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প্রথম প্রকরণ. 


আমাদের দেশ 


আমর] যে-দেশে বাস করি তাহার নাম ভারতবর্ষ । বিচিত্র দেশ এই 
ভারতবর্ষ চিরদিন পৃথিবীর ঘিন্ময় জাগাইয়াছে। নানা জাতি-উপজাতির 
লোকজন, বিচিত্র বেশভূষাঁ, ঘরবাড়ি, খাস্দ্রব্য, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, 
ধর্মকর্ম, দেবদেবী, অপূর্ব স্থাপত্য ভাস্কর্য শিল্পকলা এবং শাস্তি প্রীতি সাম্য 
মৈত্রী ও অহিংদার জীবন-দর্শন সকলের মনে এই বিম্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে। 
“ভার ততীর্থ” কবিতায় কবিগুরু রবীল্জনাথ বিন্বয়াবিষ্ট চিত্তে ভারতের এই 
এঁতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের কথাই স্মরণ করিয়াছেন-_ 
হেথ। একদিন বিরামবিহীন মহাওক্কারধবনি 
হাদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রনরনি। 
তপস্তাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়! 
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তূলিল একটি বিরাট হিয়1। 
, পেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোল! আজি দ্বার, 
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে 
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে । 
“একের অনলে বহরে আহুতি দিয়/-_-আজও ভারতের কঠে এক্যের সেই 
মহা-ওক্কারধবনি অবিরাম ধ্বনিত হইতেছে । আজও তাই ভারতবর্ষ ও 
ভারতজন সার] পৃথিবীর কাছে অফুরস্ত বিস্ময়ের উৎস। 


ব্জ। ৮ টি ০ ১১১ ১১১১১১১১১১১ ১১ 
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পরবর্ত প্রত্যেক অধ্যায়ে এইভাবে “সিলেবান' দেওয়! হইয়াছে । 


৪ সমাজবিদ্ধা প্রবেশিকা 


ভারত । হিন্দুন্থান। ইণ্ডিয়। 


পুরাণকারর1 বলেন যে, অতিপ্রাচীনকালে ভরত নামে এক রাল্জা ছিলেন, 
ভাহার নামে এদেশের নাম হইয়াছে “ভারতবর্ষ ।” প্রাচীন আর্যদের ভরত 
নামে একটি গোত্রও ছিল। ভরত বাজার দেশ, অথবা ভরত-গোত্রের 
আর্ধদের দেশ বলিয়া আমাদের পুর্বপুরুষর! এদেশের নাম রাখিয়াছেন 
ভারতবর্ষ । বেদ-রচয়িতা আর্যদের আদি লীলাভূমি ছিল সিন্ধু অঞ্চল। “সিন্ধু, 
হইতে হিন্দু” হইয়াছে, £সপ্তসিদ্ধু' হইয়াছে “পু হিন্দু" । এই হিন্দু হইতে 
পরে এদেশের নাম হইয়াছে “হিন্দ ব| £হিন্দুস্থান? । “ইগডয়া” নামের প্রচলন 
করিয়াছেন গ্রীকরা। প্রতিবেশী চীনার! ভারতবর্ষের সহিত পরিচিত হন 
পুর্ব দ্বিতীয় শতকে । “হিন্দু নামের চৈনিক উচ্চারণ করিয়া তাহার! 
এদেশকে বলিতেন “ইন-টু”। ভারতের বর্তমান রাষ্রনীতিক নাম 
প্রজাতান্ত্রিক ভারত-যুক্তরাষ্” । 


ভারতের আয়তন ও লোকমংখ্য। 


ইউয়োপ, আফ্রিক। ও পৃথিবীর অন্যান্ত বড় বড় মহাদেশের মতো! 
ভারতবর্ষও একটি মহাদেশ। তবে অন্যান মহাদেশের তুলনায় আকারে 
একটু ছোট বলিয়! ভৌগোলিকর1 ভারতকে একটি উপ-মহাদেশ বা “সাব- 
কট্টিনেপ্ট' বলেন । রাশিয়া! বাদ দিয়া সমগ্র ইউরোপের প্রায় তিনভাগের 
ছুইভাগ ভারতবর্ষ, থ্রেট ব্রিটেনের প্রায় তেরগুণ। পাকিস্তান হইবার পরে 
ভারতবর্ষের মোট জমির আয়তন হইয়াছে ১২ লক্ষ ৬১ হাজার বর্গমাইল । 
এখনও শুধু আয়তনের দিক দিয়া বিচার করিলে পুথিবীর বড় বড় দেশের 
যধ্যে এদেশের স্থান সপ্তম । উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রায় ২০০০ মাইল এবং 
পশ্চিম হইতে পূর্বে প্রায় ১৮৫০ মাইল ইহার বিস্তার। স্থলপীমান। প্রায় 
৯৫* মাইল এবং উপকুলরেখ। প্রায় ৩৫০* মাইল পর্যস্ত প্রসারিত। এই 
বিশাল বিস্তার ও প্রসারের কথ! চিত্ত করিলে মনে হয় যে প্রকৃতি যদি সহায় 
না হইতেন তাহ! হইলে বাহিরের বিপদ-আপদ হইতে এদেশের পক্ষে 
আত্মরক্ষ। কর! খুবই কঠিন হইত। 

বর্তমানে ভারতের লোকসংখ্য। প্রায় ৪৪ কোটি। পৃথিবীতে যত লোক 
আছে তাহার পাচভাগের একভাগ লোক আমাদের দেশে বাল করে। সার। 


আমাদের দেশ ঙ 


পৃথিবীর লোক যদি লাইন করিয়া চলিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে প্রত্যেক 
চারজনের পর দেখ! যাইবে একজন করিয়া ভারতবাসী 'রহিয়াছে । "দেশটি 
যে আমাদের কেবল আয়তনে বড় তাহ] নহে, লোকজনের দিক হইতেও বেশ 
কলরবমুখর | এই বিরাট দেশের কোটি কোটি লোকের খাওয়া-পরাঃ 
বাসস্থান, শিক্ষা-নীক্ষ। প্রভৃতি সকল রকমের প্রয়োজনের কথা দেশের 
সমাজকমা ও রাষ্ট্রকর্মীদের চিত্ত করিতে হয়। 


ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ 


এই বিরাট দ্বেশটিকে প্রকৃতি যেন মায়ের মতে! ছইটি বাহু দরিয়া 
আগলাইয়! রাখিয়াছেন। একটি বাহু উত্তরের আকাশষ্পর্শী হিমালয় 
পর্বতমালা, আর একটি বাহু দক্ষিণের দিগন্তলীন ভারতমহাসাগর | পর্বত ব! 
মহাসাগর কোনটাই সহজে লঙ্ঘন কর] যায় না। উত্তরে হিমালুয় পর্বত 
পশ্চিম হইতে পূর্বে বিস্তৃত, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর আরবসঃগর ও 
বঙ্গোপসাগরের মধ্যে পাশ্চম-পূর্বে প্রসারিত । উত্তরের সীমান্ত হিমালয়ের 
জন্য প্রায় দুর্ভেছ্য হইয়। রহিয়াছে । এই সীমান্তের অপর পারে চীনদেশ। 
নেপাল উত্তরসীমান] খেবিয়! হিমালয় অঞ্চলের কিছুট1! অংশ দখল করিয়! 
আছে। এই অঞ্চলে সিকিম ও ভূটান রাজ্য দুইটি বিশেষ চুক্তিস্থত্রে ভারতের 
সহিষ্ত আবদ্ধ। পুর্বদিকে কয়েকটি পর্বতশ্রেণী বর্মাকে ভারতবর্ষ হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তানকে যেন কতকটা ঘিরিয়৷ আছে পশ্চিমব, 
আসাম ও ত্রিপুর! রাজ্য । উত্তরপশ্চিম সীমান্তে রহিয়াছে পশ্চিম-পাকিস্তান 
ও আফগানিস্তান। দক্ষিণে ভারত ও সিংহলের মধ্যে রহিয়াছে মান্নার 
উপসাগর ও পন্ধ প্রণালী। বঙ্গোপসাগরে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপু্ 
এবং আরবসাগরে লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয়, আমিনদ্বীপ প্রভৃতি কয়েকটি ছোট 
ছোট দ্বীপ ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্গত। 


ভৌগোলিক অঞ্চল। ভারতবর্কে তিনটি প্রধান ভৌগোলিক 


অঞ্চ"ল ভাগ কর! যায়--€১) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, (২) ইন্দে]-গাশের 
উপত্যকা ও সমভূমি অঞ্চল এবং (৩) দক্ষিণের উপদ্বীপ অঞ্চল। 


“হিমালয় অঞ্চল। উত্তরে ধহ্ছকের মতে। পিঠ বীকাইয়! ধড়াইযা 
আছে হিমালয়। হিমালয় গিরিশ্রেণীর শাখ! পুর্বে আসামের প্রাস্ত দিয়া 


গু সমাজবিদ্য1 প্রবেশিকা 


নামিয়া আরাকানের কাছে বঙ্গোপসাগরে ঠেকিয়াছে এবং পশ্চিমে 
আফগানিস্তান ,বৈলুচিস্তানের প্রাস্ত দিয়! নামিয়] করাচির উত্তরে আরবসাগরে 
পৌছিয়াছে। কালিদাস তাই হিমালয়ের বর্ণনা দিয়াছেন--*পূর্বাপরো। 
তোয়নিধী বগাহ স্থিত:”__পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহন করিয়া! আছে। 
হিমালয় একটি মাত্র শ্রেণী নহে, সাতনর হারের মতো! তিব্বত হইতে 
উত্তরাখণ্ড পর্যন্ত পরে পরে বিন্তম্ত কতকগুলি হারের সমষ্টি। তিনটি প্রায় 
সমাস্তরাল পর্বতশ্রেণী লইয়া হিমালয় গঠিত, তাহার মধ্যে মধ্যে আছে বড বড় 
মালভূমি ও উপত্যকা, কাশ্মীর ও কুলুর মতো! উর্বরতায় ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে 
অন্থপম। বিচিত্র ফলফুলের শোভায় মনোহর, পাখির ডাকে, ঝরনা ও 
পাহাড়ী নদীর কলতানে মুখর এরকম স্বর্গের মতে! সুন্দর স্থান পুথিবীতে 
দুর্মভ। পাহাড়ের উচ্চতার জন্ত স্বচ্ছন্দে যাতায়াত কর! যায় না, কয়েকটি 
গিপিপথের ভিতর দিয়। যাতায়াত করিতে হয়। যেমন দার্জিলিং-এর উত্তর- 
পূর্বে চুষ্বি উপত্যকার উপর দিয়া ভারত-তিব্বতের বাণিজ্যপথ জেলেপ-লা ও 
নাতু-ল! গিরিপথের ভিতর দিয়া গিযাছে। হিমালয়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫০০ 
মাইল এরং গভীরত। ব৷ প্রস্থ কোথাও ১৫০, কোথাও বা প্রায় ২০০ মাইল। 
পূর্বদিকে ভারত-বর্ম। ও ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যে সব পর্বতশ্রেণী আছে 
তাহাদের উচ্চত| হিমালয় অপেক্ষা অনেক কম। এখানে পুর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত 


গারো, খাসিয়া, জয়স্তিয়া ও নাগ। পর্বতশ্রেণী উত্তর-দক্ষিণে প্রনারিত লুন'ই ও 
আরাকান পর্বতশ্রেণীর মহিত মিলিত হইয়াছে । 


ইন্দো-গ্াঙ্গেয় সমভূমি। উত্তরভারতে তিনটি বড় বড় নদী ও 
তাহাদের শাখা-প্রশাখার অববাহিক। অঞ্চল জুড়িয়া এই বিশাল ইন্দো-গাঙ্গের 
সমভূমি বিস্তৃত। নদী তিনটি হইল-_সিদ্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র । আশ্চর্য এই যে 
ঠিক হিমালয়ের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মতো! এই গাঙ্গেয় সমতৃমিরও দৈর্ঘ্য ১৫০ 
মাইল এবং প্রস্থ ১৫০ হইতে ২০* মাইল। এতবড় বিশাল নদীবাহিত 
পলিমাটির সমভূষি পৃথিবীর খুব কম দেশেই আছে। পলিমাটি খুব উর্বর, সহজে 
তাহার্তে ফসল ফলানো যায় । সেইজন্ত এই অঞ্চলের লোকবমতিও খুব 
বেশী । পৃথিবীর ঘনবসতি অঞ্চলের মধ্যে ইন্দো-গাঙ্গে় সমভূমি অন্যতম | এই 
অমভূমির মধ্যে রহিয়াছে পাঞ্জাব রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবজ, 
আসাম প্রভৃতি প্রদেশ । এই ভূমির সমতাঁও লক্ষ্য করিবার মতো । দিল্লীর 


আমাদের দেশ ৭ 


ফাছে যমুনানদী হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যস্ত প্রায় ১০০০ মাঁহিল বিস্তৃত সমতৃষি 
কোথাও ৭০০ ফুটের বেশী অসমতল নহে । 


উপদ্বীপ-ভারত । ভারতের উপদ্বীপ অঞ্চলের মালভূমিকে কয়েকটি 
পর্বত উত্তরের সমভূমি হইতে পুথক করিয়! রাখিয়াছে। পর্বতগুলির নাম 
আরাবল্লী, বিদ্ধ, সাতপুর, মহাকাল, অজস্তা। পাহাড়ের উচ্চতার পার্থক্য 
আছে, তবে কোন পাহাড়ই ৪০০০ ফুটের বেশী উচু নহে । উপদ্বীপের ছুই 
পাশে ছুইটি পাঁজরের মতেং রহিয়াছে পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট পর্বতমালা । 
পূর্বঘাট গড়ে প্রায় ২০০০ ফুট উ-চু এবং পশ্চিমঘাট:৩০০০ হইতে ৪০০০ ফুট 
উচু। ছুই-একটি স্থানে পশ্চিমঘাটের উচ্চত। প্রায় ৮০*০ ফুট। পশ্চিমঘাট 
পর্বত ও আরবসাগরের মধ্যে একটি সরু ফালির মতে! উপকূল অঞ্চল আছে। 
পৃর্বঘাট ও বঙ্গোপসাগরের মধ্যে যে উপকূল আছে তাহা ইহা। অপেক্ষা অনেক 
টওড়া। এই উপদীপের দক্ষিণে আছে নীলগিরি পর্বতমালা, ধেখানে পূর্বঘাট 
ও পশ্চিমঘাট মিলিত হইয়াছে । আরও দক্ষিণে সমুদ্্ পর্যস্ত নিভৃত সমতলভূমি, 
দেখিতে ঠিক গোষুখের মতো 


ভারতের জলবায়ু 


আমর! চিরদিন জানি যে এদেশের খতু ছয়টি-_গ্রীন্ম বর্ষা শরৎ হেমস্ত শীত 
ৰসস্ত। কিন্তু ভারতের হাওয়। বিভাগ (100187) 11990201988] 
19610876797 ) জলবায়ুর প্রক্কৃতি অনুসারে ভারতের চারটি প্রধান খতুর 
আবতণ ম্বীকার করেন। তাহার] বলেন £ 

১। ডিসেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী বা মার্চ পর্যস্ত-_শীতকাল। 

২। মাচ-এপ্রিল হইতে মে পর্যস্ত- শ্বীক্মকাল। 

৩। জুন হইতে সেপ্টে্বর পর্যস্ত- বর্ষাকাল । 

৪। অক্টোবর ও নভেম্বর__দক্ষিণপশ্চিম মৌন্মীবায়র অপসরণকাল। 

দক্ষিণপশ্চিম মৌস্ব্মীবানুর আবির্ভাব হয় পশ্চিম-উপকূলে জুন মাসের 
গোড়ার দিকে,পরে আঅন্থাত্র ছড়াইয়! পড়ে । মাদ্রাজ উপকূল ছাড়া ভারতের 
অন্যান্য অঞ্চলে জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এই মৌন্বমীবামুর জন্ত 
ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়। ইহা! যখন ফিরিয়া যায় তখন উত্তর ভারতে গুঁকনে] 
খটখটে আবহাওয়া শীতের আগমনবাত ঘোষণা করে, কিন্ত মাড্াজ 


৮ সমাজবিগ্যা প্রবেশিকা 


ও উড়িষ্যার উপকূলে .এই সময়, অক্টোবর-নভেম্বর মাসে প্রবল বৃষ্টিপাত 

হইয়া থাকে । * 
বৃষ্টিপাত অন্ুলারে ভারতবর্ষকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ কর! যায়। কোথাও 

বেশী বুষ্টি হয়, কোথাও হয় অল্প, কোথাও মাঝামাঝি । অঞ্চলগুলি এই 


অতিরুষ্টি অঞ্চল। বছরে ২** সেট্টিমিটার বা ৮* ইঞ্চির বেশী বৃষ্টি হয় 
যে সব অঞ্চলে, যেমন পশ্চিম-উপকুলে, পশ্চিমবঙ্গে ও আসামে । 

মধ্যম-বৃষ্টি অঞ্চল। রৃছরে ১০০ হইতে ২০* সেন্টিমিটার বা ৪০ হইতে 
৮০ ইঞ্চি বুট্টি হয় যেখালে_যেমন উত্তরপূর্ব মালভূমি ও মধ্যগাঙ্গের 
উপত্যকায় । 


স্বল্পবৃষ্টি অঞ্চল। বছরে ৫০ হইতে ১০০ সের্টিমিটার বা ২০ হইতে 
৪০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয় যেখানে--যেমন মাপ্রাজে, দক্ষিণ ও উত্তরপশ্চিম দাক্ষিণাত্যে 
ও উত্তর-গাঙ্গেয় সমভূমিতে। 

এই তিনটি অঞ্চল ছাড়া মনে রাখ! দরকার যে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে 
অত্যধিক বৃষ্টিপাত (৪75 118%5% 791101811) হয় । | 

বুষ্টিপাতের.কথ] বল! হইল, এইবার তাপের কথা বল। দরকার | জলবামু 
বিচার করিতে হইলে বৃষ্টি ও তাপ উভয়েরই মাত্র! জান! প্রয়োজন। উত্তর- 
ভারত ও দক্ষিণভারতের অক্ষাংশের (186:৮209) মধ্যে পার্থক্য আছে, তাহার 
কারণ উত্তরভারত নিরক্ষরেখা (6৫985০:) হইতে দক্ষিণভারত অপেক্ষা 
অনেক দূরে । এই দূরত্বের জন্য ভারতের উত্তর দক্ষিণের মধ্যে তাপের 
তফাৎ হইয়াছে । কেন হইয়াছে? নিরক্ষরেখা হইতে যে স্বান যত দূরে 
তাহা তত বেশী ঠাণ্ডা, অর্থাৎ তাহার তাপ তত কম। ঠাণ্ডা হইবার কারণ 
এই যে মধ্যাহ্ন স্র্যের কিরণ সেখানে সোজাসুজি ন৷ পড়িয়া বাঁকিয়৷ পড়ে। 
সুর্যের কিরণপাতের এই পার্থক্যের জন্ত তাপের তফাৎ হয় । 

দ্বিতীয় কারণ, সমুদ্রবক্ষ হইতে যে স্থানের উচ্চত| (81016596) যত বেশী 
তাহা তত বেশী ঠাণ্ডা । প্রতি ৩২* ফুট উচ্চতায় প্রায় ১ ডিগ্রী (ফারেনহিট) 
করিয়া তাপ.কমে। এই হিসাবে ৬৪০০ ফুট উ*ঢুতে উঠিলে (পার্বত্য 
অঞ্চলে) সমতল অপেক্ষা প্রান়্ ২০ ডিগ্রী তাপ কমিয়! যাইবে । 

তৃতীয় কারণ, সমুদ্র হইতে কোন স্থানের দূরত্ব অহ্বমারে শীতকালে ও 
খ্রীষ্মকালে তাহার তাপের তারতম্য হয়। জল গরম হইতে দেরী হয়, 
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ঠাণ্ডা হইতেও দেরী হয়। মাটি শীঘ্র তাতিয়া ওঠে, আবার শীঘ্তব ঠাণ্ডা 
হইয়। যায়। এইজন্ত গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের জল যেমন ধীরে ধীরে গরম হয়, 
তেমনি একবার গরম হইলে সহজে ঠাণ্ডা! হয় না। সমুদ্রের কাছাকাছি স্থানে 
তাই ্ীম্মকালে হাওয়া দ্রুত গরম হয় না, শীতল থাকে, এবং শীতকালে 
হাওয়| ভ্রুত ঠাণ্ডা] হয় না, গরম থাকে । কিন্তু সমুদ্র হইতে যে সব স্থান 
দূরে সেখানে মাটি গ্রীর্মকালে তাতিয়! ওঠে। আবার শীতকালে দ্রুত ঠাণ্ডা 
হইয়াযায়। এই কারণে সমুদ্র হইতে দূরবর্তী স্থান, যেমন উত্তরভারত, 
খ্রীশ্রকালে অত্যধিক গরম এবং শীতকালে অত্যধিক ঠাণ্ড।। কিন্তূ" সমুদ্রের 
কাছাকাছি অঞ্চল, যেমন দক্ষিণবঙ্গ, উড়িধ্যা, কি দক্ষিণতারতের পশ্চিম ও 
পৃর্বউপকূল অঞ্চল খ্রীম্মকালে বেশী গরম নহে, শীতকালেও বেশী ঠাণ্ডা 
নহে। নিরক্ষরেখা ও সমুদ্র হইতে দুরত্ব এবং সমুদ্রবক্ষ হইতে উচ্চতার 


১৩ সমাজবিগ্যা। প্রবেশিকা 


পার্থক্যের জন্ উত্তরভারত ও দক্ষিণভারতের শীতগ্রীম্মের তাপমাত্রার মধ্যে 


পার্থক্য আছে. উপকূল ও পার্বত্য অঞ্চলের তাপের পার্থক্যও এই কারণে 
ধটিয়াথাকে। . : 


উত্তর ও দক্ষিণভারতের মধ্যে একটি অঞ্চল আছে, প্রকৃতি যেখানে 
একেবারে উদাসীন । এই অঞ্চলটি রাজস্থান | উত্তরভারত বা আর্ধাৰতকে 
দাক্ষিণাত্য হইতে পৃথক করিয়াছে সাতপুরা, মহাদেব, মহাবালঃ বিদ্ধ্য ও 
আরাবল্লী পর্বতমালা । রাজস্কানের উত্তরে থর মরুভূমি। দক্ষিণ-পশ্চিম 
মৌন্ুুমীবায়ু উত্তরে রাজস্থান পর্যন্ত পৌছাইতে পারে না। দক্ষিণ-পূর্ব 
মৌন্বমীবারু গালে ভূষিকে ভিজাইয়া অতদূর পৌছাইবার আগেই শুকাইয়া 
যায়। এই অঞ্চলের পাহাড়গুলিও শুকনো, কোন তুষারপাত হয় না। তাহার 





নানাজাতির ভারতজন 


ফলে এখানকার লুনি ও চথ্ঘল নদী বৃষ্টি বা তুষার কোন কিছু হইতেই জল পান্ব 
ন।। জলসেচ চাষবাস ও জীবনযাত্রা! নির্বাহ এই অঞ্চলে অত্যন্ত কঠোর 
অমলাপেক্ষ । 


আমাদের দেশ ১১ 


ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশের এই আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের জন্য বিত্ডিন 
অঞ্চলের লোকজনের আহারবিহারে, পোশাকপরিচ্ছদে;, বপবার্পে ও জীবন- 
ধারণে পার্থক্য ঘটিয়াছে। সে-বিষয়ে আমর] পরে আলোচন। করিব। কিন্ত 
এই পার্থক্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যেও ভারতসংস্কৃতির আদর্শ সকল জাতির 
ভারতজনকে এক নিবিড় আত্মীয়তা ও একতার বন্ধনে বাধিয়। রাখিয়াছে। 
একথা আমাদের সর্বদ! মনে রাখা উচিত। দেহের গড়ন ভিন্ন, বেশভৃষ! 
ভিন্ন, আহারবিহার ভিন্ন, ধর্মকর্ম ভিন্ন, কিন্ত বাহিরের এই ভিন্নতার মধ্যে 
ভারতজনের মনটি একতারে একসুরে বাধা । বাঙালী বিহারী আসামী 
ওড়িয় পাঞ্জাবী গুজরাগী বারাঠী মাদ্রাজী যে যাই হোক না| কেন, সবার 
উপরে এবং সকলের আগে প্রত্যেকে যে ভারতজন একথা কেহ কোনদিন 
ভুলিয়! যাষ না, ভোলা উচিতও নহে । 


বিশ্বের মানচিত্রে ভারত . 


সমুদ্র ও পর্বতের ছই বাহু বিস্তার করিয়! প্রক্কৃতিদেবী ভারতবর্ষকে খিরিয়!] 
রাখিলেও, বিশ্বলংপার হইতে একেবারে একঘরে করিয়] রাখে নাই | বিশ্বের 
মানচিত্রের দ্রকে তাকাইলে দেখ! যায় যে ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়! 
ভারত ভাগ্যবান। সমুদ্রপথে পুর্ব ও পশ্চিমের দেশগুলির সহিত সংযোগ- 
রক্ষার পথে তাহার কোন বাধা নাই । স্থদূর অতীত হইতে একদিকে মিশর 
রোম, অন্ত্দিকে মালয় স্থমাত্র! জাভ। প্রভৃতি বাহিরের দেশের সহিত এই 
সমুদ্রগথে ভারতের বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্য ও সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শ আনাগোন! 
করিয়াছে । ইউরোপ আফ্রিকা হইতে দক্ষিণপুর্ব-এসিয়, চীন পর্যস্র তাহার 
পণ্যবিনিময় ও ভাববিনিময় অবাধে চলিয়াছে । 

স্বলপথেও বাহির বিশ্বের সহিত ভারতের যোগাযোগ বন্ধ হয় নাই। এই 
পথ £হ্মালয়ের ভিতর দিয়], অথচ হিমালয়কে আমর] দুর্ভেন্ত প্রাচীর বলিয়। 
জানি। তাহা হইলে পথ কোথায় ? হিমালয় একটি পাহাড় নহে, অনেকগুলি 
পাহাড়ের শ্রেণী। সুতরাং ভারতের উত্তরে পাহাড়ের প্রাচীর একটি নহে, 
কয়েকটি প্রাচীর.! তাহার মধ্যে মধ্যে গভীর উপত্যকা ও মালভূমি । এই 
পর্বত-প্রাচীরের ভিতরে ভিতরে ফাক আছে, তাহাকে গিরিবত্ব” বা গিরি পথ 
বলে । পশ্চিমে সুলেমান পর্বতশ্রেণী পাকিস্তানকে বেলুচিস্তান ও আফগামিস্তান 
হইতে পৃথক করিয়! রাখিয়াছে। ইহার দক্ষিণে বোলান গিরিপথ। এখন এই 


১২. সমাজবিগ্া| প্রবেশিকা 


গিরিপথের ভিতর দিয়] রেলপথ গিয়াছে, কিন্ত পায়ে হাটিয়াও এই পথে বহু 
লোক যাতায়াত করে । ছোট ছোট ঘোড়া! ও উটের পিঠে কম্বল ইত্যাদি 
লইয়া এই অঞ্চলের লোক সিদ্ধুপ্রদেশে আসে, সেখান হইতে খাগ্ভশস্তাদি 
লইয়া] যায়। বোলানের উত্তরপূর্বে খাইবার গিরিপথ | ইহার ভিতর দিয়া 
কাবুলে যাওয়া] যায়। এপসিয়ার সহিত ভারতের যোগাযোগের ইহ! অতি 
প্রাচীন এরতিহাসিক পথ। এই গিরিপথেও এখন রেলপথ হইয়াছে । বাহির 
হইতে যাহার! ভারতে অভিযান করিয়াছে তাহার] অধিকাংশই এই পথে 
আসিয়াছে । ইহার কাছে হিন্দুকুশ পর্বতমাল1। পূর্বদিকে পাহাড় অনেক 
উঁচু, প্রায় ছুর্লজ্ব। দুইটি পর্বতশ্রেণী আছে এখানে, একটিকে আসল হিমালয় 
বল হয়, আর একটি কারাকোরাম। কারাকোরাম পার হইলে তিব্বত 
দেশ, পৃথিবীর সর্বোচ্চ মালভূমিতে প্রতিষ্ঠিত । ছুইটি গিবিপথ এখানে 
প্রধান জোজিল! গিরিপথ ও কারাকোরাম গিরিপথ। আরও পূর্বে আর 
একটি গিরিপথ আছে, নাম শিপকা গিরিপথ | দাঁজিলিং অঞ্চলের জেলেপ-ল। 
ও নাতু-ল! গিরিপথের কথা আগেই বলিয়াছি। এই গিরিপথগুলিই ভারতের 
ধ্রাতহাসিক স্বলপথ । এই পথে পশ্চিম-এসিয়া, মধ্য-এসিয়া, তিব্বত, চীন, 
এমন কি ইউরোপের সহিতও ভারতের যোগাযোগ ঘটিয়াছে। 


বর্তমানে বিষানপথে উত্তর-দাক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম চারিদ্রিকে বাহির বিশ্বের 
সহিত ভারতের যোগাযোগ রক্ষার পথ থুলিয়! গিয়াছে। আমেরিকা” 
কানাডা, দক্ষিণ-আমেরিকা, ইউরোপ) রাশিয়1, মধ্যপ্রাচ্য, আক্রিকা হইতে 
দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড; চীন, জাপান পর্যস্ত মাকড়সার 
জালের মতে। বিস্তৃত এই বিমানপথের ঠিক মাঝখানে ভারতবর্ষ দ্রাড়াইম 
আছে। ভারতের আকাশের তল! দিয়! ভারতের বাতাস স্পর্শ না করিয়া 
পুর্ব-পশ্চিমে দেশ-দেশান্তরে কাহারও যাতায়াতের উপায় নাই। ছুই বাহ. 
বিস্তার করিয়া, পূর্বে ও পশ্চিমে, বিশ্ববাসীকে যেন ভারত আজ আহ্বান 
করিতেছে । এতকাল স্থলপথে ও জলপথে যে শাস্তি ও অহিংসার হ্বাহবান 
তাহার ধ্বনিত হইয়াছে আজ তাহা ধ্বনিত হইতেছে আকাশপথে । 

ভারতের রাজনীতিক গড়ন 

১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট হইতে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হইয়া! ভারত স্বাধীন 

হইয়াছে। 


আমাদের দেশ ৯৩ 


যে নীতি ও আদর্শ অগ্যায়ী আজ ভারতরাষ্ট্র পরিচালিত হইতেছে তাহা! 
ভারভীয় সংবিধানে (00236180190) রচিত হইয়াছে । এই সংবিধান 
কার্যকর হইয়াছে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী হইতে । সংবিধানে ভারত- 
রাষ্ট্রকে বলা হইয়াছে--8০97918) 10502০08670 [900110, স্বাধীন 
গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িয্যা, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, 
মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ প্রভৃতি ১৪টি বড় বড় রাজ্য (9৪6০) এবং ত্রিপুরা, দিল্ল? 
প্রতি ৭টি কেন্দ্রাধীন অঞ্চন (07100 [0180 ) লইয়া! ভারতরাস্ট 
গঠিত। একটি বিরাট সংঘের যতো গড়ন 'ভারতরাষ্ট্রের, তাই ইহাকে 
“ভারতীয় ইউনিয়ন” বল! হয়। ইহাই ভারতরাষেীৌর মূল গড়ন। পরে এই 
বিষয়ে আরও বিশদ আলোচন] কর! হইবে (নবম প্রকরণ--“তৃতীয় অধ্যায়”)। 


স্বাধীন নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য 


একটি কথা অনেককেই একটু রাগ বা অভিমান হইলে প্রায় বলিতে 
শোনা যায়_-”আমার বাড়িতে, আমার ঘরে আমি য] খুশি তাই করব, তাতে 
কার কি!” কথাটি গশুনিলে মনে হয় যেন ইহা একটি প্রার্থামক অধিকারের 
কথ! এবং খুবই সংগত কথা । কিন্তু কথাটি সম্পূর্ণ সংগত নহে। নিজের 
বাড়িতেও যাহ খুশি তাহা! কর! যায না। যেমন নিজের বাড়ি বলিয়! 
বাহিরের লোক আপিলে তাহাকে অপমান করিতে পারি না। নিজের বাড়ি 
বলিয়া যদি কেহ পেখানে দিনরাত জোরে জোরে ঢাক বাজাইতে থাকে তাহ! 
কেহ স্হা করিবে না । নিজের বাড়িতে অশিষ্ট আচরণ করিলে প্রতিবেশীরা 
তাহার প্রতিবাদ করিতে পারে । তাহা হইলে, হয়ত মনে হইবে, অধিকারের 
আরকিরহিল ? 

অধিকার (08069) ও কর্তব্য ( 001£%510009 ) হইল টাকার এপিঠ আর 
,ওপিঠ। অধিকারের চেতনা ও কর্তব্যের চেতন যদি সমান না হয় তাহা 
হইলে অধিকারের মর্যাদা নষ্ট হইবে। যদ্দি কোন নির্জন দ্বীপে কেহ একা! 
বাস করিত তাহ। হইলে যাহা খুশি সে তাহাই করিতে পারিত। কিন্ত 
সমাজে ও বাষ্রে আমর] বহু লোকের সহিত একত্রে বাস করি, লেখাপড়া! 
করি, কাজকর্ম করি, চলাফের] করি। প্রত্যকটি ব্যক্তির অধিকার সমান। 
আমার অধিকার সম্বন্ধে আমি যেমন সচেতন, তেমনি অন্যের অধিকার সম্বন্ধে 
মচেতন হওয়াও আমার কর্তব্য । অন্তের প্রতি আমার কর্তব্য যদি আমি 


১৪. সমাজবিদ্য] প্রবেশিকা! 


পানন না করি, তাহা হইলে আমার অধিকারের মর্যাদ সম্বন্ধে অন্থরাও 
উদ্দাসীন হইযে। 


, আজ আমর! ম্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিক । আমাদের কতকগুলি 
“মৌলিক অধিকারঃ (19:0090097068] 1161)68) সংবিধানে স্বীকার করা 
হইয়াছে । সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, শোষিত ও বঞ্চিত ন! 
হইবার অধিকার, ধর্মাচরণের অধিকার, শিক্ষা-সংস্কৃতির অধিকার- এগুলি 
আমাদের মৌলিক অধিকার | এই অধিকার যদি কেহ কখন হরণ করিতে 
চেষ্টা করে তাহ! হইলে স্বাধীন বিচারালয়ে স্তায়পালের কাছে তাহার ন্যায্য 
প্রতিবিধান আমর] প্রার্থন৷ করিতে পারি। 

কিন্তু স্বাধীন নাগরিক হিসাবে আমাদের 'অধিকার* যেমন আছে, তেমনি 
€কর্তব্য”ও আছে । আমি যেমন শোধিত ও বঞ্চিত হইব না, তেমনি অন্তকেও 
শোবণ ব1 বঞ্চন1 করিব না। আমার নিজের ধর্ম আচরণের অধিকার যেমন 
আমার আছে, তেমান অন্যের ধর্মাচরণেও বাধা না দেওয়া আমার কর্তব্য। 
এইভাবে দেখা যাইবে যে আমার প্রত্যেক অধিকারের পরিপূরক একটি কর্তব্য 
আছে। রাষ্ট্র আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্ত দায়ী, তেমনি আমিও রাষ্ট্রের 
নিরাপত্তার জন্য দায়ী। রাষ্র আমার খাগ্-বস্ত্র-আশ্রয় ইত্যাদির জন্য দায়ী। 
তেমনি আমিও রাষ্ট্রের সম্পদ উৎপাদনের কাজে আমার কর্মশক্তি নিয়োগ 
করিতে বাধ্য। স্বাধীন ভারতে আজ তাই আমর। আমাদের অধিকার সম্বন্ধে 
যেমন সচেতন হইবঃ তেমনি দেশ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি আমার্দের কর্তব্য 
সম্বন্ধেও সজাগ থাকিব। 
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দ্বিতীয় প্রকরণ 


আমাদের থাদ্য 





প্রতিপাদ্য । খাদ্ধ বস্ত্র গৃহ--এই তিনটি জিনিস নাহইলে কোন 
মান্য বাচিতে পারে না। এগুলি সকল দেশের মান্থষের প্রাথমিক প্রয়োজন 
(98919 0988) । পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইয়া! মাহ্ষ এই তিনটি মূল প্রয়োজনের 
তাগিদে প্রকৃতির সহিত অবিরাম সংগ্রাম করিয়া! ধীরে ধীরে সমাজ ও 
সভ্যতার গোড়াপত্তন করিয়াছে । তাহা করিতে লক্ষাধিক বছৰ কাটিয়। 
গিয়াছে । তারপর সেই ভিত্তির উপর মাত্র তিন-চার হাজার বছষ্পের মধ্যে 
মাহষ সভ্যতার এই বিশাল সৌধ গড়িয়া! তুলিয়াছে। 

অঞ্চলতেদে খাদ্য বস্ত্র ও বসবাসের গুহের মধ্যে যে ভিন্নতা আমর] দেখিতে 
পাই, তাহার প্রধান কারণ প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থক্য । পরে ইহার 
সহিত অভ্যাস, রুচি ও সংস্কার মিশিয়! এই ভিন্নতা বা বৈচিত্র্যকে স্থায়ী 
করিয়াছে । আজীবন যে খাদ্য খাইয়া, যে পোশাক পবিয়া, যে-রকম গৃহে 
বাস করিয়া আমি মাহ্ৃষ হইয়াছি, হঠাৎ আমার পক্ষে তাহ] পরিত্যাগ করা 
সম্ভব নহে। সম্ভব হইলেও তাহ] কষ্টকর । 


খাদ্যের বৈচিত্র্য 


খাদ্যের বৈচিত্র্যের কথাই ধরাযাক। খাদ্যের গণের দিক দিয়! বিচার 
করিয়। কয়েকটি তাল খাদ্য বাছিয়! যদি সকল দেশের লোককে জোর করিয়। 
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২৪০ সমাজবিদ্য1 প্রবেশিক৷ 


খাওয়ানে! যায়, তাহা হইলে কি হইবে? চমৎকার পুষ্টিকর সুসম খাদ্যের 
একটি থালা, কাহারও আপত্তি করিবার কোন কারণ নাই) কিন্ত আপত্তি 
হইবে, বিভ্রাটও ঘটবে । প্রত্যেকটি খাদ্যের গুণ ব্যাখ্যা করিয়! বুঝাইয়। 
দিলেও হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বৌদ্ধ জৈনর] ধর্মের দিক হইতে, ভারতীয় চীন। 
জাপানী ইউরোপীয় বর্মী নিখ্ৰো প্রভৃতির জাতিগত সংস্কার, অভ্যাস ও 
আচারের দিক হইতে এক-একটি খাদ্য খাইতে আপত্তি করিবে। আমার 
কাছে যাহ! শুখাদ্য, অন্যের কাছে তাহ অখাদ্যও হইতে পারে । একরকমের 
পোশাক হয়ত জোর করিয়] সকলকে পরিতে বাধ্য করা যায়_যেমন যুদ্ধের 
সময় সৈশ্তরা পরিয়! থাকে । কিন্ত একরকমের খাদ্য, সুখাদ্য বা পুষ্টিকর খাদ্য 
হইলেও) সকলকে জোর করিয়। খাওয়ানো যায় না। আমাদের দেশে ১৮৫৭ 
সালে যে মিপাহী বিদ্রোহ হইয়াছিল তাহার একটি বড় কারণ ছিল হিন্দু 
সিপাহীদের বিজাতীয় খাদ্য মুখে স্পর্শ করিতে বাধ্য কর]। খাদ্য যে কত বড় 
₹স্কার তাহ! এই একটি উদাহরণ হইতে বোঝ! যায়। 

ভারতের ভাল-ভাত-চাপাটি খাইয়া! একজন ইংরেজ ব1 আমেরি কান হয়ত 
বাঁচিয়। থাকিতে পারে, কিন্ত অভ্যাস নাই বলিয়! সহজে এই খাদ্য সাহেবের 
গল! দরিয়া মামিতে চাহিবে না। গোমাংস বা শুকরমাংস কাহারও কাছে 
উত্তম খাদ্য, কাহারও কাছে অখাদ্য । মাছ বাঙালীর কাছে অতি উত্তম খাদ্য, 
কিন্ত উত্তরভারতের ও দক্ষিণভারতের বহু ব্রাহ্মণের কাছে ইহ! অখাদ্য। 
খাদ্যের বৈচিত্র্যের একটি বড় কারণ যে জাতিগত ও সামাজিক সংস্কার এবং 
রুচি ও অভ্যাস তাহাতে সন্দেহ নাই। 


ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের খাদ্যবস্ত 
প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রভাব 


ভারতবর্ষে প্রকৃতির বিচিত্র খতুলীল! দেখ। যায় এবং নান! অঞ্চলে তাহার 
রূপও নানারকম | মনে হয় যেন পৃথিবীর সকল দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের 
সমাবেশ হইয়াছে এদেশে । সেই কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যবস্তরও পার্থক্য 
দেখা যাঁয় ভারতবর্ষে। পার্থক্যের কারণ প্রথমত,* প্রাকৃতিক পরিবেশ, 
স্থানীয় ফসলের প্রভেদ, আবহাওয়ার তফাত । দ্বিতীয়ত, সামাজিক ও জাতি- 
বর্ণগত সংক্ষার। সংস্কারের মূল এদেশে খুব দৃঢ়, প্রান্কতিক কারণ অপেক্ষা 
তাহার গুরুত্ব কম নহে। এই কথা মনে রাখিয়। ভারতের খাদ্যবস্তর নানা- 
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দিকের বিচার করিতে হইবে । প্রধান খান্বস্ত্রর দিক হইতে বিচার করিয়। 
ভারতব্্ধকে চারটি খাগ্-অঞ্চলে (1০০৫-2০:)০ ) ভাগ কর! যাইতে পারে £ 

১। প্রধান খান্যবস্ত্র চাল-৯পুর্বভারত, উত্তর-পূর্বভারত; দৃক্ষিণভারত | 

২। প্রধান খাগ্যবস্ত গম-৯উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমভাঁরত | 

৩। প্রধান খাগ্বস্ত বজরা, 

জোয়ার, রাগী ইত্যাদি মিলেট-৯পশ্চিমভারত ও মধ্যভারত। 

৪ মিশ্র-খাছ্-৯অবশিষ্ট অঞ্চল । 
চাল-গম-মিলেট, এই তিনটি ভারতীয়দের প্রধান খাদ্ভবস্ত, কিন্ধ তিনটির 
মধ্যে সর্বপ্রধান হইল চাল। তাহার কারণ, ভারতের মাটিতে যেসব ফসল 
ফলে তাহার মধ্যে প্রধান হইল ধান বা! চাল। এসিয়ার মানচিত্রের দ্রিকে 
চাহিলে ইহার কারণও পরিফার হইয়া যায়। সমগ্র এসিয়ার মধ্যে ইহা 
দক্ষিণদিকে অবস্থিত এবং মৌন্মীবায়ুর গণ্ডিভুক্ত ; ভারতে এই মৌন্ুমাবায়ু 
গ্রীষ্মকালে দক্ষিণপশ্চিম দিক হইতে এবং শীতকালে উত্তরপুর্কদিক হইতে 
বহিতে থাকে । সুদূর দক্ষিণে অবস্থিত বলিয়! মৌস্ুমীবামুর গশ্ডিভুক্ত সমস্ত 
দেশের মধ্যে ভারতে গরম বেশী । ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য ভারতে 
বৃষ্টিপাত ও তাপ অধিকাংশ অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে হইয়া থাকে এবং এই 
আবহাওয়] ধানচাষের পক্ষে খুব অহ্ৃকুল | এইজন্ত ধানই ভারতের প্রধান 
শম্ত | বর্মারও পরিবেশ অনেকটা ভারতের মতো? তাই প্রচুর পরিমাণে 
সেখানে ধান উৎপন্ন হয়। ম্ুতরাং প্রান্কৃতিক কারণে ভারতের প্রধান 
খাগ্যবস্ত শাল বা ভাত। 


চালের পরে খাগ্যবস্ত হিসাবে বাজর1! জোয়ার রাখী কোদে। মারুয়। 
ইত্যাদি মিলেটের স্থান, গমের নহে । প্রথম চাল, দ্বিতীয় মিলেট, তৃতীয় 
গম। যেখানে চাল পাওয়] যায় না, অর্থাৎ ধানচাষ ভাল হয় না, সেখানে 
লোক বাজরা জোয়ার ইত্যাদি মিলেটশ্রেণীর খাগ্ভ খাইয়। থাকে। ইহার 
কারণ কেবল প্রাকৃতিক নহে, আথিকও। বাজরা জোরার রাগী ইত্যাদি 
খানের ইটালীয় নাম “মিলেট?। এই মিলেট যে-সকল দেশে উৎপন্ন হয় 
সেখানে প্রধানত দরিদ্র লোকেরাই ইহা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ কত্সে। যিশর 
আসফ্রিক চীন জাপান সর্বত্র ইহা দরিদ্রের খাদ্য । যেখানে দরিদ্র লোক বেশী 
লাই, যেমন আমেরিকায়, সেখানে ইহ! পণ্ডর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার কর] হয়। 
মিলেট অবশ্থু পুষ্টিকর খাদ্য, তবু পুষ্টিকর হুইলেই যে তাহা মাহুবের নুখাদ্য 


২২ সমাজবিছা। প্রবেশিকা 


হইবে এমন কোন কথা নাই | ঘাসও পুষ্টিকর খাদ্য, কিন্ত তাহ! গরুর খাদ্য, 
মাহুষের নছে। ভারতের যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী হয় না, জমিও খুব 
উর্বর নহে, সেখানেই মিলেটের চাষ হয় এবং তাহার জন্য বেশী লোকজন 
প্রয়োজন হয় না, মেহনত বেশী করিতে হয় না, জমিতে সার না দিয়াও অল্প 
খরচে অনায়াসে চাষ করা যায়। ভারতের জনসাধারণ দরিদ্র বলিয়া এই 
মিলেটশ্রেণীর খাদ্যবস্ত খাইয়| তাহার! জীবনধারণ করে । 

উত্তরভারতে গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রাকৃতিক আবহাওয়! সর্বত্র একরকমের 
নহে। উত্তরভাগ নীরস খটখটে, মধ্যভাগ আধা-ভিজ! আধা-গশুকনা, 
দক্ষিণভাগ অতিমাত্রায় সরস। এই কারণে নিষ্াঞ্চলের বাঙালীর সহিত 
উত্তরের উত্তরপ্রদেশবাসীর আকারে ও আহার-বিহারে পার্থক্য দেখ! যায়। 
গাঙ্গের উপত্যকায় ব-ঘ্বীপ অঞ্চলে প্রতি বর্গমাইলে প্রায় হাজার লোকের 
বাস। এত ঘন লোকবসতি ভারতের আর কোন অঞ্চলে বিশেষ দেখা 
যায় না।' লোকবসতি এত ঘন হইবার কারণ কি? কেনই বা বাঙালী ও 
উত্তরপ্রদ্দেশবাসীর মধ্যে এই পার্থক্য? 


এই অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই তো! চাষী, কিন্ত তবু প্রাকৃতিক আব- 
হাওয়ার পার্থক্যের জন্য গাঙ্গে উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চলে ফসলের পার্থক্য 
আছে এবং ফসলের পার্থক্যের জন্য খাদ্যবস্তরও পার্থক্য কাছে । উপত্যকার 
উত্তরভাগে সেচব্যবস্থা খুব ভাল এবং গমের চাষ খুব ভাল হয়। শীতকালে 
হয় গম, গ্রীষ্মকালে হয় মিলেট ও তুলা । এই অঞ্চলের লোকের প্রধান 
খাদ্যবস্তও গমের রুটি বা! চাপাটি, দরিদ্র লোকের মিলেট। উত্তরপশ্চিম 
ভারতে দিল্লী পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে রুটি-চাপাটি গড়িবার বিভিন্ন রীতি 
আছে। “তন্দুর” নামক একরকম উনানের উত্তপ্ত ভিতরপিঠে সাটিয়] সে'কিয়' 
যে রুটি গড়! হয় তাহাকে “তন্দুরি, বলে। উপত্যকার মধ্যভাগে আবহাওয়! 
কিছুট! ভিজ! বলিয়! গমের চাষ ভাল হয় না, মিলেট তো হয়ই না। 
চালই এখানকার প্রধান খাদ্যফনল, গম সামান্ত কিছু হয়। খাদ্যবস্ত চাল 
ও গমের মিশ্রণ, অর্থাৎ ভাতও চলে, রুটিও চলে । উপত্যকার নিম্ন ভাগে 
বা দক্ষিণে আবহাওয়৷ যেমন সাতসেতে, তেমনি গরম, ধানচাষের পক্ষে 
উৎকৃষ্ট, গম বা মিলেট হয় না। এখানকার প্রধান খাদ্যবস্ত চাল বা ভাত। 
উপত্যকার নিয়ভাগের 'অধিবালী বাঙালীদের তাই অন্নগত প্রাণ, কিন্ত 
উত্তরভাগের অধিবাসী উত্তরপ্রদেশবাসীদের প্রাণ ডাল-চাপাটিগত | উত্তর 
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প্রদেশবালীদের চেহারায় পর্যস্ত গমের কঠোরতা ও দৃঢ়তার ছাপ স্পষ্ট, 
বাঙালীদের চেহারায় ভাতের অলসতা ও সরসতা পরিশমুট । খাদ্যগুণ 
চেহারাতেও প্রতিফলিত হয়। * 
উপত্যকার ব-্বীপ অঞ্চলে লোকবসতি অত্যধিক ঘন হইবার কারণও' 
এই সরস আবহাওয়।। এত সহজে ও স্বল্লায়াসে আর কোথাও জীবনযাত্র' 
নির্বাহ কর! সম্ভব নহে । যেখান্নে মাটিতে কয়েকটি বীজ ছড়াইলেই কেবল 
মাটির গুণেই ফসল ফলিতে পারে, সেখানে লোকের বসবাসের আগ্রহ বেশী 
হওয়! স্বাভাবিক। যেখানে প্রকৃতি এত উদার আবহাওয়। এত মনোরম, 
বেশী ঠাণ্ড। নহে, বেশী গরমও নহে, অতি সহজে খান পাওয়। যায় এবং অল্প 
আয়াসে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়] যায় সেখানে লোকবসতি ঘন হইবে না তো 
মরুভূমি ও পাহাড় অঞ্চলে হইবে ? 
তাহ! হইলে আমর! উত্তরভারতকে খাগ্ভবস্তর দিক হইতে তিনটি অঞ্চলে 

ভাগ করিতে পাবি £ 

১। গাঙ্গেয় উপত্যকার উত্তরভাগ-_-আটার চাপাটি +মিলেট। 

২। গাঙ্গে উপত্যকার মধ্যভাগ--ভাত +রুটি | 

৩। গাঙ্গেয় উপত্যকার নিয়ভাগ-_-ভাত | 
গঙ্গার তীর ধরিয়া বাংলাদেশ হইতে উত্তরপ্রদেশের শেষ প্রান্ত পর্যস্ত ভ্রমণে 
বাহির হইলে নিম্ন, মধ্য ও উত্তর অঞ্চলে ক্রমে ভালভাত, ডালভাত-রুটি ও 
ডালরুটি খাছের পার্থক্য নজরে পড়িবে । প্রধান খাদ্যবস্তর এই পার্থক্য 
ছাড়াও'অন্তান্ত আহ্বঙ্গিক খাগ্ছের পার্থক্যও দৃষ্টি এড়াইবে না। বাংলাদেশের 
সীমানা পার হইলে প্রথমেই দেখা যাইবে যে “মাছ' নামে পদার্থটি খাদ্যের 
থাল৷ হইতে ধীরে ধীরে অস্তধর্ণন করিতেছে । বাঙালী হইলে খাদ্য আর 
মুখরোচক মনে হইবে না। বাংলার মতো! খালবিল নদীনালার প্রাচুর্য 
বাংলার বাহিরে আর তেমন নাই, কাজেই মাছ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া 
যায় না। নদনদীতে যে মাছ পাওয়! যায়, অথব! মাছের যে আলাদ। চাষ 
কর] হয় তাহ! বেশীর ভাগ বাহিরে চালান দেওয়! হয়, স্থানীয় লোক 
অধিকাংশই খায়, না। ন| খাইবার কারণ যতট! 'প্রান্কতিক* নহে তাহ! 
অপেক্ষ! বেশী “সামাজিক? বলিয়া মনে হয়। বিহার-উত্তরপ্রদেশের উচ্চবর্ণের 
“হিন্দ নিরামিষ খাগ্ভকে হিন্দুর আদর্শ খাগ্ভ বলিয়! মনে করেন। বাংলাদেশে 
নিরামিষাশী গৌড়! হিন্দুর সংখ্য। খুব কম। বাঙালী ব্রাহ্মণ যত তৃপ্তির 
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, সহিত মাছমাংস ভোজন করিবেন, বিহার ব৷ উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণ আধুনিক 
শিক্ষাদীক্ষা থাকিলেও, তাহা! করিতে চাহিবেন না। উত্তরভারতে,মাংসের 
অভাব নাই, হিন্টুর খাগ্ভ ছাগল ও ভেড়ার মাংস যথেষ্ট পাওয়! যায়,' কিন্ত 
সেখানকার উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অনেকেই তাহ! সামাজিক সংস্কারের জন্য খাইতে 
চান না। অবশ্য এই অঞ্চলের মুসলমানর1 পর্যাপ্ত পরিমাণে মাংস আহার 
করেন। আধুনিক মনোভাবের প্রসারের ফলে এই গোৌড়ামি ধীরে ধীরে 
কাটিতেছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ কাটিয়া যাইতে এখনও অনেক দেরী আছে। 
সামাজিক সংস্কার সহজেগ্মরে না, মরিতে মরিতেও তাহ] অনেককাল বাচিয়। 
থাকে। খাছ্যের অভ্যাস বা! রুচি যেখানে সংস্কারে পরিণত হইয়াছে সেখানে 
খুব সহজে তাহার পরিবর্তন হইবে বলিয়! মনে হয় ন1। 

উপকূল অঞ্চলে, ব-্বীপে ও নদী-উপত্যকায় ভাল ধানচাষ হয়, কারণ 
এখানকার মাটি ও খাবহাওয়া সাধারণত ধানচাষের অনুকুল হইয়া থাকে। 
অবশ্য বৃষ্টিপাত পর্যাপ্ত হওয়া প্রয়োজন | দক্ষিণভারতে পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে, 
কাবেরীর'বন্ধীপ অঞ্চলে, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণ ও গোদাবরীর উপত্যকায় ধান খুব 
ভাল জন্মায় । দক্ষিণভারতে অধিকাংশ স্থানে চাল তাই প্রধান খাম্বস্ত। 
চাল হইতে শুধু ভাত নহে, চালের গুড়! দিয় নানার কমের খাছ্াও তৈরী 
কর! হয়। বাংলাদেশে চালের গড় দিয়া নানারকমের পিঠা তৈরী কর! 
হয়। অন্্র ও মাদ্রাজ অঞ্চলে ইহা প্রতিদিনের খাদ্য। চালের গু'ড়ার 
সহিত কলাই ডাল বাটিয়া মিশাইয়! পাক করা হয়। তাহাকে “ইড্ডলি? 
বলে। পশ্চিমবঙ্গে যাহাকে সরুচাকলি বল। হয়, দক্ষিণে তাহাক্ষেই বল৷ 
হয় ধোসে?। 

আনুষঙ্গিক খাগ্বস্ততেও উত্তর ও দক্ষিণভারতের মধ্যে পার্থক্য আছে। 
দক্ষিণে টক, ঝাল, বড়াবড়ি ও ভাজাভুজির মাত্র! কিঞ্ি বেশী, অস্তত উত্তরের 
তুলনায়। উত্তরপূর্ব অঞ্চল ( বাংলা, উড়িষ্যা, আলাম ) ও পাঞ্জাব ছাড়া উক্তর- 
ভারতের বাকি অঞ্চলের মতো দক্ষিণভারতেও নিরামিষ খাদ্যের প্রাধান্য 
আছে। নিরামিষের মধ্যেও আবার উত্তরে ও দক্ষিণে তফাত আছে। 
উত্তরের ডাল ও দক্ষিণের ডাল এক পদার্থ হইলেও একরকুষের খাদ্য নহে। 
উত্তরের ডাল স্বৃতঘন, দক্ষিণের ডাল টক ও তরল । উত্তরের দই ঘন, দক্ষিণের 
দই তরল ঘোল। একই মূল খাদ্যের বিভিন্ন রূপ। একই ছুজ খাদ্যের 
কপ বাংলাদেশে একরকম, বিহার হইতে পাঞ্জাব এবং গুজরাট-মহাা্ট্র হইতে 


আমাদের খাগ্ ২৫ 


কেরল পর্যস্ত অন্যরকম। বাংলাদেশের দৃপ্ধজ খাদ্য চারুকলার পর্যায়ে, 
উঠিমাছে, নবান্ন ও মিষ্টান্পের বৈচিত্র্যে তাহা! দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন 
তাহার নামের বাহার, তেমনি তাহার রূপের বৈচিত্র্য । কিন্ত বাংলাদেশের 
সীমান] ছাড়াইয়! পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে দেখ! যায় যে সরস 
ভাত-ঝোলের বদলে ক্রমেই যত নীরস ভাল-চাপাটির আধিপত্য বাড়িতে 
থাকে তত ছুপ্ধজ খাদ্যগুলিও শুকাইয়] শক্ত হইতে থাকে, প্যাড়। ও লাডড, 
মাথা তুলিয়। দ্াড়ায়। প্রাকৃতিক পরিবেশ. খাদ্যবস্তকে রূপ দেয় ঠিকই, 
কিন্ত পরে সংস্কার ও রুচিবোধ মিলিত হইছি তাহার বৈচিত্র্য বিস্তারে 
সাহায্য করে। 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের খাছ্যবস্তর এই বিবরণ হইতে কি বোঝা যায়? 
অঞ্চলভেদে খাছবস্তুর পার্থক্য ও বেচিত্র্য আছে। এই পার্থক্য ও বৈচিত্র্যের 
কারণ কি? কারণ ছুইটি--প্রথম কারণ প্রাকৃতিক, দ্বিতীয় কারণ সামাজিক । 
প্রাকৃতিক আবহাওয়! ও মাটির গণের পার্থক্যের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন 
রকমের খাগ্ভফসল উৎপন্ন হয় এবং তাহাই সেই অঞ্চলের লোকের প্রধান 
খাছ্বস্ত হয়। ক্রমে এইখাগ্যবন্ত জাতীয় অভ্যাসে পরিণত হইয়! যায় এবং 
পরে নানাবিধ সামাজিক সংস্কার তাহার সহিত মিলিত হইয়! তাহাকে বিশিষ্ট 
রাপদান করে ॥& ধর্মগত, সম্প্রদায়গত ও জাতিবর্গত সংস্কারের প্রভাব 
ভারতীয়দের খাগ্যবস্তর উপর খুবই প্রবল। হয়ত সুদুর ভবিষ্যতে অনেক 
স্কার হইতে আমরা মুক্ত হইব, কিন্ত সেই ভবিষ্যৎ যে কত দূরে তাহা 
আজই বল! যায় না। কারণ আগেই বলিয়াছি, “সংস্কার” সহজে মরে নাঃ এবং 
খাদ্ধও যে একটি বড় “সংস্কার তাহাতে সন্দেহ নাই। 


তারতজনের খাদ্য ও তাহার পুষ্টিগুণ 


দেহের বৃদ্ধি, রক্ষ| ও ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্ত খাদ্য আবশ্টক। একথা আমর! 
সকলেই জানি | খাঘ্ঘ হইতে যে তাপসঞ্চার হয়, সেই তাপ ব্নপাস্তরিত হয় 
কর্ষশক্তিতে | স্টিমইঞ্জিনে যে কয়লা! ও জল দেওয়। হয় তাহ! খান আগুনের 
তাপে সেই কয়ল। ও জল যে বা্পে পরিণত হয় তাহ! কর্মশক্তি। আমর] যে 
কাজকর্ম করি, চলাফের] করি? কথাবার্তা বলি, তাহার জন্য শক্তির প্রয়োজন 
হয় এবং শক্তি ক্রমেই ক্ষয় হইতে থাকে । ইঞ্জিনও যে চলে তাহার জন্ত 
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'বাম্পীয় শক্তি ক্ষয় হয়, সেই ক্ষয় পূরণ করিবার জন্ত মধ্যে মধ্যে কয়ল! ও জল 
দিতে হয়। মাহুষের খান্তও সেইরকম। খাছ্ধের সারাংশ হইতে ক্ষয়ক্ষতি 
, পুরণ হয় ও পুষ্টিলাভ হয়। আবার খান্যের ভিতরে ভিটামিন নামে এমন 
কতকগুলি বিশেষ উপাদান থাকে যাহার জন্য বহু রোগব্যাধির হাত হইতেও 
আমর] মুক্তি পাই। 


যে-সকল খাদক আমরা খাই তাহাদের মধ্যে কতকগুলি উপাদান বা ওণ 
থাকে । খাগ্ভবিশেষে এই গুণের প্রভেদ হয়। কোন “গুণ” বা উপাদান" 
একটি বিশেষ খাগ্চের মধ্যে হয়ত বেশী থাকিতে পারে, কমও থাকিতে পারে, 
আবার নাও থাকিতে পারে । সেইজন্য খাছের গুণাগুণ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান 
সকলের থাক৷ দরকার । কোন্‌ খাছ্ের কি গণ তাহ। না জানিলে দেহরক্ষার 
জন্য, পুষ্টির জন্য অথবা বোগব্যাধির প্রতিবেধের জন্ত কি কি খাদ্য কতটা 
পরিমাণে খাওয়! আবশ্যক তাহ! আমর] বিচার করিতে পারিব না। বিচার 
করিয়া ও বাছিয়! খাদ্য না খাইলে আমাদের দেহের শক্তি ক্ষয় হইবে, কর্মশক্কি 
কমিয়। যাইকে অথবা কোন বিশেষ খাদ্যগুণের অভাবের জন্ত অস্থখবিস্থে 
আমর] ভুগিতে থাকিব। খাদ্যের প্রধান উপাদান বা ওণ হইল প্রোটিন, 
কার্বোহাইড়েট ব| শর্করা, ফ্যাট বা স্বেহ, লবণ ও ভিটামিন। এই গুণগুলি কি 
ধরনের এবং কোন্‌ খাদ্যের মধ্যে কি পরিমাণে তাহা পাওয়! যাইতে পারে 
তাহা আমর] বিচার করিয়া দেখিব। রর 

প্রোটিন। প্রোটন-জাতীয় খাদ্য আমাদের বাচার জন্ত খাওয়। একাস্ত 
আবশ্যক। প্রোটিনের অভাব হইলে বেশীদিন বাচা সম্ভব নহে। পরিপূর্ণ ও 
আদর্শ প্রোটিনখাদ্য হইল মাংস | আমাদের শরীরের মাংসের সহিত অন্তান্ত 
জীবের শরীরের মাংস অনেকটা সমগুণসম্পন্ন বলিয়। তাহা! আমাদের দেহের 
মধ্যে সহজে মিশিয়। যায় এবং পুষ্টিলাধনে সাহায্য করে । সহজপাচ্য মাংসের 
মধ্যে শতকরা ৭ ভাগ জল, ২* ভাগ পেশীবস্ত (যাহা আসল প্রোটিন) 
আর বাকী ফ্যাট বা! চবি থাকে । ইহ! ছাড়া কিছু কিছু ভিটামিন থাকে, লোহা 
প্রভৃতি ধাতব লবণ থাকে, কিন্ত কার্বোহাইড্রেট একেৰারেই থাকে না। 
প্রোটিনের ভাগ থুৰ বেশী পরিমাণে থাকে পাখির মাংসে (ষেমন মুরগী), কারণ 
চবি তাহাতে প্রায় থাকেই না । মাংসমাত্রই খুব সহজে হজম হয়, যদি অবশ্য 
তাহ! গুরুপাক ন1 কর! হয়। 


আমাদের খাদ্য ২৭ 


মাংস ছাড়৷ মাছ ডিম দুধ প্রভৃতি ভাল প্রোটিনখাদ্য। কিন্ত দুধ ছাড়া 
-অন্তান্ট যেসব প্রোটিনখাদ্যের কথ! বল! হইল তাহ! আমিষ | নিরামিষ 





খাঁদ্যের মধ্যেও প্রোটিন আছে-_ছুধ ফলমূল ডাল ইত্যাদির মধ্যে। মুস্ুর 
মুগ ও ছোলার ডালে প্রোটিন সবচেয়ে বেশী আছে । কিন্ত মাংস ও ডিমের 
প্রোটিনের সহিত অন্য কোন খাদ্যের প্রোটিনের তুলনা হয় না, কারণ প্রাণিজ 
প্রোটিন আমাদের শরীর সহজে আত্মসাৎ করিতে পারে। 


কার্বোহাইড্রেট | যে খাদ্যের মধ্যে কার্ধন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন 
একত্রে রাসায়নিক সংমিশ্রণে আছে তাহাই “কার্বোহাইড্রেট । এই উপাদান 
আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয়, তাহ]! না] হইলে আমর] কর্মক্ষম থাকিৰ ন1। 
ধান গয ইত্যাদি প্রধান কার্বহাইবড্রেট খাগ্ঘ। ইহার ধধ্যে স্টার্চ ব! শ্বেতসার 
থাকে বেশী। প্রোটিন ঘে একেবারে নাই তাহা নহে, খুব সাঙগান্য আছে। 
চীল জোয্বার বাজর! তুষ্ট! রাগী ও ছোলার ছাতুতে স্টার্ই বেশী। যব গম 
প্রভৃতি রবিশন্তে স্টার্চ আছে ভাত মিলেট অপেক্ষা কিছু কম, প্রোটিন বেশী । 


শ্ 


২৮ সমাজবিদয। প্রবেশিক! 


ফ্যাট । ঘি মাখন চথি প্রভৃতি প্রাণিজ খাদ্যে এবং উত্তিদ্জাত তেল, 
বনম্পতি প্রভৃতি খাদ্যে ফ্যাট বা স্লেহজাতীয় উপাদান যেশী আছে। 


লবণ । খাদ্যলবণ কেবল আম্বাদের জন্ত ছাড়াও অন্তান্ত নানাকারণে 
খাওয়! উচিত। প্রায় প্রত্যেক খাদ্যের মধ্যেই কিছু না কিছু লবণ থাকে । 


ভিটামিন। ভিটামিন বস্তি যেকি তাহা ভাষায় তো দুরের কথা, 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেও অগ্িক্ত ধর! সম্ভব হয় লাই। শুধু এইটুকু দেখ গিয়াছে 
যে ইহার অভাবে নানারকমের অনখবিদ্ুখ হয় এবং দেহের পু্িও ভাল হয় 
না। এইকারণে রোগনিবারণ ও দেহের পুষ্টির জন্ত ভিটাহিনযুক্ত খাদ্য 
খাওয়! খুবই প্রয়োজন । 

প্রত্যেক খাদ্যের গুণ একরকম নহে বলিয়। আমাদের লক্ষ্য রাখ! উচিত 
যাহাতে দেনপ্দিন খাদ্যসমষ্টিতে কোন উপাদান বেশী বা কম না হয় এবং 
দেহের পুঠি ও রোগব্যাধির প্রতিবেধের জন্য ষে-উপাদান যতটুকু দরকার তাহ! 





যেন খাদ্য হইতে পাওয়| যায়। এইরকম খাদ্যসমষ্টিকে বল! হয় “সুসম? বা 
মুসমঞ্জস” খাদ্য (812996. 0166) বয়স, আবহাওয়া, দৈহিক পরিশ্রম ও 
অন্ান্ত বিশেষ অবস্থা অনুসারে বৈজ্ঞানিকর1 কতটুকু খাদ্য প্রয়োজন তাহা 
£কেলরিঃর মাপে নিধ্শরিত করিয়া! থাকেন। €কেলরি (০81019) কাহাকে 
বলে? এক কিলোগ্রাম জলের তাপ মাত্র এক ডিগ্রি ৰাড়াইতে যতটুকু 
উত্তাপ আবশ্যক হয় তাহাকে কেলগ়ি বলে। খাদ্য" ঠিক ইন্ধনের মতো, 
উহ অক্সিজেনে দাহ হইয়] শক্তি বা এনাজি জন্মায় | এই শক্তি উত্ভাপরূপে 
অথব! কর্মরূপে প্রকাশ পায় | কাজকর্মের পরিম্বাণ মাপা যায় না, কিন্ত তাহার 


জন্ত শ্ররীরের যে তাপ খরচ হয় তাহা মাপা বার। যে-্খাদ্য যত তাপ সঞ্চার 


আমাদের খাদ্য 





৩০ সমাজবিদ্য। প্রবেশিক। 


করিতে পারে তাহার কেলরিমূল্য তত। ইহা মাপিবার একরকম যন্ত্র আছে, 
নাষ “কেলরি-মিটার? |. কোন্.খাদ্যের কেলরিমূল্য কত তাহা! এখন আমর! 


_____ পুকললি-_ 
| | | 
৪৯ ৬০ ৪.৯ ৪.৯ 
ছালাট ১গ্রাম ক্ষার্বোহাই্ড্েট ১ গাম ০প্রাটিল ৯ গ্রম 


অনেকেই জানি। খাদ্য বলিতে খাদ্যের উপাদানের কথা বলা হইতেছে । 
যেমন £ 


১ গ্র্যাম প্রোটিন - ৪"১ কেলরি 
১ গ্র্যাম কার্বোহাইড্রেট _ ৪*১ কেলরি 
১ গ্র্যাম ফ্যাট সু ৯'৩ কেলরি 


প্রত্যেক কাজকর্ম ও পরিশ্রমের জন্য কত কেলরি শক্তি খরচ হয় তাহাও 
মাপিয়া বল যায় যেমন £ 


অল্প পরিশ্রমের জন্ত ॥ ৩০০০ কেলরি 
মাঝারি পরিশ্রমের জন্ত ॥ ৩৫০০ কেলরি 
কঠোর পরিশ্রমের জন্ত ॥ ৪০০০ কেলরি 


এই হিসাব হইতে বোঝা যায় যে গড়পড়ত! প্রত্যেক কর্মক্ষম লোকের 
প্রতিদিন অন্তত ৩০০* হইতে ৩০০০ কেলরিমূল্যের খাদ্য গ্রহণ কর উচিত। 
কিন্ত কিভাবে এই খাদ্য গ্রহণ করিবে? এই প্রশ্নই বড় প্রশ্ন । চবিজাতীয় 
খাদ্যের কেলরিমূল্য বেশী, তাই বলিয়] কি শুধু চবি খাইব কখনই না। 
সমস্ত খাদ্য ও তাহার পরিমাণ এমনভাবে ঠিক করিতে হইবে যাহাতে খাদ্যের 
প্রত্যেকটি'উপাদান শরীরের প্রয়োজন অনুপাতে থাকে এবং সবগুলি মিলাইয়া 
৩০০০।৩৫০০ কেলরি হয়। ইহাই প্রকৃত স্ুসম খাদ্যসমষ্টি। ৃ্‌ 

খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান ও কেলরি সম্বন্ধে এই কথাগুলি এখানে এইজন্য 
বল! হইল, যে ইহ! না জানিলে আমর আমাদের, অর্থাৎ ভারতীয়দের খাদ্য 
সুদম কি অসম, কোথায় তাহার ক্রুটি, কিসেরই বা! অর্ভাব এবং কিসেরই 
বা'আধিক্য তাহ] বুঝিতে পারিব না, বিচারও করিতে পারিৰ না। সুসম 
খাদ্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকর1। বলেন যে খাদ্যসমষ্টি এমনভবে বাছাই করিতে 
হইবে যাহাতে প্রয়োজনীয় কেলরির তিনভাগ ফ্যাট ও কার্বোহাইদ্রেট- 
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৯ 
স্মররারে 


১ 


টি 


টা ৯ 
জা 





স্‌ পি | 
/ 
॥ 
| চা 
রা রঃ 
ৰ ৯২৭ 


৩২ সমাজবিদ্য। প্রবেশিকা 


জাতীয় উপাদান হইতে পাওয়া যায় এবং বাকী অস্তত একভাগ প্রোটিন 
হইতে পরিপৃরণ হইতে পারে । অর্থাৎ স্বুলম খাদ্য হইতেছে এই £ 


ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট £ ৩০০* এর $ » ২২৫০ কেলরি 
প্রোটিন £ ৩৯০০ এয় ও »* ৭৫* কেলরি 


আমর। আগে দেখিয়াছি যে খ্যাম প্রোটিনের কেরলিমুল্য ৪'১, তাহ! হইলে 
এই হিসাবে প্রতিদিন আমাদের প্রায় ১৮ গ্র্যাম. প্রোরিন-জাতীয় খাদ্য 
খাওয়। প্রয়োজন। ইহার মধ্যে আবার অন্তত তিনভাগের একভাগ, প্রায় 
৬২ গ্র্যাম প্রাণিজ প্রোটিন (মাছ, মাংস, ডিম) খাওয়া বাঞ্নীয়। এইবার 
আমর]। আমাদের খাদ্যের বিচার করিব। 

ভারতীয়দের সাধারণ খাদ্যতানিক! ও তাহার উপার্দানমূল্যে পাশাপাশি 
যদি স্রুসম খাদ্যের একটি তালিক। দেওয়! যায় তাহা! হইলে একনজরে বোঝ 
যাইবেযে আমাদের খাদ্যের ক্রটি কোথায়। নীচে এই ধরনের একটি 
তালিক। দেওয়া! হইল £ 


প্রতিদিন প্রতে)ক ব্যক্তির, (“খ্র্যাম' হিমাবে ) 


থাগ্যের শাম বাহ] খাওয়! হয় হুসম খাদ্ধ বা! যাহ খাওয়া উচিত 
চাল, গম, মিলেট । ৪৭১*০ ॥ ৩৯৬৯ 
ডাল ॥ ৬৪'০ ॥ ৮৫০ 
পাতা সবজি ২৪৪ ॥ ১১৩৪ 
অন্য সবজি ॥ ১১৬২ ৯৭০-১ 
ঘি ও তেল ২৬১ ॥ &৬-৭ 
দুধ ও হুধের খাদ্য ? ৯৩৮ ॥ ২৮৩"& 
মাছ, মাংস, ভিম ] ২৬৬ নু ১১৩৪ 
ফলমূল, বাদাম ॥ ১৬৪ ॥ ৮৫০ 
চিনি ও মিষ্টি 1 ১৮৯ ₹৬:৭ 


এই খাদ্যসমষ্টির উপর চোখ বুলাইলেই দেখা যায় যে একমাত্র চাল-গম-ৰাজর! 
ও জোয়ার ছাড়া ৰাকি প্রায় সমস্ত খাদ্য আমর] কম খাই, এমন কি ভালও 
যেমন খাওয়। উচিত তাহ! খাই ন। পাতা-সবজি যাহা খাই তাহ। অপেক্ষ। 
আরও পাচগুণ বেশী খাওয়] উচিত, অন্তান্ত সৰজিও কিছু পরিমাণে বাড়াইলে 


আমাদের* খাদ্য ৮ 


ভাল হয়। মাছ মাংপ ডিম আরও পাঁচগুণ বেশী খাওয়া প্রয়োজন, ফলও 
প্রায় তাই। ছুধঃ ছুধের খাদ্য এবং চিনি ব মিষ্টিআরও অস্তত তিনগুণ 
বেশী খাইলে প্রয়োজন মিটিতে পারে । আমাদের "খাদ্যের প্রধান ক্রটি 
হইতেছে কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় উপাদানের যাত্রাধিক্য, এবং তাহাতেও ' 
আবার স্টার্চের মাত্র! অত্যধিক। ইহাতে কর্মশক্তি পাওয়া] যায় সন্দেহ নাই; 
কিন্ত সেই শক্তি বাচ্ধের মত উড়িয়! যায়, শরীরের ক্ষয়ক্ষতিপৃরণ বা! বৃদ্ধির 
জন্য বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না। প্রোটিন ও ভিটামিন-জাতীয় উপাদান 
আমাদের ভারতীয়দের খাদ্যে অত্যন্ত কম, এত কন্ম যে তাহাতে শরীরের পুষ্টি 
বা ক্ষয়-ক্ষতিপূরণ হওয়] প্রায় অসম্ভব । 

পরিশ্রম অন্থপাতে খাদ্যের কেললির মূল্যের যে হিসাব আগে দেওয়। 
হইয়াছে ভারতের “নিউদ্রিশন আযাডভাইজরি কমিটি” ভারতীয়দের জন্ত তাহার 
কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন। ভারতের গ্রীম্মপ্রধান প্রাকৃতিক পরিবেশ 
এবং ভারতীয়দের দৈহিক গঠনের কথা বিবেচন। করিয়! নিত্যপ্রয়োজনীয় 
কেলরির কিছু অদল বদল কর] হইয়াছে £ 


প্রত্যেক ভারতীয়ের জঙ্ঘ নিশ্যপ্রয়োজনীয় কেনরি 


অল্প পরিশ্রমের জন্য ২৪০০ কেল্রি 
মাঝারি পরিশ্রমের জন্য £ ৩০০০ কেলরি 
বেশী পরিশ্রমের জন্তা £ ৩৬০০ কেলরি 


কৃষক, মজুর, সাধারণ মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত ও ধনিকদের দৈনন্দিন খাদ্যসমষ্টি 
বিশ্লেষণ করিয়| দেখ! গিয়াছে যে ভারতীয় সমাজের উপরের মুষ্টিমেয় লোকের 
স্তরটি ছাড়। বাকি সাধারণ স্তরের অধিকাংশ লোকের খাদ্যে প্রয়োজনীয় 
কেলরি ও প্রোটিন ছইয়েরই অভাব খুব বেশী। অর্থাৎ ভারতের বেশীর 
ভাগ লোকের খাদ্য স্থদয নহে, এমনকি সাধারণ প্রাণধারণের স্তর হইতে 
নিচু । এইজন্য “ইগ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকাল রিসা্” তাহাদের 
“ডায়েট সার্ভে” রিপোর্টে বলিয়াছেন যে সমস্ত দ্িক বিচার করিয়৷ সাধারণ 
ভারতীয়ের খাদ্যপুমষ্টিতে তিনটি প্রধান ত্রুটির কথ উল্লেখ ক্র] যাইতে 
পারে £ 

»* ১। চাল গম বাজর। জোয়ার ইত্যাদি খাদ্যশস্তের আধিক্য । অন্যান্ত 


খাদ্যের সহিত ইহার কোন সামঞ্জস্য নাই। 
১৩ 


৩৪ সমাজবিদ প্রবেশিকা 


২। দেহরক্ষক প্রোটিন-জাতীয় খাদ্যের অত্যধিক অভাব। এই 
অভাবের ফলে গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ঘটে, নানারকম কঠিন রোগব্যাধির স্কট 
হয় এবং জীবনীশদ্কিও কমিয়। যায়। | 

৩। অত্যাবশ্যক 'ভিটামিনের অভাব। ইহার জন্তও নানারকমের 
রোগব্যাধি হয়। 

প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য যে ভারতীয়েরা কত কম খায় তাহ! মাছমাংস 
খাওয়] হইতেই বোঝা! যায়। অনেকের ধারণা আছে যে ভারতীয়র! মাছ 
যথেষ্ট পরিমাণে খায় | কিন্ত এ ধারণ। অত্যন্ত ভুল। পৃথিবীতে যতরকম 
জাতির লোক মাছ খায় তাহাদের মধ্যে ভারতীয়দের মতো। এত কম মাছ 
আর কেহ খায় না। এই হিসাব হইতে পরিষ্কার তাহ] বোঝ। যায়__ 


গড়ে বছরে প্রত্যেক ব্যক্তি মাছ খায় 


. জাপান নু ১০০ পাউওু 
ফিলিপাইন ঃ ৪০ +, 
মালয় ৪* পাউগ্ড 
যুক্তরাষ্ ৩৫ ৮ 
থাইল্যাণড ঃ ২৫ ১ 
ইন্দোচীন ১৫ 
কোরিয়া নু ১২ ” 
ইন্দোনেশিয়া ঃ ইহ? 
চীন ঃ ৭. 
মাকিন যুক্তরাষ্ইী £ ৬ » 
ভারতবর্ষ ৪ 5, 


ভারতের লোক অন্যান্তদের তুলনায় যাছ অনেক কম খায় । মাংসও যে খুব 
বেশী খায় তাহ নহে। 

ভারতীয় খাদ্যের প্রাচীন এতিহের কথ! বিচার করিলে মাছ অপেক্ষা 
খাদ্যের মধ্যে মাংসেরই বেশী আদর ছিল দেখা যায়। মহাভারতে কোন 
কোন স্থানে মাংসতক্ষণের নিন্দা! আছে, কিন্ত তাহার গুণগানও যথেষ্ট কর! 
হইয়াছে। তুলনা করিলে মাংসের নিশ্দ! অপেক্ষ! প্রশংসাই মহাভারতে বেশ 
কর! হইয়াছে মনে হয়। ব্রাঙ্গণও মাংসভক্ষণ করিতেন। বনবাসকালে 


জাপান 


ফিলিপাইন 


মালয় 
কোরিয়া 
চীন 
ইান্দোচীন 
থাইল্যা্ 
ইন্দোনেসিয় 
বর্ম! 
- ভারতবর্ষ 


যুক্তরাজ্য 


মাকিন 
ুক্তরাস্ 


রানার 


আমাদের খাগ্ তত, 
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প্রত্যেক ব্যক্তি গড়ে বছরে মাছ খায় 


৩৬ সমাজরিদ্যা প্রবেশিকা 


পাগুবর] ফলমূল ও মাংস আহার করিতেন। মাংসই তাহাদের প্রধান অবলম্বন 
_ছিল। জয়দ্রথ বনে পাঞ্চালীর কুটিরে উপস্থিত হইলে দ্রৌপদী যখানিয়মে 
অতিথিকে অভ্যর্থন৷ করিয়া বলেন, “আমার পতিরা মৃগয়ায় গিয়াছেন, ফিরে 
এলে আপনাকে হরিণ শরভ শশ খক্ষ রুরু শখ্বর গবয় মগ বরাহ মহিষ এবং 
অন্ঠান্ত পণ্ড ভক্ষণ করিতে দেওয়1 হবে” | বহু ভোজনের বিবরণে মাংসেরই 
বিস্তৃত বর্ণন] দেওয়। হইয়াছে । মহাভারতের এই সব উদাহরণ হইতে বোঝা 
যায় যে প্রাচীনকালে সর্বশ্রেণীর ও সবর্জাতির মধ্যে মাংসভক্ষণ রীতিমত 
প্রচলিত ছিল এবং মাছ অপেক্ষা তাহা আদত হইত বেশী। মনে হয় মধ্যযুগে 
মাংসভঙক্ষণ সমন্ধে জাতিবর্ণগত সংস্কার হিন্ুসমাজে প্রবেশ করিয়াছে। 


অন্যান্য বিদেশী জাতির খাদ্য 


কেবল ভারতবর্ষের নহে, প্রাচ্যের প্রায় সমস্ত দেশে সাধারণ লোকের 
খাদ্যে প্রোটিন ও ভিটামিনের অভাব খুব বেশী। তাহার প্রধান কারণ অবশ্য 
দারিদ্র্য । প্রাচ্যের অধিকাংশ লোক চাল গম যব জোয়ার প্রভৃতি 
স্টার্চপ্রধান খাদ্য খাইয়। জীবনধারণ করে। মাছ মাংস ডিম ও অন্তান্ত 
প্রাণিজ প্রোটিনপ্রধান খাদ্য হয় তাহার! খায় না অথবা অভাবের জন্ত 
থাইতে পায় না। 


আরব । আরবে গম বালি, মাংস প্রভৃতি খাদ্য অনেকে খায়, কিন্ত 
আরবদের প্রধান খাদ্য হইতেছে খেজুর। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশে 
খেজুর প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ভারতীয়দের যেমন ভাত ও রুটি প্রধান 
খাদ্য, আরবদের তেমনি খেজুর । ইসলামধ্মের প্রবতর্ক মহম্মদ নাকি 
আরববাসীর্দের বলিয়াছিলেন যে নিজের পিতামাতাকে তোমর1 যেমন 
ভালবাস; ভক্তিশ্রদ্ধা কর, থেজুরকেও তেমনি ভালবাসিবে ও ভভিশ্রদ্ধ। 
করিবে । মহম্মদের একথা বলিবার কারণ, খেজুর আরবজাতির প্রাণস্বরূপ। 
আমাদের দেশে ভাত বা অন্ন মানুষের প্রাণ বলিয়া লোকে দেবতার মতে 
তাহার পৃজ৷ করিয়া থাকে৷ অন্নপূর্ণা অন্ন দান করেন বলিয়! তাহার নাম 
অন্নপূর্ণা। খেভুরও আরবদের প্রধান অন্ন। ছুধের মধ্যে উটের ছুধই পর্যাপ্ত 
পরিমাণে পাওয়া! যায় এবং তাহাই অন্যতম খাদ্য । উট আরবদের 


আমাদের খাদ্য ৩৭ 


মরুভূষিব্র যান এবং উটের ছুধ তাহাদের প্রাণ। উটের ধের সহিত খেঙ্জুর 
যিশাইয়] খাইতে আরবর। ভালবাসে, ইইা! তাহাদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। 
আরবরা ভেড়ার ছুধও খায়, মাংসও খায়, তবে ইউরোপের অন্যান্য জাতির 
মতে তাহার মাংসাশী নহে। 


ভূমধ্যসাগর অঞ্চল । ভূমধ্যসাগর অঞ্চল বলে উত্তর-আফ্রিকার 
খানিকটা অংশকে । এই অঞ্চলটি আফ্রিকার মধ্যে সবচেয়ে বেশী ঠাণ্ডা] 
এখানকার আবহাওয়। সহনীয় এবং বুষ্টি হয় শীতকালে । এইজন্য পৃথিবীর 
যেসব অঞ্চলে এই ধরনের আবহাওয়! আছে-শীত ও শ্রীম্ম সহনীয় এবং 
শীতকালে কিছু বৃষ্টপাত হয়--সেই সব অঞ্চলকে “ভূমধ্যসাগর অঞ্চল" বা 
“মেডিটারেনিয়ান রিজিয়ন+ বল। হয়। এখানকার প্রধান ফমল হইতেছে 
আঙউ্,র” ও “অলিভ” । ফলের মধ্যে কমলালেবু ও লেবু যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। 
সাগরের উপকূলের কাছে পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে সমতৃমি ও উপত্যকা! আছে। 
এই সব জমি খুব উর্বর, কৃষকর1 এখানে গম ফলাইতে পারে। ত্এই অঞ্চলের 
লোকের খাদ্য কি হইতে পারে তাহা! সহজেই অন্থমান করা যায়। গম বা 
বালির রুটি হইতে কার্বোহাইড্রেট এবং অলিভের তেল হইতে ফ্যাট; 
সমুদ্রের মাছ হইতে এবং আঙুর, কমল! প্রভৃতি ফল হইতে প্রোটিন ও 
ভিটামিন পাওয়] যায়। কিন্তু এই অঞ্চলের লোকের ধৈনন্দিন খাদ্যের মধ্যে 
মাছ-মাংসের পরিমাণ খুব অল্প। সেইজন্য সাধারণ লোকের খাদ্যে প্রোটিনের 
বেশ অভাব দেখা যায়, অনেকট] ভারতবর্ষের লোকের খাদ্যের মতো । 


চীন ও জাপান। চীন ও জাপানের উত্তর-দক্ষিণে খাদ্যের পার্থক্য ও 
সাদৃশ্য প্রায় একরকম দেখা যায়। চীনের দক্ষিণ অঞ্চলে চাল এবং শীতপ্রধান 
উত্তর অঞ্চলে গম ও মিলেট প্রধান খাদ্য। চীন ও মাঞ্চুরিয়ায় “সোয়াবিন” 
নামে একরকম ডালের মতো বস্তু ভাল চাষ হয় এবং তাহ প্রচুর উৎপন্ন হয়। 
এই সোয়াবিনের মধ্যে প্রোটিনের পরিমাণ প্রায় শতকর] ৪৩ ভাগ, মাংসা্দির 
মধেঃও এতট! পরিমাণু প্রোটিন নাই। নিরামিষাশীদের খাদ্যে প্রোটিনের যে 
অভাব থাকে তাহা! সোয়াবিনের দ্বার! অনায়াসে পূরণ হইতে পারে, কিন্ত 
আম্নাদের ভারতবর্ষে এখনও ইহার তেমন সমাদর ও প্রচলন হয় নাই। 
চীনার! মুব্রগি শুয়োর ইত্যাদির মাংস যতটা খায় মাছ ততট। খায় না। 
জাপানীদের সহিত চীনাদের খাদ্যের প্রধান পার্থক্য এইখানে । জাপানীর' 


৩৮ সমাজবিদ্য৷ প্রবেশিকা 


যেখানে বছরে প্রত্যেকে প্রায় গড়ে ১০০ পাউণ্ড করিয়! মাছ খায়, সেখানে 
চীনার! খায় মাত্র ৭ পাউও, অবশ্য ভারতীয়দের তুলনায় বেশী। ইহা ছাড়া 
জাপানীদের মাছ খাওরার সহিত ভারতবর্ষে একমাত্র বাঙালীদের কিছুটা 
তুলন! কর! যাইতে পারে । 


ল্যাপল্যাণ্ড। উত্তরপশ্চিম ইউরোপে ল্যাপদের বাসস্থানকে বল! হয় 
'ল্যাপল্যাণ্ড'। এখানকার মেরু অঞ্চলের প্রার্কততিক আবহাওয়। অত্যন্ত 
কঠোর । প্ররুতিদেবী এই অঞ্চলের লোকদের প্রতি আদৌ সদয় নহেন। 
যাহার1 এখানে বাস করে তাহাদের প্রধান পালিত পশু বল্গাহরিণ। যাহার! 
উপকুল অঞ্চলে থাকে তাহার সযুদ্রে মাছ শিকার করিয়। বেড়ায়। 
অধিকাংশ অঞ্চল তুন্দ্রায় ঢাকা, বল্গাহরিণের চরিবার পক্ষে ভাল, কিন্তু চাষ- 
আবাদের অহ্ৃকুল নহে। স্থায়ী বসতি অঞ্চলে ল্যাপর। আলুর চাষ করে, 
গরু-ভেড়াও প্রতিপালন করে। যাযাবরদের প্রধান সম্বল বা খাদ্য বল্গা- 
হরিণের মাংস ও সমুদ্রের মাছ। স্থায়ী বাসিন্দারা আলু, ছধ, গরুভেড়ার 
মাংস প্রভৃতি খায়। খাদ্যের মধ্যে প্রোটিন-জাতীয় উপাদান থুব বেশী এবং 
তাহা না হইলে এই শীতপ্রধান অঞ্চলে জীবনধারণ করা অসম্ভব বল! 
যাইতে পারে । 


উপসংহার । প্রাকৃতিক পরিবেশের লহিত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের 
লোকের খাদ্যের যে প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তাহ! এই বিবরণ হইতে 
পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় । আরব ও ইরানের খেজুর ও উটের ছুধ, জাপান 
ও বাংলাদেশের মাছ, ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের অলিভের তেল ও ফল, ল)াপদের 
বল্গাহরিণের মাংস ও সমুদ্রের মাছ এবং ভারত হুইতে চীন-জাপান পর্যস্ত 
এপিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে চাল গম ও মিলেট ইত্যাদি খাদ্য ইহার দৃষ্টান্ত । 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের খাদ্যবস্তর পার্থক্য হইতেও এই প্রাকৃতিক প্রভাব 
সন্বদ্ধে ধারণ হয়। 

খাদ্যের পরিপুষ্টির দিক হইতে বিচার করিলে ভারতের অধিকাংশ লোক 
তো! বটেই, এসিয়ার বেশীর ভাগ লোকই স্বসম খাদ্য খায় না, অভাবের জন্য 
খাইতে পায় ন1। স্টার্চপ্রধান খাদ্যই এসিয়ার লোক বেশী খায় এবং স্টার্চের 


তুলনায় প্রোউন ও ভিউমন-জীতীয় উপাদান খান্যের মধে। অন্ধুই থাকে। 


আমাদের খাছ ৩৯ 


প্রাকৃতিক প্রভাব ছাড়াও দেশীয় প্রথ! ও সংস্কারের প্রভাব খাদ্যের উপর. 
যথেষ্ট আছে। ভারতীয়দের খাদ্যবস্ততে এই প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। 
পৃথিবীর অন্তান্ত দেশেও প্রথা-সংস্কার খাদ্যবস্তকে . কিছুটা! নিয়ন্ত্রিত করে।, 
ংস্কার দীর্ঘস্থায়ী হইলে ক্রমে তাহা অভ্যাসে পরিণত হয় এবং অনভ্যন্ত খাদ্য 
থাইতে রুচিতেও বাধে | বিভিন্ন ধর্মাবলম্বা ও নানাজাতির লোকের খাদ্যের 
মধ্যে এই অভ্যাস ও রুচির পরিচয় পাওয়। যায়। 
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প্রতিপাদ্য । ভাতের পর কাপড় । আমর] কথায় বলি যে ভাত-কাপড়ের 
ব্যবস্থা হইলে মানুষ আর বিশেষ কিছু চায় না, অবশ্ট যদি তাহার সহিত 
বসবাসের গৃহটিও থাকে। খাদ্য যেমন মাহষের দেহের পরিপুণ্টির জগ আবশ্যক, 
বস্ত্র ও বেশভূবাও তেমনি প্রাকৃতিক আবহাওয়া হইতে আত্মরক্ষার জন্ত এবং 
দেহের আচ্ছাদনের জন্ত না হইলে চলে না। পৃথিবীর আদিবালিদের মধ্যে 
যাহার। আদিমতম অবস্থায় অত্যন্ত প্রতিকূল প্রার্কতিক পরিবেশের মধ্যে বাস 
করে তাহারাও আত্মরক্ষার জন্ত গাছের বন্কল বা পশুর চামড়! ব্যবহার করিতে 
বাধ্য হয়। যে সমস্ত ভৌগোলিক অঞ্চলে শীত অত্যধিক নেখানে একেবারে 
বস্ত্রহীন অনাবৃত দেহে মানুষের পক্ষে বাস কর৷ সম্ভব নহে। গ্রীব্মপ্রধান 
দেশে হয়ত তাহ] সম্ভব হইতে পারে, কিন্ত সেখানেও সংকোচ ও সৌন্দর্য- 
বোধের প্রশ্ন আছে। পোশাকের সহিত কেবল প্রাকৃতিক প্রয়োজন নহে, 
এই সংকোচ ও সৌন্র্যবোধও জড়িত। তবে প্রাকৃতিক কারণ অবশ্যই 
প্রধান বিচার্য বিষয়। গ্রীম্মপ্রধান দেশের পোশাক আর শীতপ্রধান দেশের 
পোশাক যে এক হইতে পারে না তাহা সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়। 
আমর] যখন শীতপ্রধান পার্বত্য অঞ্চলে বেড়াইতে যাই তখন পশমের কোট, 
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'চাদর, কঘল ইত্যাদি ন] লইয়! যাই ন1। প্রাকৃতিক পরিবেশ অহৃযায়ী যদি 
পোশাকের প্রয়োজন. ন1 হইত তাহ! হইলে নিশ্চয় ইহা দরকার হইত না, 
, একই পোশাক পরিয়! আমর] সর্বত্র যাইতে পারিতাম | 
বেশভৃষার উপর প্রাকৃতিক প্রভাবের গুরুত্ব অন্বীকার কর] যায় না। কিন্ত 
দেশে দেশে পোশাকের ক্রমবিকাশের ধার! লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে 
মানুষের রুটি, সৌন্দর্যবোধ, সামাজিক সংস্কার, আচার প্রথা ইত্যার্দিও যুগে 
যুগে বলনের বৈচিত্র্যময় বিকাশে প্রকৃতি অপেক্ষা কম প্রভাব বিস্তার করে 
নাই। কি কারণে প্রথমে মাহৃষ বসনের প্রয়োজন বোধ করিয়াছে সেই 
বিষয়েই হৃবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদের আজও অবসান হয় 
নাই। প্ররুতিবাদীর! পরিবেশের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়! থাকেন, 
যনোবিজ্ঞানীরা মানুষের স্বভাবঙ্জাত রুচিবোধ ও সৌন্দর্যবোধের উপর বেশী 
জোর দেন। 


ভারতবাসীর বেশভূষা 


ভারতবর্ধকে কয়েকটি প্রাকৃতিক পরিবেশমণ্ডলে ভাগ করিলে.ঠিক পরিবেশ 
অনুযায়ী পোশাকের পার্থক্য সর্বত্র দেখা যাইবে না। অর্থাৎ পরিবেশ ও 
পোশাকের সহিত যাস্ত্বিক সম্পর্ক ভারত্তের বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চলে নাই। 
তাহার কারণ অঞ্চলভেদে ভারতে প্রাকৃতিক পরিবেশের যে পার্থক্য আছে 
তাহাতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে পোশাকের আমুল পরিবর্তন ঘটবার কোন 
প্ভাা। নাই, একথাত্র পার্বত্য শ্রঞ্চতল ছাড়।। বাকি অধিকাংশ অঞ্চলে 
শ্ত-্রীষ্মের মাত্রার তফাত হইলেও তাহ। পোশাকের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারে দেরকম কিছু নহে। ভারতবর্ষ প্রধানত গ্রীম্মপ্রধান 
দেশ বলিয়া সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের নিত্যব্যবহার্য পোশাকের মধ্যে 
একট! মূলগত এঁক্য আছে। পোশাকের বৈচিত্র্যের ষে অভাব আছে তাহা 
নছে, কিন্ত তাহা বাহিরের রূপের বৈচিত্র্য । ভারতপংস্কৃতির বাহিরের অপরাপ 
বৈচিত্র্যের মধ্যে যেমন ভিতরে একটি আদর্শগত নুরের এঁক্য ও সঙ্গতি লক্ষ্য 
কর! যায়, ভারতীয়দের পোশাকেও কতকট! সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে কোর 
সন্ধান পাওয়া! যায়। 
এই এঁক্য বুঝিতে পার! যায় ভারতের যে-কোন অঞ্চলের চাষী ও সাধারণ 
মানুষের বেশভৃষ! দেখিলে । আসাম হইতে গুজরাট পর্যন্ত, পাঞ্জাব হইতে 
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কোচিন, মাছুরা পর্যস্ত ভারতবাসীর দৈনন্দিন পোশাকের সাদৃশ্য যে-কোন 
পর্যটকের চোখে পড়িবে । . এই সাধারণ পোশাক হইল-হিন্থু পুরুষদের ধুতি 
ও চাদর বা গামছা, মুসলমানদের লুজি এবং মেয়েদের শাড়ি, শেমিজ ও ব্লাউজ। 
একই ধুতি পরিধানের ভঙ্গিতে ও বিন্যাসে পার্থক্য আছে, কিন্ত আসল ধুতির 
কোন পরিবর্তন নাই। যেখানে কাছারকৌচ। দিয়! ধুতি পরিপূর্ণ ধুতির মতো! 
ব্যবহার কর! হয় সেখানে তাহ! আকারে বড়, নয়-দশ হাত পর্যস্ত, আর 
যেখানে তাহ! পর! হয় না, কোমরে লুঙ্গির মতে] জড়াইয়| রাখা হয় ( যেমন 
দক্ষিণভারত ), সেখানে তাহা আকারে ছোট, পাচ-ছয় ভাত পর্যন্ত, এবং 
ধুতি বলিয়! পরিচিত নহে । গ্রীন্মপ্রধান দেশ বলিয়] ভারতীয়দের পোশাক 
খুবই সাদালিধা। ভারতীয় পোশাকের প্রধান উপাদান হইল তুলার তা 
এবং তুলা ভারতে যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। তকৃলিতে ও চরকায় মেয়ে-পুরুষে 
মিলিয়া তুল! হইতে স্ত1 কাটিবার ব্লীতি দীর্থকাল এদেশে প্রচলিত আছে। 
গ্রামে গ্রামে তাতিরও অভাব নাই, যাহার] সেই স্তা হইতে ফ্াপড় বুনিয়া 
দিবে। এই স্থতার কাপড় ভারতবাসীর প্রধান বস্ত্র। এই কাপড় হইতেই 
ধুতি হয়, লুঙ্গি হয়, পাজাম! ও জামা-কামিজ হয়, পাগড়ি ও চাদর হয় এবং 
অন্তান্ত প্রয়োজনীয় যাবতীয় পোশাক তৈরী হয়। 


পার্বত্য অঞ্চলে লোক শীতের জন্য ভিতরে তুল! দিয়! সেলাই করা 
বালাপোশের মতো! জাম! পরে, তাহাতে শীত হইতে আত্মরক্ষ! করা যায়। 
উল বা পশমের তৈরী গেঘ্রি কোট, কম্বল ও চাদরও তাহাদের ব্যবহার করার 
প্রয়োজন হয়। পশমের মোজা ব! ফেন্টি এবং কান-ঢাক। টুপি শাতের সময় 
ব্যবহার না করিলে চলে ন1। পার্বত্য অঞ্চলের মেয়েরা অবসর সময়ে ও 
কাজকর্মের ফাকে ফাকে পশমের জাম। বুনিয়! থাকে । কথা বলিতে বলিতে, 
চলিতে চলিতে, যে-কোন অবস্থায় তাহার এই কাট। দিয় পশম বোনার 
কাজে অভ্যন্তর ও দক্ষ। আলমোড়া ভোট অঞ্চলে হইতে দাজিলিং পর্যস্ত 
অবহিমালয় প্রদেশের বিভিন্ন জাতি-উপজাতির মেয়েরা এই পশম-বোনার 
কাজে পারদর্শী । পাহাড়ীর! খ্রীষ্মকালে যখন শীত সহনীয় থাকে তখন স্তার 
কাপড়ের আাটসাট পাজামার সহিত গায়ে শার্ট-পাঞ্জাবি পরিয়া| তাহার উপর 
ছোট তুলার কুতণ ব! পশমের গেঞ্জি ব্যবহার করে । মাথায় টুপি থাকে এবং 
পায়ে থাকে দ্ভুতা ও মোজ1। শীতকালে গায়ে পশমের কোট ব! বড় 
ওভারকোট এবং তাহার লহিত কম্বল বা চাদর ব্যব্ার করিতে হয়। 


8৪৪ সমাজবিদ্য। প্রবেশিকা 


মেয়ের শাড়ি পরে, ঘাগরাও পরে? গায়ে থাকে পশমি জামা । মাথায় 
রুমালের মতো একটুকর! কাপড়ও বাধা থাকে । 


ভারতীয় বেশভুষার এঁতিহা 


ভারতের মহাকাব্য মহাভারতে দেখা যায়, এদেশে ব্রাঙ্গণর সাদ। 
কাপড় ও সাদ যজ্ঞোপবীত ব্যবহার করিতেন। শ্বেতবন্ত্র আবহমানকাল 
হইতে এদেশে শুচিতার নিদর্শনরূপে গণ্য হহয়া আমিতেছে। একদা ব্রাহ্মণর] 
সুগচর্মও বসনর্ূপে ব্যবহার করিতেন। বিভিন্ন সময় বিবিধ কাজকর্মের জন্ত 
বিভিন্ন রকমের বস্ত্র ব্যবহারের বিধান ছিল-_শয়নের সময় একরকম, চলাফেরার 
সময় একর কম, পৃজার্চন] ও অন্তান্ত কাজের সময় এক-একরকম। যুদ্ধের সময় 
বীরের! রক্তবস্ত্র পরিতেন। নান। রং-এর কাপড় পরিবার রীতিও প্রাচীনকালে 
প্রচলিত ছিল,। অঞ্চলভেদে পোশাকের পার্থক্য ছিল, রাজস্থ়্যজ্ঞে সিংহল 
হইতে সমাগাত ব্যক্তিদের পরিধানে ছিল মণিখচিত বস্ত্র। পার্বত্য অঞ্চলে 
কিরাতর! (অর্থাৎ অবহিমালয় অঞ্চলের লেপচ1 ভোট প্রভৃতি জাতি) 
পশুর চামড়। বস্ত্রের মতো! ব্যবহার করিত। ভারতের নকল অঞ্চলেই উষ্ভীব 
ব্যবহারের প্রথ! ছিল বলিয়! মনে হয়। কেবল কাজকর্মভেদে নহে, জীবনের 
পর্বাস্তরের সহিতও পোশাকের রূপান্তর ঘটিত। গৃহী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও 
সন্যাসীর পোশাক একরকম ছিল না। ব্রহ্মচারীকে সবসময় হাতে একটি 
দণ্ড রাখিতে হইত, দগ্ুটি পলাশ অথব1] বেলকাঠের | তৃণের ঘেখলা।, 
যঞ্ঞোপবীত এবং জট। ধারণ করাও ব্রক্ষচারীর কতবব্য বলিয়া! বিবেচিত হইত। 
বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীকে পণ্র চামড়। ও গাছের ছাল পরিতে হইত। 

ভারতের মহিলাদের পোশাক-পরিচ্ছদের বিশেষ বর্ণন1 রামায়ণ-মহাভারতে 
পাওয়] যায়'না, কিন্তু অলংকার ও প্রসাধনের বর্ণন! প্রচুর পাওয়! যায়। 
বিবাহের সময় দ্রৌপদী ক্ষৌযবস্ত্র এবং দ্ুুভদ্রা! রক্তবর্ণের কৌশেয় বস্ত্র পরিধান 
করিয়াছিলেন । ইহা ছাড়া পোশাকের আর কোন বিবরণ সংগ্রহ কর" যায় 
না| তবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের ভাস্কর্য ও চিত্রাবলী অনুশীলন করিলে 
দেখা যায় যে ভারতীয় নারীর পোশাকের তিনটি প্রধান বস্ত্র হইতেছে-_ 
ঘাগরা, চোলি ও ওড়না । ওড়নার একটি কোণ ঘাগরায় গু জিয়া মাথায় 
ঘোমটা দেওয়া হইত। কালক্রমে ওড়ন! দীর্ঘ হইতে থাকে এবং ঘাগরার 
উপরেও তাহ! জড়ানে] হয় | ক্রমে আরও দীর্ঘ হইয়! এই ওড়নাই বতগ্নান 
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পাড়ির রূপ ধারণ করিয়াছে এবং পূর্বের ঘাগর। হইয়াছে “সায়া” বা অন্তর্বান। 
চার্লস ফেরি তাহার 4 171500 ০1 170407 £)1955 গ্রন্থে শাড়ির এই 
ক্রমবিকাশের ইঙ্গিত করিয়াছেন। “চোলি' বা বক্ষাবরণ ক্রমে “ব্লাউস, 
হইয়াছে। 





ঘাগর1-ওড়না-চোলি হইতে শাড়ি 


ভারতীয় পোশাকের এই প্রাচীন এঁতিহের মধ্যে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য 
করিবার আছে। প্রথম লক্ষণীয় বিষয় হইল, প্রার্কতিক পরিবেশগত 
পার্থক্যের মধ্যেও ভারতীয় পোশ:কের সামাজিক প্রথাম্গগত সাদৃশ্ট । জীবনের 
বিভিন্ন আশ্রমে যে পোশাক পরিধানের বিধান ছিল, অঞ্চলভেদে তাহার 
পরিবর্তন হইত না। পুজার পোশাক অথবা ব্রাঙ্গণের পোশাক উত্তরভারতে 
একরকম এবং দক্ষিণভারতে অন্যরকম ছিল না| ভারতীয় পোশাকের মধ্যে 
এই সামাজিক আচারগত এঁক্য বহুকাল হইতে ছিল এবং এখনও অনেকট। 
তাহ! দেখিতে পাওয়া যায়। 

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হইল অঞ্চলতেদে ভারতে দীর্ঘকাল হইতেই 
পোশাকের পার্থক্য ও বৈচিত্র্য আছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ ইহ্র একমাত্র 
কারণ নহে, আঞ্চলিক আচারপ্রথাও অন্ভতম কারণ। 

তৃতীয় লক্ষণীয় বিষয় হইল, ভারতীয় পোশাকের সারল্য। বৈচিত্র্যের 
মধ্যেও এই সারল্য কোথাও নষ্ট হয় নাই। রাঞ্জা-রাজড়া ও তাহাদের 
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আমার-অমাত্যর! যে-সব দরবারী পোশাক পরিতেন তাহা যথেষ্ট মূল্যবান 
ও জমকাল ছিল, কিন্ত এই দরবারী পোশাক দিয়! সাধারণ ভারতীয়দের 
পোশাকের বিচার কর] যায় না । 

চতুর্থ লক্ষণীয় বিষয় হইল, অঞ্চলতেদে ভারতে যে বস্ত্রতেদ ছিল তাহার 
অন্যতম কারণ বস্ত্রশিল্নের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য । ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 
কার্পাসবন্ত্র, রেশমবস্ত্র ও পশমবস্ত্রের বিশিষ্ট বিকাশের জন্য পোশাকের এই 
বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছিল। কাম্বোজের রাজা ( পূর্বোন্তর আফগানিস্কানের ) 
রাজনুয়যজ্ঞে যুধিষ্টিরকে না'নারকমের বস্ত্র উপঢোৌকন দিয়াছিলেন-__মেষের 
লোমে প্রস্তৃত “ওর্ণ” মুষিকের লোমে প্রস্তৃত “বৈল», বিড়ালের লোমে প্রস্তত 
বোর্ধদংশঃ ইত্যাদি নানাবিধ বহুমুল্য বস্ত্র | বস্ত্রের তন্তর মধ্যে সুক্ষ স্বর্ণ তত্তও 
ছিল। বাহীীক দেশে (সিন্ধু ও শতদ্রর সংগমস্থলে ) নানারকমের পশমী, 
রেশমী ও পট্রবস্ত্র তৈরী হইত। মেষের ও হরিণের লোম দিয়! উৎকৃষ্ট বন্ধ 
প্রস্তুত হইত. এবং সেগুলি চিত্রিত হইত । পাটের ও কীটজ রেশমের পদ্মবর্ণ 
বস্ত্র প্রচুর 'উৎপন্ন হইত এবং হুক্তা ও মস্থণতার দিক দিয়া তাহাদের তুলনা 
হইত না। ভীমসেন পূর্বভারত জয় করিয়া বাংলাদেশ ও আসামের 
রাজাদের কাছ হইতে যে কর আদায় করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে অন্তান্ঠ 
ধনসম্পদের সহিত চমৎকার সব বস্ত্র ও কম্বলও ছিল। ধনগ্ুয় উত্তরকরু জয় 
করিয়! যে কর আদায় করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে দিব্যবস্ত্র, ক্ষৌম, অজিন 
প্রভৃতি যথেষ্ট ছিল। সহদেব দক্ষিণভারত জয় করিয়! প্রচুর বহুমূল্য বস্ত্র 
উপটৌকন আদায় করিয়াছিলেন । এই সব বর্ণনা হইতে পরিষ্কার বোঝা 
যায় যে বহুকাল হইতে ভারতের সকল প্রদেশে নানারকমের বস্ত্র প্রস্তত 
হইত এবং বস্ত্রশিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল । 


ভারতীয় বেশভূষার বৈচিত্র্য 


উত্তরভারতে খুব হুম্দর সুক্ষ স্থৃতির কাপড় তৈরী হয়, রঙীন ও সাদ 
ছুই-ই। বুহ্ৃমির সময় প্যাটান-ব! নক্সা তৈরী করা হয়, এখন অবশ্য নানারকমের 
নক্সার ছাপানে! কাপড়ও পাওয়া যায়। চেক-নক্সার কাপড়কে বল! হয় 
“খেস? এলং ট্রাইপ? দেওয়া বা দাগ-কাটা! কাপড়কে বল! হয় "সুসি?। 
“সুসি' সাধারণত উত্তরভারতের মেয়েদের পাজামার জন্ত ব্যবহার কর] হয়| 
হিন্দুর! প্রধানত লালরঙের মুও সলমানর1 নীলরঙের “স্থুসি” ব্যবহার করে, 
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, রঙের সঙ্গে সাদারও নক্সা থাকে । পুরুষদের মধ্যে পাজাম| ও ধুতি ছুইয়েরই 
প্রচলন আছে। পাজামার ছাটকাট সর্বত্র এক নহে । রাজপুতদের যোধপুরী 
বা জয়পুরী পাজাম! টিলাঢাল| নহে, হাটু হইতে গোড়ালি পর্যস্ত গায়ের 
সহিত সটিয়! থাকে, উপরের অংশের বিস্তার থাকে বেশী। ইহার কাটিং 
ও সেলাই অন্যরকম, এবং কোথাও ইহাকে “চোস্ত” কোথাও বা 'যোধপুরা 
পাজামা বলা হয়। পাঞ্জাবীদের পাজামা এরকম গাঁসাটা নহে, টিলাও 
নহে, ভাঁজের পর ভাজে ফাপানেো। মুসলমানদের মধ্যে টিলা ও সীট! 
ছুইরকমের পাজামারই ব্যবহার আছে। পুরুষ ও যহিলাদের মধ্যে পাজামার 
কোন পার্থক্য নাই, কেবল কাপড়ের নক্সা ও রঙের পার্থক্য আছে। 
পুরুষর] গায়ে কামিজ দিয়া তাহার উপর জ্যাকেট বা! বাগ্ডি পরে, মেয়েরা 
শাড়ির নিচে ছোট বডিস পরিয়া থাকে, “চোলি” বল] হয়। পাঞ্জাবে খুব 
ভাল খেস, পাগড়ি ও লুঙ্গি তৈরী হয়। উত্তরপ্রদেশে বারাণসী ৈজাবাদ 
জৌনপুর মির্জাপুর আগ্রা আলিগড় প্রভৃতি অঞ্চল তঞ্জেব, কানাওয়েজ, নাখুনা 
প্রভৃতি বিশিষ্ট ধরনের কাপড়ের জন্য বিখ্যাত। মধ্যপ্রদেশে ধৃতিশাড়ি খুব 
তাল তৈরী হয়। বিহার উড়িষ্যা বাংলা! ও আসাম অঞ্চলে ধুতিশাড়ির প্রচলন 
থুব বেশী। উত্তরভারতের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়! ধুতির প্রচলন থাকিলেও 
তাহ] পরিধানের ভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য আছে। বাঙালীর ধুতি পরা এবং 
বিহারী বা মাড়ওয়ারীর ধুতি পর1 এক নহে । মেয়েদের শাড়ি পরার ধরন 
উত্তরভারতে প্রায় একরকম, কেবল আসামীদের একটু ঠবশিষ্ট্য আছে। 

দক্ষিণভারতে অন্ত্র মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে মেয়েদের মধ্যে শাড়ি পরার 
ভিন্ন রীতি প্রচলিত আছে, মালকৌচার ভঙ্গিতে | কিন্তু দক্ষিণে সর্বত্র ও সকল 
শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে ইহ! প্রচলিত নহে, ক্রমে ইহা উঠিয়াও যাইতেছে। 
উত্তর হুইতে দক্ষিণ পর্যস্ত শাড়ির অঙ্গসজ্জায় বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, 
যেখানে যেটুকু ছিল তাহাও আধুনিকতার টানে এক হইয়া যাইতেছে। 
দক্ষিণভারতের পুরুষদের মধ্যে ধুতির বদলে সাধারণত লুঙ্গির প্রচলন বেশী । 
পুরা বহরের ধুতির বদলে অধেক বহরের (& হাত) কাপড় লুঙ্গির মতো! 
ভাজ করিয়। দক্ষিণ অঞ্চলে ব্যবহার কর! হয়। 

স্থতির কাপড় ছাড়া রেশমের নানারকম কাপড় উত্তর ও দক্ষিণভারতে 
সর্বত্র তৈরী হয় এবং তাহার প্রচলনও যথেষ্ট আছে । আসামে, বাংলাদেশে, 
উডভিষ্যায় ও ছোটনাগপুরে রেশমের চাষ হয় এবং উৎকৃষ্ট রেশমের কাপড় তৈরী 
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৫০ সমাজবিদ্য। প্রবেশিকা! 


হয়। উত্তরপ্রদেশে দেরাছন অঞ্চলে ও দক্ষিণ-মির্জাপুরে রেশম উৎপন্ন হয়। 
পাঞ্জাবে কাংড়া অঞ্চলে ও কাশ্মীরে রেশমশিল্প খুব উন্নত। মধ্যপ্রদেশে তসর 
প্রচুর হয়। বোদ্বাই ও মহীশৃর বহুকাল হইতে রেশমশিল্লের জন্ত বিখ্যাত। 
রেশমের শাড়ির চাদর ও কাপভ যে কতরকমের উৎপন্ন হয় তাহ বর্ণনা করিয়। 





শেষ করা যায় না। আমেদাবাদ বারাণসী মুশিদাবাদ সুরা কাথিয়াওয়াড় 
ওরঙ্গাবাদ তাঞ্জোর ত্রিচিনপল্লী প্রভৃতি অঞ্চলে সোনালী ব্রকেডের কিংখাব, 
জামদানী, বুটিদার, মশরু, গুলবদন, পাটোলা, ফুলিয়! ইত্যাদি নানারকমের 
রেশমের কাপড় তৈরী হয়। এগুলি অবশ্বই দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাইবার 
জন্য নহে, রুচি সৌন্দ্যবোধ ও বিলাসের বাসন] পরিতৃপ্তির জন্য । 


এতক্ষণ বেশভৃ! সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচন! কর] হইল। এইবার 
আরও একটু নিদিষ্টভাবে, স্থানীয় নামসহ, ভারতীয় বেশভুষার বিবরণ দেওয়া 
হইতেছে £ 


আমাদের বেশভূৃষ! ০১ 


কাছা মুক্ত ও কাছাযুক্ত বজ্ত্র। কাছাযুক্ত বস্ত্র বা ধুতি পরার রীতি 
এই সকল অঞ্চলে প্রচলিত আছে দেখ! দ্বেখা যায়--আসাম বাংলা বিহার 
উড়িয্বা! অন্ধপ্রদেশ মহারাষ্ট্র মহীশূর গুজরাট (পূর্ব ও উত্তরাংশ ) পাঞ্জাব " 
(দক্ষিণাংশ ) মধ্যপ্রদেশ হিমাচলপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের কতকাংশ। অবশ্য 
এই কাছাযুক্ত ধুতি পরার রাঁতির মধ্যে অঞ্চলভেদ পার্থক্য আছে, যেমন 
কোথাও সুন্দর পাট করিয়৷ কাছ। দিয়! কৌচ ঝুলাইয়৷ ধুতি পরা হয়; 
কোথাও কাছ! পাকাইয়৷ কৌোচার কাপড় কোমঞ্ুর বেড় দিয়া বাধা হয়, 
কোথাও বা মাল- কৌচা দেওয়া! হয়: প্রথম রাঁতি বাংলাদেশ আগাম 
উড়িষ্য৷ প্রদেশে উচ্চশ্রেণী ও মধ্যশ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত আছে, কিন্ত 
নিয্শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত নাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় রীতি বিহার 
উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে অধিক দেখা যাষ। 

কাছামুক্ত বস্ত্রকে সাধারণ ভাষায় লুঙ্গি বলা হয়। তাম্ি ভাষায় 
ইহাকে 'বেষ্টি' বলে (“বেই্টন” শব্দ হইতে ) এবং মালয়ালমে বলে “মুও?। 
দক্ষিণভারতে সাধারণত পুরুষের! কাছামুক্ত ধুতি বালুজি ব্যবহার করিয়া 
থাকেন। তামিল ব্রাহ্মণের! বিবাহ হইলে কাছা দিয় কাপড় পরিয়] থাকেন, 
অবিবাহিতদের কাছাযুক্ত কাপড় পরা নিষিদ্ধ! পাঞ্জাবেও কাছামুক্ত বেষ্টি 
পরিবার রীতি আছে, কিন্তু কাঙ্গড়! অঞ্চলে ও দক্ষিণের কয়েকটি জেলায় ইহার 
ব্যবহার নাই। রাজস্থানেরও কোন কোন অংশে ইহার ব্যবহার দেখিতে 
পাওয়] যায়। 


পাক্রজাম]। পায়জামার প্রচলন প্রধানত ভারতের দুইটি পৃথক অঞ্চলে 
বিস্ৃত। প্রথম অঞ্চল জন্মু-কাশ্মীর হিমাচলপ্রদেশ পাঞ্জাব ( কাঙগড়া লুধিয়ান! 
পাতিয়াল। প্রভৃতি অঞ্চল) উত্তরপ্রদেশ ( আলমোড়। নৈনীতাল গাঢওয়াল 
দেরাছুন সাহারানপুর মোরাদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল) পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্বিতীয় 
অঞ্চলটি হইল গুজরাটের সৌরাষ্৯ কচ্ছ প্রভৃতি অঞ্চল। তৃতীয় আর-একটি 
অঞ্চল আছে, তাহা পূর্বভারতে বাংলাদেশের দাঞ্জিলিং জেলা । এখানকার 
নেপালী ভূটিয়৷ লেপচা প্রস্ৃতি উপজাতিদের মধ্যে আটসাট চুড়িদার পায়- 
জামার প্রচলন আছে। পায়জাম| টিল। হয়, অতিটিল। হয় €( যেমন 
সালওয়ার ), আটসীট হয় (যেমন চোল্ত বা যোধপুরী )। 


৫২ সমাজবিছ্যা প্রবেশিকা 


জামা । উধ্বশঙ্গের পরিচ্ছদকে জাম! বলা যায়। অবশ ভারতের 
প্রায় সর্বত্র উধ্বাঙ্গে গায়ের “চাদর+ ব্যবহার করার রীতি প্রচলিত" আছে, 
কিন্ত চাদরকে জামা বলা যায় না। জামার মধ্যে যথে্ রকমুভেদ আছে, 
তাহাদের মধ্যে প্রধান হইল এইগুলি 


১। দক্ষিণভারতে সাধারণ লোকের মধ্যে জামার পরিবর্তে একখণ 
চাদরের ব্যবহার বেশী দেখা যায়। চাদরখানি কাধে ফেলিয়। রাখা হয়। 
ইহ! কেরলপ্রদেশেই অধিল প্রচলিত । অন্ত্রপ্রদেশ ও মাদ্রাজে জামার চলন 
থাকিলেও, কাধের উপর একখানি কাপড় ঝোলানে! থাকে, ইহাকে তামিল 
ভাষায় 'থুরথুমুওডঁ' বা 'অঙ্গবস্ত্রম' বল! হয়। 


২। টিল! পুরাহাতা কলারবিহীন জামাকে “কুর্তা বলে। পাঞ্জাবে ও 
উত্তরপ্রদেশে ইহার প্রচলন আছে। রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ গুজরাট বিহার 
উড়িয্যা। বাংল! আগাম মণিপুর প্রভৃতি অঞ্চলে নানারকমের কুর্তার চলন আছে 
তবে ইহ1'সমাজের উচ্চ ও মধ্যস্তরের লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রাজস্থান 
অঞ্চলে “কমরী' নামে একরকমের জামা পুরুষেরা ব্যবহার করিয় থাকে । 
পূর্বে পশ্চিমভারত অঞ্চলে একরকমের হাতকাটা ( আধা-হাতা ) গলাখোলা 
কুর্তা সাধারণ লোকের মধ্যে চলিত ছিল, তাহাকে “কর্জা” বল! হইত। 
এখন ইহ প্রাশ উঠিয়! যাইতেছে । 

৩। “মিরজাই' বলা হয় কলারবিহীন পুরাহাত1 আটসাট জামাকে। 
ইহার বোতাম নাই, ফিত। দিয়! বাঁধা হয়। ছোট আধ-হাত! মিরজাইও 
দরিদ্র লোকের! পরিয়! থাকে । বিহার উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান 
গুজরাট মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার প্রচলন আছে। গুজরাটে মিরজাইয়ের 
নাম “অজদি” বা “পানবন্দী কেডিয়ু *বল! হয়” | মহারাষ্ট্রে ইহার নাম “বারবন্দী” 
রাজস্থানে 'বখতারি? | 


নারীর বেশভূষা 


পায়জামা, সালওয়ার বা! স্থতন। জন্মু-কাশ্শীর হিমাচলপ্রদেশ ও 
পাঞ্জাবের অধিকাংশ নারীর পোশাক রূপে ইহ! প্রচলিত। স্বুতনের মুছরি 
সালওয়ার অপেক্ষা সর ও আট হয়। 


আমাদেরঞ্বেশভূষ। ৫৩ 





১। “মু; পরিহিত কেরল ব্রাঙ্ণ ২। “কমরী”-পর রাজস্বানী 
৩। ধুতি ও কুতী-পরা উত্তরপ্রদেশবাসী ৪। “কবজা” পর] রাজস্থানী 
৫ | আধহাত1 আঙ্গরাখা-পর1 রাজস্থানী। 
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লহঙ্গ]! বা ঘাগরা। ইহার প্রচলন রাজস্থান গুজরাট মধ্যপ্রদেশ 
(উত্তরপূর্বাংশ ) ও উত্তরপ্রদেশ ( পশ্চিমাংশ ) নারীর অন্যমত পরিচ্ছদ । 
ঘাগন্া ছুইর কমের হয়-ঝুঁচি সেলাই দিয়! অথব1 তেকোণ। কাপড়ের টুকর! 
' জুড়িয়! সেলাই করিয়।। ঘাগরার সহিত “কাচুলি” পর1 বিধেয়। উত্তর- 
বিহারে মৈথিলী কুমারী ব্রাহ্মণ মেয়ের শাড়ি পরে, কিন্ত বিবাহের সময 
তাহাদের ঘাগর1 পরিতে হয়। গুজরাটেও এইরকম রীতি আছে। 
আসামের মেয়ের 'মেখলা" নামে একরকমের স্ন্দর পরিধেয় ব্যবহার করেন, 
তাহার উপরে জাম এবং চাদর বা “রিহ1+ থাকে । 
শাড়ি। ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে নারীর প্রধান পরিধেয় শাড়ি। 
অবশ্য যেমন পুরুষদের ধূতি, তেমনি মেয়েদের শাড়ি পরিবার রীতির অঞ্চল- 
ভেদে পার্থক্য আছে। বাংল। বিহার উত়্িষ্যা মধ্যপ্রদেশ গুজরাট 
মহারাষ্ট্র উত্তরপ্রদেশ ( কতকাংশ ) মহীশুর মাদ্রাজ অন্ত্রপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে 
মেয়েদের মতধ্য শাড়ির প্রচলন বেশী। শাড়ির সহিত কোনরকম 
জামা ব৷ ব্রাউজ" পরিবার রাঁতি পূর্বে এদেশে ছিল না, বিশেষ করির! 
দক্ষিণভারতে ও পুর্বভারতে। ব্রিটিশ আমলে উনবিংশ শতাব্দীতে, অনেক 
পরে, মেয়েদের মধ্যে জাম! পরিবার রীতি প্রচলিত হইযাছে। এখানে 
সেকালের বেশভূষার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ প্রাচীন পত্রিক1 হইতে উদৃধূত 
করিয়া দিতেছি £ 
শীতকালে সধব1 যেয়ের এক একখানি ফরাসী ছিটের দোলাই 
পাইতেন; সেকালের মেয়েদের কোনও প্রকারের জাম! পরিবার রীতি 
ছিল না। বালক বালিকার! কুর্ত। ও ছিটের দোলাই পাইত, তাহাতেই 
তাহাদিগের আনন্দ উছলিয়! উঠিত। কিন্তু প্রায়ই তাহাদিগকে কুর্তার 
পরিবর্তে “ীখি” পরান হইত | একখানি কাপড় এমনভাবে গায়ে জড়াইয়া 
একটিমাত্র বাধ দেওয়া! হইত যাহাতে সেটি জামার মত হইত, এবং 
সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া ফেলিত। তাহারই নাম গগাথি'। তখনকার মেয়ের] 
সকলেই গাথি করিতে জানিতেন) এখনকার মেয়েরা নাষও জানেন 
ন|। পুরুষদিগের মধ্যে আঙ্গরাখার ব্যবহার ছিল। আঙ্গারাখা আর 
কিছুই নয়, চাপকানের নীচের অংশ কাটিয়া ফেলিলেই আঙ্গরাখা! হয় 1* 
মধ্যবিত ভদ্রলোকের! কাপড়ের বাধ দেওয়া আঙ্গরাখা গায়ে | দিতেন ? ; 


স্পা শি 


 *রাজস্থানী আঙ্গবাথার চিত্ত ষ্টবা, ৫৩ পৃষ্ঠা « & নহ্থর | 
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বড়লোকের আঙ্গরাখার বোতাম থাকিত। ব্রাক্ষণপণ্ডিতের। কোনরূপ 
জাম! ব্যবহার করিতেন না। তুলাভর1 জামা ও. তুলাতরা টুপীরও 
ব্যবহার ছিল। অবস্থান্ছসারে কেহ দোহর ও কেহ গ্রাম্য তাতির প্রস্ততি 
ডবল তিহাতি কাপড় গায়ের উপর জড়াইয়! দিত। ' চওড়া মগজি হইলে 
দোলাই হয়, সুক্্ম মগজি হইলে দোহর হয়। পুরুষ গায়ে দোলাই দিত 
না। কাল ও লাল বনাতেরও থুব ব্যবহার ছিল। বড়লোকের 
সময়ে সময়ে উচ্চ মূল্যের কাশ্মীরী শাল ব্যবহার করিতেন; অবস্থাপন্ন 
ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরও সময়ে সমযে শাল ব্যবহারের রীতি ছিল। পায়ে 





দক্ষিণ ভারতের আয়ার রমণীর শাড়ির সম্মুখ ও পিছন 
যোজ। কাহারও দেখিয়াছি মনে হয় না। সেকালে শীতবস্ত্রের এত 


'আড়ণ্থর ছিল না; সেকালের লোকে অনেক সময়েই ধুতির কোচ! গায়ে 
দিয়া শীত কাটাইত। প্রবাদ আছে, যত কাপড়, তত শীত ।*% . 


যাদবেশ্বর তর্করত্ব লিখিত সেকালের পরিচ্ছদের এই বিবরণ হইতে 
অনেক বিষয় জান! যায় এবং পরিস্কার বোঝা যায় যে মেম়ে-পুরুষ কাহারও 
মধ্যে জামার প্রচলন বিশেষ ছিল নী, বরং চাদরের প্রচলন ছিল। 


শাড়ি পরার রতি, কাছ1-দেওয়। ও কাছা না-দেওয়া' কাছা 


দিয়! শাড়ি পরার পীতি প্রধানত দক্ষিণভারতে এবং মধ্যভারতের কতকাংশে 


প্রচলিত আছে। মধ্যপ্রদেশে মান্দল। জব্বলপুর ও সাগর জেলায় কাছ! 


সি পসসস  পপ প 





ঙ সাহিত্য, কাতিক ১৩২০ সাল £ সেকালের কথ!'-_বাদ্‌্বেশ্বর তর্করত্ব | 
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দিয়! শাড়ি পরার চলন আছে। রায়পুর বিলাসপুর রায়গড় ইন্দোর অঞ্চলে 
ব্রাহ্মণা্দি উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোকের কাছ! দিয়! শাড়ি পরেন না, কেবল নিম্নবর্ণের 
মধ্যে ইহার প্রচলন আছে। মাদ্রাজ মহীশুর (কুর্গ জেল! বাদে ) ও 
অন্ধপ্রদেশের অধিকাংশ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ মহিলাদের মধ্যে কাছার চলন 
আছে, অন্তদের মধ্যে নাই। কেরলে ত্রাঙ্গণ ও অন্তান্য উচ্চবর্ণের মধ্যে 
কাছার চলন আছে । তামিল ভাবায় কাছা-দিয়া শাড়ি পরাকে 'মভিসারু? 
বল] হয়। কেরলে নান্ুত্রি মেনন ও নায়ারদের মধ্যে কাছা-দিয়! শাড়ি 





উত্তরভারতের মুসলমান পুরুষ ও নারী 
পরার রীতি অন্থান্ত প্রদেশ হইতে ভিন্ন । পাঁচ হাত লম্ব। ও ছুই হাত চওড়া 
একখণ্ড কাপড় কোমরে জড়াইয়া পায়ের মধ্যে দিয়! কৌপীনের যতো বাধা 
হয়, তাহার উপরে পাঁচ-ছয় হাত একখানি শাড়ি পরার ফলে ভিতরের কাছ 
একেবারে ঢাকিয়। যায় । 
ভারতের আদিবাসী ও উপজাতিদের পোশাক । ভারতের 
বিভিনন অঞ্চলের আদিবাসী ও উপজাতিদের পোশাকের সরল সমারোহ ও 


আমাদের বেশতৃষা ৬৭ 


বৈচিত্র্য হইতে বুঝিতে পার] যায় যে উপযোগিতা ও আবশ্যকতা ছাড়াও 
সৌন্দর্যবোধ বেশতৃষার উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার' করিয়াছে । মশিপুর 
দার্জিলিং ত্রিপুর1 ও নাগ! অঞ্চলের লোকজন, ছোটনাগপুর উড়িয্য! ও মধ্য 
প্রদেশে কোল ভিল ওরাও মুণ্ডা সাওতাল, আলমোড়ার ভোট, দক্ষিণের 
চেঞ্চু টোড!। প্রভৃতি বিভিন্ন আদিবালীদের পোশাকের বৈচিত্র্য বিল্ময়কর | 
পোশাকের উপাদান যে মুল্যমান তাহ! নহে তাহার নানারঙের নক্সা! বা 
ডিজাইন শিল্পরূচিবোধের চমৎকার নিদর্শন | মোট! স্ৃতার মোট! কাপড় ভখজ 
করিয়। পরিবার জন্য বা গায়ে জড়াইবার জন্ত বোর্ী হয়, কিন্তু তাহার উপর 
উজ্জ্বল রঙের ডিজাইন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ! সামান্ত ঝাড়ন, চাদর ও 
গামছাটির মধ্যেও আদিবাসীদের শিলপরুচিবোধের পরিচয় পাওয়] যায়। 





1৫ ৭ 


ভারতের নাগ! পুরুষ ও নারী 
বেশভূষা, সমাজ ও সৌন্দর্য বৌধ 
' পৃথিবীর সকল দেশের মতে। ভারতের পোশাক-পরিচ্ছদেও প্রাকৃতিক 
পরিষেশের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল বা রাজপুতানার 


৫৮ সমাজবিভ্ধাঁ প্রবেশিকা 


মরুভূমি অঞ্চলের লোকের পোশাকের সহিত গঙ্গা-যমুন! বা কৃঞ্া-কাবেরীর 
উপত্যক! অঞ্চলের পোশাকের পার্থক্য কিছুটা থাকিবেই। পোশাকের 
সমস্ত উপাদানও সর্বত্র পাওয়| যায় না এবং কতকট] তাহার জন্যও স্থানীয় 
লোকের পোশাকের পার্থক্য ঘটে। কিন্ত এই প্রারকতিক প্রভাব প্রাথমিক 
প্রভাব মাত্র । ভারতবর্ষ গ্রাম্মপ্রধান দেশ বলিয়া! প্রাকৃতিক কারণে পোশাকের 
বৈচিত্র্য এদেশে খুব বেশী দেখা যায় না| যে-বৈচিত্র্য দেখা যায় তাহা কতকট। 
উপাদানের জন্ত এবং কতকট! সামাজিক আচারপ্রথা ও আঞ্চলিক 
শিল্পরুচিবোধের বিশেষত্বের 'জন্ত । ভারতের আদিবালীদের পোশাকের বৈচিত্র্য 
এবং সৌন্দর্য ইহার অন্যতম দৃষ্টাত্ত হিসাবে উল্লেখ কর! যায়। নাগা খাসিয়। 
সাওতাল মুণ্ডা গণ্ড প্রভৃতি প্রাচীন উপজাতিদের পোশাক দেখিলে তাহ 
আরও পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। 

পোশাকের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যে মতভেদ আছে 
সেকথ! আগে বলিয়াছি। কিন্ত মততেদ থাকিলেও সৌন্দর্যবোধ যে পোশাকের 
স্বাতত্থ্য ও 'টবচিত্র্যের অন্যতম কারণ তাহ! সকলেই প্রায় কমবেশী স্বীকার 
করিয়৷ থাকেন । কিন্তু শুধু যদি আত্মরক্ষা বা লঙ্জানিবারণ পোশাক পরিধানের 
প্রধান কারণ হইত তাহ] হইলে বন্ধল, লতাগুল্স, পণ্তর লোম ও চামড়1 অথবা 
সাদামাট। স্থতির ও পশযের বস্ত্র পরিয়! মাহৃযষের প্রয়োজন মিটিয়! যাইত। 
ভারতবাপীরাও তাহ! হইলে শ্রীম্মকালে শুধু ধৃতি, চাদর ও শাড়ি এবং 
শীতকালে উলের কম্বল ও চাদর ছাড়! আর কিছু ব্যবহার করিত ন1। কিন্তু 
পোশাক যদ্দি আদিকালে নিতান্ত প্রাথমিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত উদ্ভাবিত 
হইয়া থাকে তাহা হইলেও তাহার বিস্তার ও বৈচিত্র্য যে সৌন্দর্যবোধ ও 
সামাজিক প্রথার প্রভাবের ফলেই সম্ভব হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 


সৌন্দর্ধ্যবোধের জন্য পোশাকের ফ্যাশান বদলায় 


প্রত্যেক দেশেই দেখা যাগ যে যুগে যুগে পোশাকের পরিবর্তন হইয়াছে। 
কেন হইয়াছে? যুগে যুগে কি প্রাকৃতিক আবহাওয়| বদলাইয়াছে? রোমান 
যুগে ইউরোপের যে আবহাওয়! ছিল, এখন কি তাহা নাই? তিট্টোরিয়ার 
আমলের ইংলগ্ড ও আধুনিক ইংলগ্ডের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের তফাৎ 
কোথায়? বহু যুগ অন্তর হয়ত আবহাওয়ার কিছু আঞ্চলিক পরিবর্তন হইতে 
পারে। যেমন আমাদের ভারতবর্ষে সিদ্ধুপ্রদেশে হইয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক 


আমাদের ৫বশভূষা ৫৯ 


সিন্ধুপভ্যতার যুগে সিন্ধু অঞ্চলের আবহাওয়া এখানকার মতো শুকনো 
মরুভূমির মতো! ছিল না, জলাজঙ্গল ছিল এবং বৃষ্টিপাতও বেশ হইত । ক্রমে 
এই আবহাওয়ার পরিবতনন হইয়াছে । কিন্তু এই দৃষ্টাত্ত আমাদের প্রতিপাদ্য 
প্রপঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে । যুগে যুগে কোন দেশের আবহাওয়! বদলায় 
না, বদলাইতে পারে না, অথচ পোশাকের যথেষ্ট পরিবর্তন হয় । কেন হয়? 
যুগে যুগে পোশাকের স্টাইল ও ফ্যাশানের পরিবত্ন হয়, কারণ যুগে যুগে 
মানুষের রুচিবোধ, সৌন্দর্বোধ, এমন কি সন্ত্রমবোধ ও-নুখ-্বাচ্ছন্দ্যবোধ 
পর্যস্ত বদলাইয়! যায়' প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের জন্ত পোশাকের 
স্টাইলের পরিবতন্ন হষ না । পোশাকের উপর রুচিবোধ ও সৌন্দর্যবোধের 
প্রভাব যে কত গভীর তাহ! পোশাকের পরিবর্তনশীল স্টাইল ও ফ্যাশান 
হইতে বোঝা যায়। 

একটি দৃষ্টান্ত দিলে ইহ! আরও পরিষ্কার বোঝা যাইবে । ইংরেজদের 
পোশাকের কথাই ধর] যাক। ইংরেজদের পোশাকের দৃষ্টান্ত দিবার কারণ 
এই যে, ভারতবর্ষে ও এসিয়ার অন্যান্য দেশে এবং আফ্রিকায় স্সাধুনিক যুগে 
ইউরোগীয় পোশাকের প্রচলন ক্রমেই বাড়িতেছে, বিশেষ করিয়া পুরুষদের 
মধ্যে । ইহার প্রধান কারণ, ইউরোপীয় পোশাকের" কর্মোপযোগিত1। 
অথচ এই ইউরোপীয় পোশাকই অতীতে এত স্মার্ট ছিল না। যুগে যুগে 
ইহার পরিবর্তনের ধার! লক্ষ্য করিবার মতো £ 

্রীষটপূর্ব ষ্ট-পঞ্চম শতকে প্রাচীন গ্রীকর! বিশাল চওড়া একটি পশমের 
চার সর্বাঙ্জের আবরণন্ধপে ব্যবহার করিত, কেহ কেহ ইহার নিচে চোজের 
মতো! লিনেনের অন্তর্বাস পরিত। মেয়েরাও এই পোশাক ব্যবহার করিত, 
কেবল তাহ! গায়ে ভাজ করিয়] জড়াইয়া রাখার রীতি ছিল অন্তরকম। 

রোমানযুগে একরকম সার্টের ব্যবহার দেখ! যায় এবং তাহার সহিত 
আন্তিনওয়ালা গাউনের। এই গাউন নানা আকারের ছিল। প্রাবরণ বা 
কোক, জ্যাকেট ও ব্রীচ বা জাহ্‌র নিচে বাধা একরকমের পাজামাও এইসময় 
ব্যবহার কর। হইত। 

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে মানুষের দেহের মাপ ও গড়ন খঅন্থযায়ী 
তৈরী পোশাকের ধীরে ধীরে প্রচলন হইতে থাকে । তাহার আগেকার 
কানের পোশাক অধিকাংশই ছিল টিলেঢালা, দেহের উপরে তো বটেই, 
কাধ ও হাতের উপরেও আলগ। আতন্তিনে তাহা ঢাকা থাকিত। আন্তিন- 


৬৩ সমাজবি্কা প্রবেশিকা 


' হীন টিল। আবরণও নানারকমের ছিল। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাপজোক করিয়! 
পোশাকের ছ্াটকাটের তখন প্রয়োজন হইত ন1। মাত্র ৭০*-৮৮০ বছর 
আগে ইহার প্রয়োজন ইউরোপীয় পোশাকে প্রথম দেখ! দিতে থাকে । 
সার্ট ও অন্তান্ত পোশাকের চেহার] ক্রমে বদলাইতে আরম্ভ করে, দেহের 
সহিত পোশাকের সামগ্রস্ত রক্ষার চেষ্টা] চলিতে থাকে । 

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে দেখা যায় যে, দেহের সহিত পোশাকের এই 
সামগ্ুন্তের দ্রিকে লক্ষ্য রাখার ফলে নানারকমের ফিটফাট সুসমঞ্জস 
পোশাকের বিকাশ হইয়াছে__যেমন আটসাট জ্যাকেট, হুড বিশিষ্ট খর্বাক্কৃতি 
ক্লোক, বোতামরআ্মীটা! সার্ট ও জামা, কোমরবন্ধ, টাইট ব্রীচ ইত্যাদি। 
পোশাকের সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য এইসময় হইতে হুক্ম সৃচীশিল্পেরও প্রচলন 
হইতে থাকে । 

প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যস্ত এই পোশাকের ই বিচিত্র হেরফের দেখিতে 
পাওয়] যাঁয়। লম্বা বুকখোল1 কোট বা! ফ্রক-কোট, তাহার ভিতরে ছোট 
ওয়েন্টকোট,, পরনে ত্রীচের মতো টাইট ট্রাউজার, নাতিদীর্ঘ পরচুলা, 
মেয়েদের নানাবিধ স্টাইলের গাউন, ফ্রক ইত্যাদি অষ্টাদশ ও উনবিংশ 
শতাব্দীর পোশাকের বৈশিষ্ট্য | 

বিংশ শতাব্দীতে এই পোশাকের আমুল পরিবর্তন হইতে থাকে । আজ 
আমর! ইউরোগীযদের যে পোষাক দেখিতে পাই, খুব বেশী হইলে তাহার 
বিকাশ হইয়াছে গত ৬০-৭* বছরের মধ্যে । এই বিকাশের মধ্যে কয়েকটি 
পোশাকের বিলুপ্তি বিশেষভাবে চোখে পড়ে-_যেমন ওয়েস্টকোট, লক্বা 
কোট বা ফ্রক-কোট, পরচুল।, মেয়েদের ফোলানো-ফাপানে। বিপুলাকার 
গাউন ইত্যার্দি। অনেকটা অনাবশ্যক বাহুল্যের জন্ত, কর্মোপযোগিতার 
অভাবের জন্ত এবং রুচি ও সৌন্দর্যবোধের পরিবর্তনের জন্য এই ইউরোপীয় 
পোশাকগুলির বিলুপ্তি ঘটিয়াছে। 


ভারতীয় পোশাকের ইতিহাসেও যুগে যুগে এই পরিবর্তনের ধার! লক্ষ্য 
করা যায়। ব্রহ্মগারী, বানপ্রস্থ ও সন্যাপীর পোশাকের কোন পরিবর্তন 
হয় নাই ভারতবর্ষে, ভবিষ্যতেও হইবে বলিয়! মনে হয় না। কিন্তু গৃহীর 
পোশাকের বেশ পরিবর্তন হইয়াছে । কিন্ত পরিবর্তন সমন্ত্রাস্ত ও সঙ্গতিপন্র 
উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্বের মধ্যে যতখানি চোখে পড়ে, ভারতের সাধারণ 
লোকের মধ্যে ততথানি চোখে পড়ে না। তাহার কারণ দুইটি। 
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প্রথম ও প্রধান কারণ ভারতের সাধারণ লোকের জীবন্যাত্রার মান খুবই 
অনুন্নত এবং তাহাদের মধ্যে দারিদ্র্যও অত্যন্ত প্রকট। দরিদ্র €লাকের 
পোশাকের বাছুল্য বা বৈচিত্র্য থাকিতে পারে না। তাই সাধারণ 
তারতবাসীর পোশাকের খুব যে একট! বড় পরিবর্তন হইয়াছে তাহা নছে। 
কিন্ত ভদ্রলোকশ্রেণীর পোশাকের পরিবর্তন যুগে যুগে লক্ষ্য করা যায়। 

হিন্দুযুগে সন্ত্রাস্ত হিন্দুর! চাদর ও কামিজ-জাতীয় কোন টিলা! আবরণ 
ব্যবহার করিতেন বলিয়া মনে হয়। ইহা রেশমের আবরণ বা' স্বর্ণথচিত 
আবরণ হইলেও কামিজ বা বেনিয়ান-ফতুয়! ধরনের পোশাক ছাড়া আর অন্য 
কোন ধরনের পোশাকের ব্যবহার প্রচলিত ছিল বলিয়! মনে হয় না। 
মুসলমানযুগে কামিজের কাটষ্াট ও চেহারার পরিবর্তন হইল, স্থচীশিল্পের 
কারুকার্ধও তাহার সহিত যুক্ত হইল । হিন্দুদের কামিজ আর মুসলমানদের 
কামিজ এক বস্ত নহে। ধুতির বদলে সন্ত্রাস্ত হিন্দুর ক্রমে নানারকমের 
পাজামা ও চাপকান ব্যবহার করিতে আর্ত করিলেন। এই পাজামা ও 
চাপকানের ঞুচলন উত্তরভারতে সন্ত্রান্ত হিন্দুদের মধ্যে এত বেশীমাত্রায় 
হইযাঁছিল যে, মোড়শ শতাব্দীতে গরু নানক ছুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 
পোশাকের দিক হইতে হিন্দুদের হিন্দু বজায় রাখা আর বোধ হয় সম্ভব 
হইল না। বালিন মিউজিয়ামে সআ্াট জাহাঙ্গীরের যে আালবাম রক্ষিত 
আছে তাহাতে দেখ! যায় যে, কচ্ছ ও নবনগরের হিন্দু শাসকর! পর্যন্ত 
মোগলদের পোশাক ব্যবহার করিতেন। মানসিংহের সময় হইতে রাজপুত 
শাসকদের পোশাকেও মুসলমানী পোশাকের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য কর! 
যায়। এই পোশাকের মধ্যে প্রধান হইতেছে পাজাম1 ও চাপকান। 

ব্রিটিশ আমলে এই পাজামা-চাপকানের প্রচলন সন্ত্রান্ত হিন্দুদের মধ্যে 
প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যস্ত অক্ষুণ্ন ছিল। অবশ্য সন্ত্রান্ত ও সঙ্গতিপন্ন 
হিন্দুদের বাহিরে ইহার বিশেষ প্রচলন হয় নাই। যেখানে পাজামার 
প্রচলন বেশী হয় নাই, সেখানে চাপকানের ব্যবহার কর! হইয়াছে ধূতির 
সহিত। বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীতে সন্ত্ান্তা হন্দুদের পোশাক প্রধানত 
ছিল পাজামা-চাপকান-পাগড়ি, অথবা ধুতি-চাপকান-পাগড়ি। ধাহারা 
চাপকান ব্যবহার করিতেন না, হিন্দুত্বের এঁতিহ সম্বন্ধে অধিক সচেতন 
ছিলেন, তাহার! বেনিয়ান-ফতুয় ও চাদর ব্যবহার করিতেন, পায়ে এদেশী 
চটি থাকিত। উনবিংশ শতার্ধীতে সন্ত্রান্ত ও শিক্ষিত বাঙালীর এই ছুই- 
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রকম পোশাকের নমুনা রামমোহন রায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্াপাগরের' 
ছবি পাশাপাশি দেখিলে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। রামমোহনের 
পোশাকে মোগল পোশাকের প্রভাব দ্ুম্পষ্ট [বগ্ভাসাগরের পোশাকে দেশীয় 
হিন্দু এঁতিহ্‌ পরিস্ফুট । রামমোহন ও তাহার পরিবার এদেশের নবাব- 
দরবারের সহিত কাজকর্মের সুত্রে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাই তাহার 
পোশাকে ও আদবকায়দায় মুনলমানী নীতির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। বিদ্যাসাগর 
মানুষ হইয়াছিলেন স্বল্পবিত্ত গৌড় হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে, তাই তাহার 
পোশাকে অথবা আচারে নবাবী আমলের কোন ছাঁপ পড়ে নাই। 

ইংরেজদের সান্নিধ্যে আসিবার পরেও দীর্ঘদিন বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষে 
সন্ত্রাস্ত হিন্দুদের একশ্রেণীর মধ্যে মুললমানী পোশাকের প্রভাব স্থায়ী 
হইয়াছিল, পাশ্চাত্ত্য ইউরোপীয় পোশাকের প্রভাব তাহার উপর বিশেষ পড়ে 
নাই। শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান ভারতায়দের পোশাকে ইউরোপের পোশাকের 
প্রভাব স্পষ্টরূপে বিংশ শতাব্দাতে দেখ! দিয়াছে । ইহার ইতিহ্স পঞ্চাশ 
বছরের খুব বেশী নহে। ্ 

পোশাকের এই স্টাইল ও ফ্যাশানের পরিবর্তনের ধারা হইতে তাহ! 
হইলে আমর! কি সিদ্ধান্ত করিতে পারি? প্রত্যেক দেশে যুগে যুগে 
পোশাকের যে ক্রমবিকাশ হইয়াছে তাহাতে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব খুব 
সামান্তই আছে, প্রায় নাই বলিলেই হয় । পরিবর্তনের কারণ প্রধানত দুইটি । 
প্রথম কারণ, যুগে যুগে মাহুষের রুচিবোধ, পসৌন্দর্যবোধ ও প্রয়োজনবোধের 
পরিবর্তন হয় বলিয়া! পোখাকেরও পরিবর্তন হয়। দ্বিতীয় কারণ, বিদেশী 
জাতির সংম্পর্শে আমিবার ফলেও অনেক সময় তাহাদের পোশাকের প্রভাব 
দেশীয় ব! স্থানীয় পোশাকের উপর পড়ে । মানবসংস্কৃতির একটি বড় উপাদান 
পোশাক। অন্তান্ত সাংস্কৃতিক উপাদানের মতো! পোশাকও একদেশ হইতে 
অন্যদেশে হড়াইয়। পড়ে । এসিয়ার বিভিন্ন দেশে ও আফ্রিকায় ইউরোপীয় 
পোশাকের বিস্তার হইতে ইহা বুঝিতে পার! যায় 
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পৃথিবীর মধ্যে আদর্শ মরুবাসী বল! যায় বেছুইনদের । আসল বেছুইনদের 
জীবনযাত্র! এখনও দেখা যায় সাহারার অভ্যন্তরে দক্ষিণ-আরবে রাব-অল-খলি 
মরুভূমিতে | মরুর জীবনের সহিত বেছইনদের জীবনও যেন একতারে 


৬৪ সমাজবিদ্য! প্রবেশিকা! 


একছুরে বাধা । মরুভূমির বুকের উপর বীরদর্পে তাহারা যাযাবরের মতো! 
ঘুরিয়া বেড়ায়, মন্দগ্তানের আশেপাশে ছাগল-ভেড়া-উটের চামড়ার তাবু 
খাটাইয় মধ্যে মধ্যে ক্ষণিকের বসতি স্থাপন করে। তারপর আবার তাবু 
গটাইয়! মরুভূমির দিগস্তবিস্তৃত বালুকা-সমুদ্রে 'মরূপোত' উটের পিঠে চড়িয়া 
পাড়ি দেয়। 

বেছইনদের পোশাক অতি স্বন্দর। জাতীয় পোশাক হইল “আব্বা» 
উটের লোম দিয়! তৈরী টিলাঢালা একরকমের আলখাল্ল! বিশেষ । তাহার 


বেছুইন পুরুম ও মেয়ে 





উপর নানারঙের 'স্্রাইপ” বা দাগ টানা থাকে, রঙ ন1 থাকিলে সাদা-কালে! 
ডোর] থাকে । আব্বার তলায় থাকে গ'-পাটা1 ছোট কোর্তা, রেশম বা 
তুলার তৈরী। টিলা! আব্ব। কোমরে বেন্ট বা কোমরবন্ধ দরিয়া বাধা থাকে । 
মাথার পোশাকটি আরও তুন্দর | আমাদের দেশে ভারতবর্ষে যেভাবে মাথায় 
পাগড়ি বাধ] হয়, সেইভাবে বেছুইনর। পাগড়ি বাধে না। রূঙিন ডোরা1-কাট! 
রেশম বা স্থতির কাপড় মাথায় ডবল-ভাাজ করিয়া! এমনভাবে জড়ানো হয় 
যাহাতে যাথার ছুইপাশে কানের উপর দিয়া তাহ] ঝুলিয়া পড়ে। এই 
শিরস্ত্রাণের বৈশিষ্ট্য হইল, একগোছ! পাকানে। উটের লোম মাথার উপর 
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হইতে চারিদিকে ঝুলাইয় দেওয়া হয়। বঝালরের মতো চোখের সামনে 
এই লোমগুচ্ছ ঝুলিতে থাকে বলিয়। রৌদ্রতাপদগ্ধ বালির হল্কা চোখে 
লাগে না, চকচকে বালির দ্রিকে চাহিলে চোখ ধাধায় না, ছায়ায় চোখ 
ঢাকা থাকে। 

বেছুইন মেয়েদের পোশাকে রঙের বৈচিত্র্য হয়ত একটু বেশী থাকে, আর 
গ! আগাগোড়। চমত্কার রঙিন ঢলঢলে আব্বা দিয় ঢাক! থাকে । মাথার 
বসন পুরুষদের মতো নহে; লাল নীল ব1 হলু রঙের বড় একটি রুমাল মাথায় 
বাদ। থাকে । কখন ফেটির মতো! করিষ! কপালের উপর দিয়] বাধা হয়, 
কখন বা পুর] মাথ! ঢাকিয়! জড়ানো! হয। মধ্যে মধ্যে বড় রঙিন কাপড় 
পাগড়ির মতো করিয়া যখন বেছুইন মেয়ের মাথায় বাধে তখন তাহার 
খাঁনিকট। অংশ পিঠের উপর বেণীর মতো ঝুলিতে থাকে, পুরুষদের মতো 
কানের ছুইপাশে ঝোলে না। বেছইন শিশুদের মাথাতেও রঙিন কাপড় 
বাধ থাকে । | 

সাহারা অঞ্চলে বেছইনরা ছাড়াও আর একশ্রেণীর মরুবাপী আছে তাহাদের 
তুয়ারেগ” বলে। স্থানীয় ভাবায় “তুয়ারেগ” কথায় অর্থ হইল “অবওঠনে 
আবৃত" । মুসলমান মেয়েদের 'বোরখার? মতো দেখিতে । মরু অঞ্চলের উড়ন্ত 
ধুলাবালি হইতে আত্মরক্ষার জন্য এই অবু&ন মরুবাসীদের একাস্ত আবশ্টুক | 

বেছুইন ও তুয়ারেগদের এই বেশভৃষায় পরিবেশের প্রভাব প্রত্যক্ষ । যেমন 
পুরুষদের মাথায় পাগড়ির চারিদিকে উটের লোমের চোখ-ঢাকা ঝালরটি মনে 
হয় মরু-পরিবেশের প্রয়োজনে অভিনব উদ্‌ৃভাবন। কিন্তু অন্ত উপায়েও চোখ 
গাকার ব| ঠাণ্ডা রাখার কাজ চলিতে পারিত, এত সুন্দর করিয়] শিল্পীর মতে। 
শিরস্ত্রাণটিকে রূপ দিবার প্রয়োজন হইত না| আর আব্বা বা যাথার কাপড়ের 
এত রঙের ও নকশার বৈচিত্র্যই বা কেন? মরুভূমির সহিত তাহার সম্পর্ক 
কি? চারিদিকের ধূ ধু সাদা বালির দিকে চাহিয়! চোখ যখন জলিতে থাকে 
তখন পোশাকের রঙের এই বিচিত্র্যের দিকে চাহিলে হয়ত চোখ ও মন 
ছুইয়েরই তৃপ্তি হয়। মনের ক্ষুধা মেটে, সৌন্দ্যবোধ চরিতার্থ হয়। 


নিগ্রোদের পোশাক 


আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের সাধারণ-ভাবে আমরা “নিশ্রো” বলিয়। 
থাকি, বদ্দিও জাতিগত ৰা ভাষাগতভাবে সকলকেই ঠিক “নিখো।” নামে কোন 
থে 


৬৬ সমাজবিদ্য! প্রবেশিক। 


একজাতির মধ্যে গণ্য করা যায় না। পতুগাল, স্পেন, ব্রিটেন, ইটালি, 
ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যক্ষুধা নিবৃত্তি 
করিয়াছে আফ্রিক এতদিন, কৃষ্ণকায়দের প্রাকৃতিক ধনসম্পদ ও শ্রম শোষণ 
করিয়! শ্বেতকায়র] সমৃদ্ধ হইয়াছে। আজ আর আফ্রিকার সেদিন নাই আফ্রিকা 
মহাদেশ জুড়িয়া আজ সর্বত্র আফ্রিকানদের মধ্যে স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদার 
সংগ্রাম আরভ্ত হইয়াছে। “অহ্ুন্নত আফ্রিকা আর বলিবার উপায় নাই। 





আফ্রিকান পুরুষ ও নাবা৷ এক্কিমে। 


তাহ! সত্ত্বেও বিরাট মহাদেশ আফ্রিকার সর্বত্র বিভিন্ন নিখ্বোদের মধ্যে 
সামাজিক আচারপ্রথারঃ বেশতৃষার, বপবাসের, ধ্যানধারণার সংস্কারগত 
বন্ধন আজও শিথিল হয় নাই। ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসিয়। তাহাদের 
একশ্রেণীর মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবধার1 ও জীবনযাত্রার প্রভাব পড়িয়াছে বটে, 
কিন্ত সাধারণ নিশ্বোদের মধ্যে জাতীয় এ্রতিহোর মোহ আজও প্রবল 
রহিয়াছে । বিচ্ছিন্ন অনুন্নত নিখ্রোদের সংখ্যাও আফ্রিকাতে অল্প নহে। 


আমাদের ধেশতৃষা ৬৭ 


জুলু, মালাই, বুশম্যান, পিগ.মি প্রভৃতি বিভিন্ন নিখ্বোরা! এখনও ঠিক বর্তমান 
সভ্যতার, আলোকম্পর্শ পায় নাই। 


আফ্রিকা মহাদেশের আবহাওয়া শ্রীম্মপ্রধান দেশের, মতো! । তাপমাত্র! 
খুব বেশী বল! চলে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ স্বাস্থ্যকর নহে। খানিকট! 
আবহাওযার জন্, খানিকটা! আদিম সরল জীবনযাত্রার জগ্ঠা, জুলু বুশম্যান 
পিগ্‌মি প্রভৃতি উপজাতিদের পোশাক-পরিচ্ছদ্দের কোন বাহুল্য বা বাহ্‌ 
আড়ম্বর একেবারে নাই। লজ্জানিবারণের জন্ত দেহেরে যতটুকু অংশে কিছু 
আচ্ছাদন ন| দিলে নহে, তাহাই তাহার! দিয়! থাকে। দেহের অধিকাংশ 
অঙ্গই অনাবৃত নাকে, কোমরে একফালি নেংটি ও মেয়েদের বুকে বাধা এক 
টুকর! কাপড় ছাড়! বিশেষ কিছু থাকে না। কাপড় খুব বেশী থাকিলেও হাটুর 
নিচে নামে না এবং মেয়ের! পরনের কাপড়ের একদিক খালি গায়ের উপর 
জড়াইর! রাখে, কেহ বা বুকের উপর হইতে বাঁধিয়া! ঝুলাইয়া দের । গাছের 
ছাল, লতাপাতা, পশুর লোম ইত্যাদি বাধিয়! কোমরে ও গলায় ঝ্ুলাইয়| 
দিলেও অনেকের পরিধানের সমস্ত] মিটিয়া যায় । মনে হয় ধেঁন প্রকৃতির 
নিষ্ট্ৰ উত্তাপ ও অপ্রীতিকর গুমোট আবহাওয়। সহ করিতে মন! পারিয়া 
আফ্রিকার সাধারণ অধিবাসীর। অধিকাংশ অঙ্গ অনাবৃত রাখিতে চাহে । 


কিন্তু বস্ত্র বা কাপড়চোপড়ের বাহুল্য না থাকিলেও, নিশ্বোদের বেশভূষ।র 
প্রসান বৈশিষ্ট্য হইল উন্ৃক্ত অঙ্গের সজ্জা । বস্ত্র দিয় রূপচর্চার বাসন! তৃপ্ত হয় 
শাবলিয়! তাহার! অনাবৃত অঙ্গের প্রমাধনে মনপ্রাণ নিয়োগ করিয়াছে । 
পুরুব ও নারী উভয়ের মাথায় কেশের বাহার, বিহৃনি ও খোপার বৈচিত্র্য যে 
কত তাহার ঠিক নাই। বঙ্ক্বের বদলে দেহের উপরে নকশার শোভা (৮৪৮০০), 
মুখে-হাতে-পিঠে-বুকে কোথাও বাদ নাই। প্রসাধনের জিনিসপত্রেরও অভাব 
নাই! আধুনিক প্রপাধনপটু সভ্য মাহ্যও তাহ! দেখিয়া অবাক হইয়া 
যাইবে । তাহা ছাড়! ডাকিনী-যোগিনী, জাছ্বকর+ ওঝ| প্রভৃতিদের বিচিত্র 
সব মুখোশ, মাথার মুকুট ও ভূষণ, মুখের মেকৃ-আপ, অথবা! উৎ্সব-অনুষ্ঠানের 
পোশাক দেখিলে মনে হয ন! যে, নিগ্রোরা দৈনঙ্দিন বেশভুবায় এত" সরল 
হইতে পারে। যাহ! বস্ত্রে সম্ভব হয় নাই, তাহ] অঙ্গে সম্ভব হইয়াছে। মুক্ 
অঙ্গের উপর আফ্রিকার অধিবাসীর। তাহাদের বেশভৃবার অতৃপ্ত বাসন। ও 
সৌন্দর্যের পিপাসা! মিটাইয়াছে। 


৬৮ সমাজলিদ্য। প্রবেশিকা 


ইউরো পীয়দের পোশাক 


ইউরোপবাশীদের পোশাকের যে সাদৃশ্য বর্তমানে দেখা যায় পূর্বে তাহা 
ছিল না। পূর্বে ইউরোপীয়দের মধ্যে নানারকমের বিচিত্র পোশাকের 
প্রচলন ছিল। পুরুষেরা টাইট বা গা-সাট] ব্রিচেস ও দ্রাউজার, টাইট 
কোর্ভার উপর বুকখোল! লম্বা কোট ব| ক্লোক পরিত, মাথায় টুপি বা “হুড, 
থাকিত, কোমরে থাকিত বেন্ট। রবার্ট ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংদ ও আঠার- 
উনিশ শতকের অন্তান্য ইংরেজদের ছবি দেখিলে ইহ বুঝিতে পারা যায়। 
মেয়েদের ফ্রক ও গাউনের ফ্রিল-দেওয়! ফোলানো-ফাপানো! টিলাঢাল1 ছাট 
ছিল অনেক রকমের, মাথার পোশাকেরও বৈচিত্র্য ছিল। বর্তমানে এই 
পোশাকের পরিবতন হইয়াছে । পুরুষদের ট্রাউজার ও কোট বা ওভারকোট 
এবং মেয়েদের নাতিদীর্থ গাউন ইউরোপের প্রায় সর্বত্র চালু হইয়াছে । সার্ট, 
বুশ-সার্ট প্রভৃতির ছাটও বদলাইয়1 গিয়াছে । কর্মমুখর সামাজিক জীবনের 
প্রয়োজনে ইউরোপবাপীর পোশাক এখন অনেক স্মার্ট হইয়াছে। প্রাকৃতিক 
পরিবেশের জগ্য নহে । শীতপ্রধান অঞ্চলে ইউরোপে স্থৃতীর পোশাক অপেক্ষা 
পশমী পোশাকের প্রচলন বেশী । কিন্ত ইউরোপীয় পোশাকেন্র কর্মযোগিতা 
বেশী বলিয়! ইউরোপের বাহিরে পৃথিবীর অন্তান্ত দেশেও (ভারতবর্ষেরও ) 
ক্রমে ট্রাউজার-সার্ট ইত্যাদি পুরুষের পোশাকের দ্রুত বিস্তার হইয়াছে। 


শীতপ্রবল মেরদেশের পোশাক 


মেরুপ্রদেশ বা তুন্ত্রী অঞ্চলে হিমশীতল, মৃছুউন্ট শ্রীত্মের আবির্ভাব হয় 
বটে, কিন্তু তাহ! ক্ষণস্থা়ী। মরুদেশে যেমন বেহুইনদের, মেরুদেশে তেমনি 
এক্কিমোদের প্রকৃত অধিবাসী বলা যায়। বিস্তৃত মেরু অঞ্চল জুড়িয়। বিচ্ছিন্র- 
ভাবে এক্ষিমোদের বাস, এবং সর্বত্র তাহারা এখন একই অবস্থায় বাস করে 
না। কিন্ত তবু বেছুইনদের জীবনের সহিত যেমন তপ্ত মরুর জীবনের ঘনিষ্ঠ 
যোগ আছে, তেমনি হিমশীতল তৃষারাবৃত মেরুর সহিত এস্কিমোদের জীবনও 
একসুরে বাধ! রহিয়াছে । পোশাকের উপর প্রকৃতির প্রভাব এখানে খুব 
বেশী থাকাই স্বাভাবিক, কারণ আবহাওয়। হইতে আত্মরক্ষ। কর] এখানে 
জীবনধারণের প্রাথমিক সমস্ত! বলা চলে। মেরুপ্রদেশের ভন্ুক, বল্গাহরিণ 
প্রভৃতি পণ্ুর লোম ও চামড়ার পোশাক পরিয়া এক্কিমোদের হিমেল হাওয়ার 
দংশন হইতে আত্মরক্ষা! করিতে হয়। আপাদমস্তক কোট ও ওভারকোটে 
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আবৃত, পায়েও তৃষারসহিষুর গামবুটের মতে! ভুতাঁ। পোশাক ও জুতার 
ভিতরে-বাহিরে ছুইদিকেই পণ্ডর লোম থাকে. তাহ! না" হইলে শীতের 
প্রকোপ সহা করা যায় নাঁ। | 

কিন্ত এই পোশাকেও এক্ষিমোরা তাহাদের সৌন্দর্যের তৃষা মিটাইবার 
চেষ্টা করে, কেবল প্রকৃতির প্রয়োজন মিটাইয়! ক্ষান্ত হয় না। সাধারণভাবে 
পশুর চামড়া ও লোম দিয় একটি কোট বা ওভারকোট বুনিতে হয়ত 
ছুইদ্দিন সময় লাগে, কিন্ত তাহ] কর] হয় না। নান?রকমের পশুর চাযড়। শত 
শত ছোট টুকর1 করিযা, সেই টুকরাগুলিকে ডিজাইনের মতো! সাজাইয়া 
ছুইতিন দিনের বদলে ছুইতিন মাস ধরির] তাহার! কোট বুনিয়া৷ থাকে। 
নিজেদের শিল্পরুচিবোধ চরিতার্থ করিবার জন্ত জীবিকার কঠোর সংশ্রর্মমৈর 
পরেও এই পরিশ্রম করিতে তাহার কুষ্ঠিত হয় না। চামড়ার উপ্র নকশ! 
তোলার কাজেও তাহার! খুব দক্ষ। টুকর1 সাজাইয়] ডিজাইন করণ ছাড়াও 
দরকার হইপে চামড়।-€লাগের জামার উপর নকশ! তুলিয়াও ত্হার1 চোখ 
ও মনের ক্ষুধা মিটাইযা থাকে | 


উপসংহার । ভারতবর্ষের ও অন্তান্ত দেশের বেশতৃষার বিবরণ হইতে 
পরিষ্কার বোঝ! যায় যে, বিভিন্ন জাতি-উপজাতির পোশাক-পরিচ্ছদে 
প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রাথমিক প্রভাব থাকিলেও, তাহার উপর সামাজিক 
প্রথার প্রভাব ও মান্গষের সৌন্দ্যবোধের প্রভাব অল্প নহে । বরং বেশভূষার 
বৈচিত্র্যের ক্রমবিকাশে প্রাকৃতিক পরিবেশ অপেক্ষ। মাহ্ুষের মনের সৌন্দর্য- 
পিপাস। বেশী কার্ধকর হইয়াছে বলিলে অনেকট! ঠিক বলা হয়। পোশাকের 
উপার্দান কি হইবে তাহ! অনেকট! নির্ভর করে প্রার্কতিক পরিবেশের উপর 
কিন্ত পোশাকের ধরন, প্যাটান” ও ডিজাইন, স্টাইল ও ফ্যাশান কি হইবে 
তাহ। যুগে যুগে মাহ্ৃষের রুচিবোধ ও প্রয়োজনবোধের উপর নির্ভর করে। 
মরুভূমিতে যাহারা বাস করে তাহাদের পোশাক এবং স্থমের অঞ্চলে বা 
পার্বত্য প্রদেশে যাহার] বাস করে তাহাদের পোশাক যে একরকম হইবে ন' 
তাহার প্রধান কারণ প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থক্য । কিন্তু এন্ষিমোর] যদি 
ইউরোপীয় ইটের ফারকোট ব্যবহার করে, প্রাক্কৃতিক কারণে তাহা করিবে 
না, রুচির পরিবর্তনের জন্ত করিবে । অথচ প্রাক্কতিক কারণেই আবার 
এক্কিমোরা! কোনমতেই হুক্ম কর্পান সুতার টিল। চাপকান বা আব্ব! ব্যবহার 
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করিতে পারিবে না, কারণ প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় এই পোশাক পরিয়! জীবনধারণ করা 
তাহান্দদর পক্ষে অসম্ভব । পুথিবীর বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে পোশাকের 
ভিশ্নতার মূলে রহিয়াছে প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থকা, কিন্তু যুগে যুগে 
তাহার যে বিচিত্র পরিবতনন ও ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে 
মাহষের পরিবত'নশীল রুচবোধ ও সৌন্দর্যবোধ। একদেশের সহিত অন্ত- 
দেশের সানিধ্যের ফলেও পোশাক-পরিচ্ছদের এই পরিবতণন অনেক স্থানে 
ঘটিয়াছে এবং এখনও ঘটিতেছে। 
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প্রতিপাদ্য | বাচিয! থাকিবার জন্য মাহৃষের খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই এবং 
তাহার সহিত একটি আশ্রয় বা গৃহও চাই। আশ্রয় না হইলে শুধু মানুষের 
নহে, কোন জীবেরই জীবন চলে না। মানুষের মতো! আর ক্লোন জীব 
জীবনসংগ্রামের জন্য বাহিরের কোন বস্তু দিয় হাতিয়ার গড়িতে পারে নাই, 
নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দরিয়। সংগ্রাম করিয়াছে । একমাত্র মাহুবই তাহ] পারিয়াছে 
বলিয়! তাহার বুদ্ধিব বিকাশ হইয়াছে এবং এত বড় সুুনযৃদ্ধ মানবসভ্যত। 
গড়িয়া উঠিয়াছে। মানুষ জীবজগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে এই 
বুদ্ধিবলে। কিন্তু পশ্তপক্ষীর মধ্যেও, মানুষের মতো, গৃহনির্মাণের প্রবৃত্তি 
আছে দেখা যায়। ক্ষুদ্রতম পিপীলিকারও বাসা আছে । মৌমাছির মৌচাক 
আছে, উইপ্মেকার টিবি আছে, পাখির নীড় আছে। পাখি যে কত যত 
করিয়া, সুন্দর করিয়। নীড় বাধে তাহাকে না দেখিয়়াছে! সারাদিন 
বাহিরে থাকিয়া! খাবার সন্ধান করিয়। পাখি বখন তাহার নীড়ে ফিরিয়! 
আসে তখন মনে হয় যে নিভৃত একটি আশ্রয়ের প্রয়োজন প্রাণীমাত্রেরই 
আছে। ইংরেজীতে একটি কথা আছে--:0)09192৪ 770 1018,09 11159 7,070০১- 
গৃহের মতে! আর কোন স্থান কোথাও নাই। কথাটি সত্য। নিতান্ত নগণ্য 
কীটেরও আত্মরক্ষার জন্য একটি গর্ত বা আশ্রয় চাই । মাহ্‌ষের এই আশ্রয় 


এ পাপা সী সজল পপ সপ শীশিসীশিসী পি পিপসছ 
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ন| হইলে একেবারেই চলে না। বাহিরের আবহাওয়! হইতে আত্মরক্ষার 
জন্য তো বটেই,নিশ্চিস্ত নিরাপদ অবসর ও বিরামের জন্যও মান্ুষেও নিজের 
একটি গৃহ থাকার প্রযোজন। 

আদিম মান্ুন অসহায়ের মতো প্রকৃতির বুকে একদা যেমন খাদ্যের সন্ধান 
করিয়াছে, তেমনি প্রচণ্ড ঝড়-জল, বজ-বিছ্যৎ ও ঠাণ্ড। হইতে আত্মরক্ষার 
জন্য আশ্রয়ও খুণগ্িয়াছে। সভ্যতার আদিমতমকাল হইতেই মানুষ খাদ্য ও 
আশ্রয়ের প্রয়োজন ঘতখামি অনুভব করিয়াছে, পোশাক-পরিচ্ছদের প্রযোজন 
ততখানি করে নাই । অবশ্য প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় দেহের যে-কোন একটি আচ্ছাদনে 
অভাব নিশ্চয় তাহারা বোধ করিয়াছে, কিন্তু সেই অভাব প্রথথে আশ্রয়ই 
অনেকট। মিটাইয়া দিযাছে। খাদের মতো এই আশ্রয় প্রকৃতির বুকেই 
তাহাদের খুঁজিতে হইয়াছে। পর্বতের গুহা! অথবা অরণ্যের কোন স্বাভাবিক 
ঝোপঝাড়। আদিম মানুষের গুহের প্রয়োজন মিটাইয়াছে। তারপর মানুষ 
যেখানে খেরকম প্রাকৃতিক উপাদান পাইয়া, তাই দিয়] নিজের ঘর বাধিতে 
শিখিয়াছে। এই উপাদান সর্বত্র এক নহে বলিয়!, এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ 
অনুযায়ী আশ্রয়ের প্রয়োজনও সর্বত্র একরকম হইতে পারে ন! বলিয়! পৃথিবীর 
বিভিন্ন মঞ্চলে মানুষের গৃহও একরকমের হয় নাই। 


প্রাকৃতিক পরিবেশ ও গৃহ 


প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে নিতান্ত আত্মরক্ষা জন্ত গৃহের প্রয়োজন । 
প্রচণ্ড শীত ও তুষার হইতে, খ্রীম্মবের উত্তাপ, ঝড়বঞ্চ। ও বৃষ্টিপাত হইতে 
মানুষ আত্মরক্ষা করিতে না! পারিলে বাচিত না। এই রন বাস্তব কারণেও 
গৃহ অবশ্বাক। গৃহের মধ্যে যে কৃত্রিম আবহাওয়ার স্থষ্টি হয় তাহাতে মানুষ 
্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে পারে । যেখানে ঠাণ্ডা সেখানে গৃহের মধ্যে আগুন 
জালিয়! তাপপঞ্চার কর! হয় এবং বাহিরের ঠাণ্ডা হাওয়া প্রবেশের পথ 
বথাসম্ভব বন্ধ করিয়! দেওয়। হয়, অর্থাৎ দরজা-জানাল। অত্যস্ত কম থাকে। 
গ্রীক্ঘপ্রধান দেশে ঘর এমনভাবে ঠতরী করা হয় যাহাতে তাহার ভিতরটি 
বেশ ঠাণ্ডা থাকে, প্রচুর আলো-হাওয়! ঢুকিতে পারে, ঘরের ছাদ ও দেয়াল 
উত্তপ্ত না হয়। যেখানে প্রঢুর বৃষ্টিপাত হয় সেখানে আর কিছু না হইলেও 
ঘরের ছাদ সম্বন্ধে খুবই সচেতন থাকা দরকার । ছাদ ঢালু ও খাড়াই 
না হইলে সেখানে চলিবে না। এইভাবে গৃহে কৃত্রিম পরিবেশ রচনা করিয়া! 


আমাদের গৃহ ৭৫ 


মানুষ বাহিরের প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে আত্মরক্ষা! করিতে পারে এবং 
স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্যও উপভোগ করিলে পারে । ও 

গৃহনির্মাণের উপাদানকেও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে গণ্য করিতে হয়, 
কারণ প্রাকৃতিক আবহাওয়! অনুযায়ী নানাস্থানে নানারকম উপার্গন পাওয়। 
যায । এই উপাদান অনুযায়ী গৃহের গড়নের পরিবর্তন হয়। পৃথিবীর 
সর্বত্র গুভের গডনের উপর উপাদানের/প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাষ দেখা! বায়। 
গৃহের ছাদ ঢালু ওখাড়াই হইবে, বৃত্তাকার হইবে, ন1 কোগাকার হইবে 
মাটির হইবে ন! ইট-পাথরের হইবে, তাহা শুধু ?আবহাওয়ার. উপর নির্ভর 
করে না, স্থানীয় উপাদানের উপরও অনেকটা নির্ভর। করে। বনের কাঠ 
যেখানে প্রচুব পাওষা যায সেখানে লোকে কাঠের ঘরবাড়ী তৈরী করিয়' 
থাকৈ, যেখানে কাঠের বদলে প্রচুব বাশ পাওয়1 যায সেখানে গৃছের যাবতীয় 
সবঞ্জামে নীশই ব্যবহার করা! হয বেশী। দৃষ্টান্ত হিসাবে আসাম. ও আমাদের 
বাংলাদেশের কথ! উল্লেখ করা যাইতে পারে | আসামের অধিকাংশ দরবাভী 
কাঠে। পেখানে প্রচুর কাঠ পাওয়া যায় । কিন্ত বাংলাদেশে অধিকাংশ 
ঘরবাডী ব।শের, কাবণ বাঁশ পর্যাপ্ত পারমাণে বাংলাদেশে ।পাওয়! ঘায়। 
নাশের যে নমনীয়তা আছে, কাঠের তাহা নাই। এইজন্য বাংলাদেশের 
ঘরবাড়ীর মধ্যে যে নমনীয় সৌন্দর্য ফুটিযা ওঠে, আসামের ঘরবাড়ী দেখিতে 
সুন্দর হইলেও তাহার মধ্যে সেই নমশীয় শ্রীথাকে লা আসামের গৃহ 
দেখিতে হরি পটের ছবির মতো, কিন্তু তাহ! সরলরেখার নানাবিধ বিস্তাসে 
তৈরী। বাংলাদেশের গৃহ বৃত্তাকার, অধবৃত্তাকার, ও বস্কিম রেখায়িত 
হইয়। যে অপূর্ব শ্রী ধারণ কবে তাহা প্রধানত উপাদানের বৈশিষ্ট্যের জন্য । 
এইভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে গৃহনির্মাণের উপাদানের পার্থক্যের জন্য গৃহের 
বাহিরের শ্রীর পরিবত্ন হইয় থাকে । 


ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের গৃহ 


তারতের.বিভিন্ন অঞ্চলে লক্ষ্য করিলে দেখ! যায় যে, গৃহ ও গৃহনির্মাণের 
উপাদানের মধ্যে পার্থক্য আছে। পার্থক্য যে প্রত্যেক প্রদেশে আছে এবং 
তাহার বৈচিত্র্য যে খুব বেশী তাহ! নহে। বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে 
ভারতবর্ষকে ভাগ করিলে সেই অঞ্চলের ঘরবাড়ীর গড়নের একটি বৈশিষ্ট্য 
আছে দেখ যায়। ইহাকে ঠিক বত্মান প্রাদেশিক সীমানায় গণ্ডিবদ্ধ কর! 


৭৬ সমাজবিছ্। প্রবেশিকা 


যায় না। কারণ ভারতের প্রদেশবিভাগ প্রশাসনিক বিভাগ, প্রাকৃতিক 
বিভাগ.নহে। প্রাকৃতিক অঞ্চলভেদে কি কারণে ভারতের বাসগৃহের বৈসাদৃশ্ঠ 
দেখা দিাছে তাহ! আমর]! পরে বুঝিতে পারিব। প্রথমে যথাসভ্ভব প্রদেশ 
অনুযায়ী গৃহের বিবরণ দেও] হইবে । বাংলাদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া 
দক্ষিণে পূর্ব-উপকুল ধরিয়া, উড়িয্া, অন্ত্রদেশ ও দ্রাবিড়দেশ পর্যন্ত গিয়া, 
পশ্চিম-উপকূল ধরিয়া! মহারাষ্ট গুজরাট হইয়া নধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও 
বিহারের ভিতর দিয়! একেব*র পাঞ্জাবে থামিব। ইহাতে মোটামুটি ভারতের 
উত্তর ও দক্ষিণ এবং পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকাংশ অঞ্চলের কথা জানা যাইবে। 


বাংলাদেশ । বাংলাদেশে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের গৃহের গড়নের মধ্যে 
যে বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য দেখ! যায় তাহা প্রথমত উপাদানগত, দ্বিতীয়ত কিছুটা! 





বাংলার ঘর 


পরিবেশান্ুগত এবং তৃতীয়ত মাঞ্চলিক কলাকৌশলগত । পূর্ববঙ্গে প্রচুর বাশ”. 
ধানের খড়, নারকোলের দড়ি ইত্যাদি পাওযা যায়। আগাগোড়া বাশের 
তৈরী জিনিল দয] গৃহনির্মাণ কর] পৃর্ববঙ্গে সহজপাধ্য, কারণ উপাদানের গগ্য 
আদৌ চিত্ত করিতে হয় না। আরও একটি কারণে এই বাশের ঘর পূর্ববঙ্গের 
নদ্রনদীবছল অঞ্চলে বিশেষ উপযোগী । নদ্দীর ধার! পরিবত্ন, তীরের 
ভাঙ্গাগড়া, বর্ষ! ও বস্তা ইত্যাদি জন্ত অনেক সময় গ্রাম ও বসতিকেন্ত্র ক্রুত 
স্থানাস্তরিত করার প্রয়োজন হয়। বাঁশের ঘর অন্তান্ত ঘরের তুলনায় স্থানাস্ত- 
রিত করা অপেক্ষাকৃত সহজ । বাশের বেড়ার দেয়াল ও চাল একেবারে খুলিয়! 


আমাদের গৃহ গণ 


ফেলাও খুব কঠিন নহে এবং প্রয়োজন হইলে অন্ত স্থানে বহন করিয়া! লইয়া 
যাওয়াও সম্ভব। পূর্ববঙ্গের যে-সমন্ত অঞ্চলে এই প্রান্কৃতিক সমস্যা আছে 
সেখানে সম্পূর্ণ বাশের ঘর তৈরী করার দিকেই লোকের ঝোঁক বেশী। 
পূর্ববঙ্গে বাশের বাতা দিয়] বেড়া বুনিয়া ঘরের দেয়াল দেওয়া] হয়। 
কোথাও বাতার সহিত খড় বোনা থাকে, কোথাও তাহার উপর গোবর- 
মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। ঘর একচাল1, দোচালা, চৌচাল' বা আটচালাও 
হইতে পারে । যত চালাই হোক, কাঠের খু'টি, বাশ ও বাত। দিয়া চালের 
ফ্রেম করিয়! তাহার উপর খড় দিয়] ছাওয়। হয়| চাল কখনও সমতল করিয়! 
বাধা হয় ন1, খড়ের চাল তাহ। হইতেও পারে না, বিশেষ করিয়া] যেখানে 
যথেষ্ট বৃষ্টি হয় পেখানে সমতল খড়ের চাল কয়েকদিনেই বৃষ্টিতে পচিয়। নষ্ট 
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কেরলের গৃহের গড়ন 


হইয়া যাইবে । চাল সেইজন্ত ঢালু ও খাড়াই হয়, চারিদিকে তাহার দীর্ঘ 
কোণ থাকে । এই ধরনের চালের উপর জল দাড়াইতে পারে না, যত বৃষ্টিই 
হোক তাহা ঝরিয়া পড়িয়া যায়। তারপর রৌদ্রে চালের খড় শুকাইতেও 
বেশী সময় লাগে না। ইহাতে চাল মজবুত থাকে, স্থায়ী হয়, কিছুদিন অস্ত্র 
নুতন খড় দিয়া একটু-আধটু সংস্কার করিলে অনেকদিন চলে। ঢালু খড়ের 
চালের জন্ত ঘরের চেহারাও অন্যরকম হয়। চারকোণ। ঘরের চারিদিকে চাল 
প্রসারিত থাকে, বৃষ্কির ঝাপ! হইতে ঘরের দেওয়ালগুলি রক্ষ! করিরার জন্য | 
খুব সাধারণ গৃহেরও খরের সামনের দিকে একটি বারান্দা থাকে এবং সামনের 
চাঁলটি খু'টি দিয় প্রসারিত কর! হয়। প্রয়োজন হইলে ঘরের ছুইপাশে ও 
পিছনেও বারান্ব] থাকিতে পারে এবং সেই অনুপাতে চাল বাড়ানে যায়| 


৭৮ সমাজবিদ্ত! প্রবেশিকা 


ভ'টি অঞ্চলে, অর্থাৎ যে-সব অঞ্চলে অল্প বৃষ্টি হইলেই জল জমিয় যায়ঃ 
জমি অনেক নিচু, সেখানে বাশ বা কাঠের খুটির উপর মাচা করিয়। তাহার 
উপর ঘর তৈরী হয়। এই মাচা-ঘর কেবল বাংলাদেশের ভাটি বা জলে। 
অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য নহেঃ পৃথিবীর যে-কোন অঞ্চলের জলাভূমির ঘরের 
বিশেষত্ব। পূর্ববঙ্গের ভাটি অঞ্চলের লেক এই মাচাঘর বাধিয়া বান করিতে 
এত অভ্যন্ত যে, কলিকাত1 শহরের আশেপাশে শহরতলীতে পর্যন্ত বড় বড় 
নালানর্দম! ও জলাভূমির উপর বাস্তহারাদের এই ধরনের মাচাঘর অনেক 
দেখা! যায়। ৃ | 

পশ্চিমবঙ্গেও সর্বত্র পূর্ববঙ্গের মতে! ঢালু ও খাড়াই-চালের ঘর বেশী 
দেখা যায় এবং একগাল। হইতে আটচাল। পর্যস্ত নান! মাকারের ঘর আছে। 


?-”7% 774 ৃ 
ছ নি 
ৃ রর রী 15১, চি 






মাচাথর | জলা ও ভশটি অঞ্চলে দেখা যায় 


কিন্ত পশ্চিমবঙ্গের ঘরের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হইল-দেয়ালগুলি অধিকাংশই 
মাটির তৈরী | যত পুর্ব হইতে পশ্চিমের দিকে অগ্রনর হওয়] খায় তত দেখ! 
যায় যে, এই মাটির দেয়াল ক্রঘশ মোটা ও উচু হইতেছে । তাহার কারণ; 
বাংলার অন্তান্ত অঞ্চলের সহিত উত্তর-রাঢের (বীরভূম, বাকুড়া, উত্তর-মেদিনী 
পুর, উত্তর-বধ মান) প্রান্কৃতিক আবহাওয়ার বেশ পার্থক্য আছে । বাংলাদেশ 
অপেক্ষা বিহার-ছোটনাগপুরের আবহাওয়ার সহিত ইহার সাদৃশ্য বেশী। 
শুকনে। খটখটে আবহাওয়া, আর্ত অনেক কম, বৃষ্টিপাতও কম এবং তাপ 
ও শীত বেশী। এইজছ্ মাটির দেয়াল বেশ পুরু ও উচু করিয়৷ গাখিবার 
প্রয়োজন হয়, কারণ তাহাতে তাপনিয়ন্ত্রণ সম্ভব। বৃষ্টিপাত কম হইলেও 


আমাদের গৃহ ৭৯ 


একেবারে নগণ্য নহে । চাল সেইজন্য খাড়াই ও ঢালু । কিন্তু ঢানু হইলেও 
পশ্চিমবঙ্গের; বিশেষ করিয়! ভাগীরথীর পশ্চিমে রাঢ়-অঞ্চলের খড়ের চালের 
একটি বিশেষত্ব আছে। খাড়াই চাল, খুব পুরু করিয়া খড়-ছাওয়া, ঢালের 
প্রত্যেকটি দিক এককোণ হইতে অন্যকোণ পর্যস্ত ধনুকের মতো বাকানে।। 
ঘরের চারিদিকে চালগুলি এইভাবে বাঁকানো থাকার ফলে ঘরের ছাদ ও 
শ্রী ন্তপ্রকার হইয়া যায়। তাহার উপর পুরু করিয়। খড় ছাইয়। চালের 
ধার সুন্দর করিয়। ছাটিয়! দেওয়] হয়। দেখিতে এত সুন্দর লাগে যে, চোখে 
ন। দেখিলে বুঝাইয়! বল! যায় না। বাংলার রাঢ়-গ্রঞ্চলের সুদক্ষ স্ুব্রধর ও 
ঘরামির! একসময় এই ঘরের বাকানে। চাল তৈরী করিত, বংশান্থক্রমে ইহাই 
তাহাদের পেশা ছিল। এধন এই কারিগরের সংখ্যা অনেক কমিয়! গিয়াছে, 
বহুস্থানে একেবারে লোপ পাইয়াছে, তাই নিটোল ধন্ুকেব যতো বাকানো 
খড়ের চালের ঘর ইদানীং পশ্চিমবঙ্গে আর খুব বেশী তৈরী কর সম্ভব 
হইতেছে না। বাংলার এই বাকানো! চালাথরের অন্থকরণেই বাংলার 
দেবালয় ও মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছে। ইটের তৈরী বাংলা মন্দির দেখিলে 
মনে হয় যেন এই মাটির ও খড়ের ঘরটিকেই ইটে রূপান্তরিত কর! হইয়াছে | 


উড়িষ্য। । উড়িয্যায় মার দেয়াল ও খড়ের চালের ঘর বেশী, চাল 
খাড়াই ও ঢালু, ঘরের আকার চারকোণ1। বাংলাদেশের ঘরের সহিত 
সাদৃশ্য আছে। আবহাওয়! একরকমের বলিয়! ঘরও প্রায় একরকমের | যে- 
সব অঞ্চলে বাশের বদলে কাঠ সহজলভ্য সেখানে গৃহনির্যাণে কাঠই বেশী 
ব্যবহার কর] হয়। অক্ক্রপ্রদেশের কাছাকাছি অঞ্চলে, যেমন গঞ্জাম জেলায়, 
খোলার চালের ঘরও অনেক দেখা যায়। 


অন্ধপ্রদেশ। অন্ধপ্রদেশে বনের দিকে কাঠের খুঁটি ও বাশ দিয়া 
ঘর তৈরী কর] হয়। অর্থাৎ যেখানে যে উপাদান বেশী পাওয়! যায় 
সেখানে গৃহনির্মাণে তাহাই বেশী ব্যবহার করা হয়। ঘরের দেয়াল যে সব 
সময় কাদ| দিয়! লেপ! হয় তাহ] নহে । কাঠ বা বাশের খুঁটির গায় বেড়া 
বাধিয়। অথবা! ডালপাত1 দিয়াও দেয়াল তৈরী করা হয়। তালপাতা, খড় 
অথব! কাঠের ফ্রেমের উপর পোড়ামাটির খোল] দিয়া ঘরের চাল ছাওয়! 
হয়। অন্ত্রের উপকূল অঞ্চলে বৃত্তাকার চালের ঘরও দেখ যায়, বিশেষ 


৮* সমাজকিদ্য। প্রবেশিক! 


,করিয়! আদিবাসীদের মধ্যে। সমভূমি অঞ্চলে বেশীর ভাগ ঘরের দেয়াল 
মাটির তৈরী । 
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অন্তরের খোলার ঘর 


দ্রাবিড়দেশ। দ্রাবিড়দেশে তামিলপ্রপান অঞ্চলে গৃহের গড়ন অনেকটা 
উড়িষ্যা ও অক্ত্রের মতো, আকার চারকোণা, চাল ঢালু। কিন্তু ঘরের চাল 
বেশীর ভাগ খোল। দিয়! ছাওয়| | দুই-তিন থাক্‌ করিয়! খোলা সাজাইয 
সিমেণ্ট বা চুন-্থরকি দিয় গাঁধিয়! চাল ছাওয়! হয়। চালের মধ্যে মধ্যে 
আগাগোড়া সিমেন্টের নাল] টান! থাকে । আশপাশের কোন বড় বাড়ীর 
ছাদের উপর হইতে দেখিলে ঠিক শিররদাড়ার মতো! মনে হয়। বৃষ্টির সময় 
যাহাতে খোলার কোন ফাকে জল জমিতে না পারে অথবা খোলা সরি] / 
গিয়া! জল ন! পড়ে এবং দ্রতবেগে চালের উপর দিয়! বৃষ্টির ধার গড়াইয়া 
পড়িতে পারে, সেই উদ্দেশ্তেই এইভাবে খোলা সাজানো ও নালা তৈরা 
কর1। ঢালু খোলার চালের জল নিফাশনের ইহা অতি উত্তম কৌশল। 


. পশ্চিমভারত | পশ্চিমভারতে বেলগীও, বিজাপুর, ধারওয়ার প্রভৃতি 
অঞ্চলে বৃষ্টিপাত খুব কম বলিয়! বেশীর ভাগ ঘরের চাল সমতল ব৷ ফ্ল্যাট। 
এই সমতল চালে এখানে কোন ক্ষতি বা অস্থবিধ! হইবার সম্ভাবনা নাই। 
ঘুরের দেয়াল কোথাও পাথর দিয়! তৈরী | স্থানীয় উপাদানের মধ্যে যেখানে 


আমাদের" গুহ ৮১ 


পাথর পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া! যায় সেখানে পাথর দিয়াই ঘরের দেয়াল 
গাথা হয় । গুজরাট অঞ্চলে।'আবহাওয়! অন্যরকম বলিয়া, অর্থাৎ বৃহ্িপাত 
ভালই হয় বলিয়! চারকোণ! ঢালু খোলার চালের ঘর বেশী দেখা যায়। 





মরুভূমি ও খরা অঞ্চলের সমতল-ছাদের দর 


বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের পুর্বাঞ্চল। বিহারে, 
মধ্য প্রদেশে ও উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে ঢালু চালের ঘরই বেশী দেখা যায়। 
দেয়াল কাদার তৈরী, তবে চাল বেশীর ভাগই খোল! দিয় ছাওয়া। খোলা 
এমনভাবে থরে-থরে সাজানো হয় যাহাতে জল ভ্রুত নামিয়! যাইতে 
পারে, কিন্ত অন্ধ, ও তামিল দেশের মতো! চালের উপর পরিষ্কার নালি 
কাট] থাকে না। এই অঞ্চল প্রধানত মধ্য ও কিছুট] নিম্ব-গাঙ্গের উপত্যকার 
অস্তভূক্তি বলিয়া এখানে মাঝারি রকমের বুষ্টিপাত হয় এবং আবহাওয়াও 
উত্তাপ বা ঠাগ্ডার দিক দিয়া খুব অসহনীয় নহে। সেইজন্য নিম্ব-গাঙ্গের 
অঞ্চলের গৃহের সহিত এখানকার গৃহের গড়নের অনেকট! সাদৃশ্য আছে। 
অবশ্য সানৃশ্যও প্রধানত ঢালু-চালের, অন্ত কিছুর নহে। বিহার ও মধ্যপ্রদেশ 
অঞ্চলের ঢালু-চালের খোলার ঘর এবং বাংলাদেশ ও উড়িষ্যা অঞ্চলের ঢালু- 
চালের খড়ের ঘর দেখিতে একরকম নহে । বাশ, খড় ও মাটির নমনীয়তা 
ই ট-কাঠ ও খোলায় থাকিতে পারে না। উপাদানের পার্থক্যের জন্য সাধারণ 
গৃহের শ্রাও যে কত বদলাইয়! যায় তাহ| বাঁংলা-উড়িষ্য! অঞ্চলের গৃহের পাশে 
মধ্য-ভারতের গৃহ দেখিলেই বুঝিতে পার! যায়। 

১] 


৮২ সমাজবিদ্য। প্রবেশিক। 


উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল ও পাঞ্জাব । উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল 
ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে অনেক পার্থক্য। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অত্যধিক কম, 
আবহাওয়া! অত্যন্ত শুকনো! ও খটখটে, খ্রীম্মকালে ও শীতকালে তাপমাত্রার 
ওঠানামা'ও খুব বেশী। শ্রীম্মকালে আগুনের হল্কার মতো হাওয়! বহিতে 
থাকে, শীতকালের কন্কনে ঠাণ্ডা হাওয়1 হাড় পর্যস্ত কাপাইয়৷ দেয়। 
প্রাকৃতিক আবহাওয়ার এই পরিবর্তনে ফলে এখানকার বসবাসের গৃহের 
গড়নের সহিত অন্ান্ত অঞ্চলের গৃহের গড়নের বিশেষ সাদৃশ্য নাই দেখা যায়। 
এই অঞ্চলে সাধারণ লোকের গৃহের ছাদ সমতল (89৮)। কাঠের তক্তা 
পাতিয়৷ তাহার উপর মাটির প্রলেপ দিয় ঘরের ছাদ তৈরী কর! হয় ও 
ছাদের চারিদিকে মাটির পাড় থাকে, তাহার মধ্যে মধ্যে গর্ত কর] থাকে» 
হঠাৎ জলবুষ্টি হইলে যাহাতে জল না জমিতে পারে সেই কারণে । ঘরের 
দেয়াল মাটির, জানালা-দরজাও সংখ্যায় অল্প ও ছোট ছোট। দূর হইতে 
দেখিলে থরগুলিকে ঠিক চারকোণা সিন্দুক বা বাক্সের মতো মনে হয়। এই 
ধরনের গৃহের গড়ন তাপনিয়ন্ত্রণের পক্ষে খুব ভাল, কারণ গ্রীম্মকালে ইহ] বেশ 
ঠাণ্ডা থাকে, বাহিরের গরম হাওয়া তিতবে টুকিতে পারে না, এবং শীতকালে 
ইহা বেশ গরম থাকে, ঠাণ্ডা বসে না অথবা ঠাণ্ডা হাওয়] ভিতরে ঢুকিতে 
পারে না। পৃথিবীর অন্তান্ত অঞ্চলেও, শুধু ভারতবর্ষে নহে, যেখানে তাপমাত্রা 
খুব বেশী এবং আবহাওয়া এইরকম শুকনে! ও খটখটে, সেখানে এই একই 
রকমের চারকোণ। বাক্সের মতো! সমতল-ছাদের গৃহ দেখা যায়। উত্তর- 
প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল হইতে আরম করিয়। রাজস্থান, সিন্ধু, বেলুচিস্তানের 
ভিতর দিয়! একেবারে ইরান, ইরাক ও আরবদেশ পর্যস্ত এই ধরনের গৃহের 
বিস্তার দেখ! যায়। কিন্ত এদিকে পাঞ্জাবের কাংড়া অঞ্চলে বৃষ্টিপাত একটু 
বেশী হয় বলিম্ব! সেখানে আবার ঢালু-চালের চারকোণা ঘরই বেশী দেখা! যায়। 


উত্তরপূর্ব ভারত ও আসাম। উত্তরপূর্ব ভারতে ও আসাম অঞ্চলে 
ঝড়জল খুব বেশী হর, ঘন ঘন ভূমিকম্পও হয়, বনজ সম্পদ কা$ও প্রচুর 
পরিমাণে পাওষ1 যায়। অতএব স্থানীয় উপার্ান ও আবহাওয়! ছইদিক 
হইতেই এই অঞ্চলে কাঠের গৃহ অত্যন্ত উপযোগী ও নিরাপদ আশ্রয়। 
সেইজন্ত কাঠের গৃহই এই অঞ্চলের বড় বৈশিষ্ট্য । মোট! মোটা] কাঠের খুটি 
দিয়া! অনুচ্চ মাচ1 করিয়া তাহার উপর ঘর তৈরী কর! হয়। চাল অবশ্যই 
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চালু এবং কোথাও টালি, টিন ও আযাসবেস্টম দিয়া, কৌথাও বা সম্পূর্ণ কাঠ 
দিয়াও ছাওয়] হয়। পাহাড়ী অঞ্চলে গৃহনির্নাণে পাথরও যথেষ্ট পরিমাণে 
ব্যবহার করা হয়। 





চালা 


আসামের কাঠের ঘর 


ভারতীয় গৃহের গড়ন-বৈচিত্র্য 


ভারতের বিঙিশন অঞ্চলের গৃহের গভন সম্বন্ধে খেআলোচন! কর] হইয়াছে 
তাহাতে ভারতের কুটারগুলিকে মোটামুট তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ 

১ | আবত বা চতুরতআ্র আসনের উপর সমতল ছাদবি শিশ্ট ঘর; 

২। আয়ত আসনের উপর ঢানু ছাদ্বিশিষ্ট ঘব ২ 

৩। বৃত্তাকার আসনের উপর গোলাকার ছা'দবিশিষ্ট ঘর | 
এই গৃহের মধ্যে ইট-সিষেন্টের তৈরী পাকাবাডীর বিচার করা হয নাই। 
এমনিতেও অঞ্চলভেদে পাকাবাড়ীর গভনের বৈশিষ্ট্য কিছু দেখা যা না, 
সর্বত্রই তাহার গড়ন প্রায় একধরনের | গৃহের গঙনের এই বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন 
অঞ্চলের সাধারণ লোকের বসবাসের কুটীরেই দেখা যায়। 


সমতল ছাদবিশিঞ্ট গৃহ 


প্রধানত অনাবুঠি ও অল্পবুষ্টি অঞ্চলে সমতল ছাদের গৃহ দেখা যায়। 
উত্তরপ্রদেশ পাঞ্জাব রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলেই এই গৃহের প্রধান কেন্্র। 
এইসব প্রদেশের সর্বত্রই যে সমতল ছাদের ঘর দেখা যায় তাহা! নহে। যে-সব 
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, অঞ্চলে বৃষ্টিপাত একটু বেশী হয়, দেখানেই আবার ঢালু ছাদের ঘর দেখা 
যায়। উত্তরভারত ছাড়া মহারাষ্ট্রের পূর্ব ও পাশ্চম খান্দেশ, গুজাবাদ, 
আহম্মদনগর প্রভৃতি অঞ্চলে এবং দক্ষিণভারতে মহীশৃূর ও অন্ধ,প্রদেশের ছুই- 
একটি অল্পনৃদ্ধি অঞ্চলে এইধরশের ঘর দেখা যাধ ঘরের কাথ ব! দেয়াল 
সাধারণত মাটি দিয়, যেখানে পাথর পাওয়। যায় পাথর দিয়া, তৈরী কর! 
হয। ঘরেব কাথ বা দেয়াল গড়া হ$লে তাহার উপব কাঠেব তক্ত! বসাইয়া, 
পুরু করির়1 মাটি পিটাইষ! বপানো ৭ ইঙ্াই সমতল ছাদ গড়িবার আঁধক 
প্রচলিত রীতি । কোথাও কোথাও কাঠের তক্তার বদলে চাটাহই ব৷ মাদুরের 
উপর পাত বিছাইয়] মাটি লেপিয়া দেওয়া হয 

ইহ! লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এই বাঝোেব শতো। দেখিতে সমতল ছাদের 
ঘর ভারতের উত্তরপ্রদেশ হইতে পাথতের বাহিরে মিশর) ইরাক, ইবান 
প্রভৃতি দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত, কারণ এই সমগ্র অঞ্চলেব প্রাকৃতিক আবহাওয়া 
শ্রী় একরকম, অর্থাৎ বৃষ্টিপাত ম্বতান্ত অল্প পনর আরও অন্তান্য দেশে 
যেখানে বৃষ্টি খব অল্প ঠয়, সেপানেই এই ধরনের গৃচনির্সাণ প্রচলিত আছে । 


ঢালু চালবিশিষ্ট গৃহ 


ভারতে ঢালু চালবিশি্ গৃঠের লংখ্যাই বেশী। তাহার প্রধান কারণ? 
ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে প্রাকৃতিক আাবহাওয়ার সাদৃশ্য আছে। এই 
সাদৃশ্য বিশেন করিয়া বৃষ্টিপাতের দিক দিধা অধিক দেখা যায়। তাই শীত- 
প্রধান পার্বতা অঞ্চলে হোক, অথবা গ্রীষ্ম প্রধান সমতল ভূমিতে হোক, ছার্দের 
বৃষ্টি নিষ্কাশনের জন্য চালের গড়ন ঢালু না হইলে চলে ন]1। 

গালু-চাল গৃহের উপার্দান সর্বত্র একরকমের পাওয] যায় না। উপাদানের 
পার্থক্যের জন্য চাল ঢালু হইলেও তাহ! দেখিতে নানারকমের হয়। বা-লা- 
দেশে খড় অথবা ছনের ছাওয়] চাল বেশী দেখা যায়। পশ্চিম বঙ্গের হুগলী 
প্রভৃতি জেলার কিছু কিছু খোলারও ব্যবহার আছে» তবে বিহার অঞ্চলেই 
খোলার' চালের চলন বেশী। বিহারে এই খোলাকে' বল। হয় খাপর1” | 
পাটন। প্রত্তি অঞ্চলে যেখানে পলিমাটি পাওয়। যান সেখানে কুমোরের চাকে 
খাপর! গড়! হয় । যেখানে তাহা পাওয়। যার ন! পেখানে খাপর! টাচে 
ফেলিয়! হাতে গড়া হয় । 
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খাপর। ছুই রকখের। একরকম ভোঙ্গার মতে! অধধবৃতস্তাকার ও লম্বা, 
তাহাকে “নারি” বলে। আর একরকম টালির মতো! চেপনটা, তাহাকে 
“পটরিঃ বলে । উত্তরপ্রদেশের বারাণসী অঞ্চলে নারি ও পটরি ছুই রকমেরই 
থাপরার ব্যবহার আছে। বারাণশী হইতে যত পশ্চিমদিকে অগ্রসর হওয়া 
যায় তত দেখ! যায় যে পটরি-খাপরার চলন বেশী । রাজস্থান; মধ্য প্রদেশ 
প্রভৃতি অঞ্চলে অধিকাংশ চাল এই পটরি খাপর] দখা তৈরী । ঠিমালয়ের 
যে-সব অঞ্চলে ঞপ্লেউপাথর পাওয়া! যার, সেখানে শ্রেটের টালি ব্যবহার 
করা হয়। 

দক্ষিণভারতে তালপাত। নারিকেলপাতা ঘাস ইত্যাদির ছাওয়! চাল 
থাকলেও, খাপরার ব্যবহারও যথে্ দেখিতে পাওয়! যায়| উতণ্তরভারত 
ও দর্ষিণভারতের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হহল-উত্তরভারতের সর্বত্র একগ্রস্থ 
টালি বাখাপরার ছাউনি করার রীতি প্রচলিত আছে, কিন্তু দক্ষিপভারতে 
অন্ত্রপ্রদেশ হইতে একেবারে ক্গাকুশারিকা পর্যস্ত ছুই-তিন বা চারপ্রস্থ পর্যন্ত 
টানি বা খাপরার ছ'উনির বীতি আছে। টালিগুলিকে আর্টসাট করিরা 
রাখিবার জন্য চুনবালির পলেম্তর1! দেওয়া? হয় এবং তাহাপন মুখে ও উপরে 
বাধনও দেওয়] হইয়! থাকে। 

দক্ষিণভারতের মধ্যে কেরলপ্রদেশের চালের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। 
কেরলে দো-চাল| ও চৌ-চাল! ঘর পাত ব! টালি দিয় ছাওয়া হয়| 
কিন্ত আড়ের চালগুলি মুদনী পর্যস্ত শৌছার শা, তাহার মাথ! মুদনর কিছু 
পিচেথাকে। আড়ের চাল ওমুদনীর এই ফাকের মধ্যে কারুকার্যবিশিষ্ট 
ব্বিকোণ ছুইখানি কাঠ বসানে! থাকে । জাভা, স্মাত্রা, চীন প্রভৃতি অঞ্চলের 
গৃহের চাল দেখিতে কতকটা এইরকম। 

গৃহের দেয়াল। উত্তরভারতের অধিকাংশ স্থানে মাটির দেয়াল গড়ার 
রীতি প্রচলিত আছে। কোথাও কোথাও দেওযালকে “কাথ বলা হয়। 
বাংলাদেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে মাটির দেয়ালই অধিক দেখা যার । পূর্ববঙ্গে 
বাশের বেড়া করিয়। তাহার উপরে মাটি লেপিয়া দেয়াল দেওর। হয়, 
আবার তল্‌৩1 বাশ চি:রয়! সুন্দর টাটি বুনিয়! তাহার বেড়াও দেওয়া হয়। 
বিহার উড়িষ্যা উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে মাটির দেওয়াল বেশী দেখিতে 
পাওয়া যায়। মধ্যভারতের ও রাওস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে যেখানে পাথর 
সহজলভ্য; সেখানে পাথর দিয়! দেয়াল গীথ1 হয়। কাঙ্গড়া কুমাযুন আসাম 


৮৬ সমাজবিদ্য। প্রবেশিকা 


প্রভৃতি অঞ্চলে যেখানে দেবদারু শাল প্রহৃতি সরলকাণ্ড গাছ প্রচুর পাওয়। 
যায়, পেখানের, কাঠের দেওয়াল, এমনকি কাঠের মেঝে পর্যন্ত তৈদী 
কর হখ। 

ভারতের গৃহে আঞ্চলিক আবহাওয়। ও উপাদানের প্রভাব 


ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের গৃহেব এই বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, 
গৃহের গড়ন ও বৈশিষ্ট্য আঞ্চলিক উপাদান ও আবহাওধার উপর অনেকট! 
শির্ভর করে। পূর্বের আঞ্চলিক বিবরণের মধ্য এই কষেকটি বৈশিষ্ট্যের 
পরিচয় পাওয়] যায় ঃ 

ক। বাশ, কাঠ, খড়, পাতা, যাটি, পাথর--গৃহনির্মাণের যে-উপাদান 
যে-অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়] যায় পেখানে তাহাই প্রধানত ব্যবহার 
কর] হইয1 থাকে । গৃহের ছাদ ও গডনের উপর উপাদানের বেশ কিছুটা 
প্রভাব আছে দেখ।যায়। বাশ ও মাটির মতে! নমনীর উপাদান দিয়া যে- 
ধরণের গৃহ নির্যাণ কর! সম্ভব, ইট ও পাথর দিয়! তাহ। সম্ভব নহে। 

খ। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক আবহাওয়ার উপর গৃহে গড়ন অনেকটা! 
নির্ভর করে । যে-সব অঞ্চলে অধিক ব৷ মাঝারি রকমের বৃষ্টিপাত হয় সেখানে 
ঘরের ঠাল খড়ের বাটালিবোলার যাহারই হোক নাকেন তাহ! ঢালু-চাল 
হুইয়! থাকে । যেখানে বুষ্টিপাত খুব সামান্ঠ হয়, আবহাওয়! শুকনো। ও 
তাপযাত্র বেণী, সেখানে সমতল-চালের ঘর কতকট! চারকোণ। বন্ধ বাকের 
মতে। করিয়! গড়া হয। 

গ। ভাটি, জলাভূমি ও নিম়ুভূমি অঞ্চলে কাঠের থু'টির উপর মাচা 
করিয়! গৃহ নির্যাণ করা হয়। এই ধরনের গৃহকে “মাচা-ঘর” বলা যাইতে 
পারে ।. 

ঘ। ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলের ঘর আকারে চারকোণ1| বুত্তাক্কার 
ব! গোলাকার ঘর যে একেবারে নাই তাহ! নহে। বাংলাদেশে শল্তাগার 
বা গোলাঘর একপময় গোলাকারই ছিল বেশী, এখন তাহা আর বেশী তৈরী 
হয় না, তৈরশী করিবার মতো ওস্তাদ ঘরামিও খুব বেশী নাই । অন্ধ্রপ্রদেশের 
কোন কোন অঞ্চলে, হায়দারাবাদের “5েঞ্চ' নামে আদিবাশীদের মধ্যে গোলা- 
কার ঘরের প্রচলন এখনও কিছু কিছু আছে। আসামের নাগাদের ঘরের 
সামনের দ্রিক অধ-গোলাকার। দক্ষিণভারতের নীলগিরি পাহাড়ে টোডা নাষে 


আমাদের গৃই ৮৭ 


কআআদিবালীর] থাকে, তাহারা ব্যারেল-আকারে (অর্থাৎ পিপা বা ড্রাম লগ্বায় ' 
মাঝখান হইতে কাটিয়া! উপুড় করিয়! দিলে যে-রকম হয়) গৃহে বাস করে। 
বিশেষ কোন প্রাকৃতিক বা সামাঞ্জিক কারণে গোলাকার ঘরের উৎপত্তি 
হইয়াছিল কি না পঠিক বল] যায় না। মনে হয় তাহা নাই, ইহ! একটি 
বিশিষ্ট গঠন কৌশল মাত্র । 


গৃহ ও সমাজ 


গৃহের উপর শুধু যে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব আছে তাহ! নহে, 
সামাজিক প্রথারও যথেষ্ট প্রভাব আছে। বাস্তভিট! বাছাই করা হইতে 
আরম করিয়! গৃহপত্তন, গৃহপ্রবেশ পর্যস্ত পর্বে পর্বে বাস্তদেবতা, গৃহদেবতা 
ও পিতৃপুরুষদের পুঙ্জা করিয়া এবং নানাবিধ উৎসব-অহুষ্ঠান করিয়া তবে 
বসবাসের গৃহ নির্মাণ কর! হয়| যে-ভিটার উপর গৃহ নিমিত হইবে তাহা 
নির্বাচন করার বিধানও শাস্ত্রকারর1 দিয়] গিয়াছেন। ভিটার উপর কোন্‌- 
দিকে কিভাবে মুখ রাখিয়! গৃহ নির্মাণ করিতে হইবে?এবং করিলে তাহা গৃহীর 
পক্ষে কল্যাণকর হইবে সে সম্বন্ধেও শাস্ত্রোক্ত বেধান ও ডাক-খনার বচনের 
মতো! প্রবচনের অভাব নাই। ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে গৃহনির্মাণের যে সমস্ত 
বিধিবিধান আছে তাহা এত বিশদ ও বিস্তৃত যে, অতি ভপ্রাচীনকাল হইতে 
ইহা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমাজকর্ম বলিয়! স্বীকৃত না হইলে এরকম বিপুল 
স্থাপত্যশাস্ত্বের বিকাশ হইত ন1। 

মহাভারত দেখা যায় যে দেবতার অচনা, মাঙগল্য উৎসব, ব্রাহ্মণদের 
দক্ষিণাদান প্রভৃতি গৃহপত্তন ও গৃহপ্রবেশের অঙ্গ ছিল। বহুলোককে নিমন্ত্রণ 
করিয়। পায়লাদি উত্ক ভোঙ্গ্যে আপ্যায়িত করিতে হইত । ব্রাঙ্মণর] স্বস্তি 
ও পুণ্যবচনে গৃহস্বামীর কল্যাণ কামন1 করিয়৷ আশীর্বাদ করিতেন। নূতন 
গৃহ নির্মাণ করিবার আগে বাস্ত মাপিবার নিয়ম ছিল। শাস্ত্রীয় বিধান 
অনুলারে বাস্তভিট। মাপিবার ব্যবস্থা কর। হইত এবং কোন বিশেষজ্ঞ স্থপপ্ডিত 
ব্যক্তি বাস্তর পরিমাপ করিতেন। নুতন গ্রাম ও নগর পত্তন করিতেও 
মাপের নিয়ম ছিল। প্রথমে শাস্তিপাঠ করিয়া! কাজ আরম্ভ করা হইত। 
রামায়ণ-যহাভারতে যে-সকল প্রাসাদ ও গৃহ নির্মাণের বর্ণন। পাওয়! যায় 
তাহার অধিকাংশই রাজা-মহারাজাদের | সেগুলির বিবরণ হইতে সেকালে 
গৃহপ্রস্তত-প্রণালী যে কত উচ্চ ধরনের ছিল তাহ! বুঝিতে পার! যায় । এখানে 


৮৮ সমাজবিগ্য! প্রবেশিকা 


' একটি দৃষ্টাস্ত আমরা উল্লেখ করিতেছি । শিল্পী মক়দানব প্রীকঞ্জচের আদেশে 
ইন্দ্প্রস্থে একটি সভামণ্ডপ নির্মাণ করেন। মণ্ডপখানির আকৃতি ঠিক বিমানের 
মতো, ইচ্ছা করিলে স্বানাস্তরিত কর চলিত, যদিও তাহ! করিতে প্রায় ৮,০০০ 
শক্তিশালী পুরুষের প্রয়োজন হইত । পুণ্যদিনে শুলগ্নে হাজার ত্রাহ্মণকে 
পায়সানে পরিতৃপ্ত করিয়1, তাহাদের নানাবিধ ধনপত্ব দান কিয়] ময়দানব 
সভার স্বান মাপিতে আরম্ভ করেন। চতুরত্র দশ হাজার হাত ভূমি জুড়িয়া, 
অর্থাৎ আধুনিক মাপের ১২৫ বিঘ। জমির উপর এই বিশাল মণ্ডপটি 
নির্যাণ কর! হয় । | 

এই একটি দৃষ্টান্ত হইতেই বৃঝিতে পারা যায় যে, ভারতীয় গৃহনির্মাণশিল্প 
বছকাল হইতেই রীতিমত সুসমৃদ্ধ ছিল এবং প্রধানত ভারতের হিন্দু রাজা- 
মহারাজাদের ও মুসলমান স্বুলতান-বাদশাহদের পোষকতায় এই শিল্পের চরম 
বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল । ইহার সহিত কেবল শিল্পনৈপুণ্য নহে, সামাজিক 
আচারপ্রথাও অঙ্গাঙ্গিতভাবে জড়িত ছিল। আগে আমপা যে গুহের বিবরণ 
দিয়াছি তাহ! ৭ভারতের জনসমাজের সাধারণ বসবাসের গৃহ | কিন্তু ভারতের 
রাজা-বাদশাহদের পোষকতায় যে-সব প্রাসাদ অট্রালিকা ছুর্গ দেবালয় 
মন্দির মসজিদ ইত্যাদি নিমিত হইয়াছে তাহাও ভারতীয় গৃহনির্াণশিল্পের 
গৌরবময় নিদর্শন | পরে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে 
( অষ্টম প্রকরণ--পঞ্চম অধ্যায়ঃ) | 

ভারতীয় গৃহের গড়নে ও বিস্তাসে সামাজিক প্রথার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
প্রভাব লক্ষ্য করাযায়। গ্রামে ব। নগরে যাহার যেখানে ইচ্ছা সে সেখানে 
ঘর বাধিতে পারিত ন।। জাতিবর্তেদে আগে বাস্তকেন্ত্র ঠিক করা হইত, 
তারপর সেখানে গৃহনির্মাণ করা হইত। ব্রাহ্মণর! ব্রাহ্মণগ্রামে, বৈদ্যর1 বৈদ্য- 
গ্রাযে, বৈশ্যর বৈশ্যগ্রামে, কর্মকার কুস্তকার তন্তবণিক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ও 
বর্ণের লোকের। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে, অথবা একই গণগুগ্রাম ও নগরের ভিন্ন ভিন্ন 
অঞ্চলে গৃহনির্মাণ করিয়া বসবাস করিত। কেবল বসতিবিন্থাসে নহে, গুহ- 
বিস্তাসেও সামাজিক প্রথার প্রভাব দেখা! যায়। গৃহের ভিতরের আঙ্গিনার 
দিকে যুখ করিয়! ঘর বাধ! এবং তাহার চারিদিকে একটি বেড়া বা প্রাচীর দিয়? 
ঘিরিয় রাখার যে রীতি তাহ] অনেকট! পারিবারিক গোপনত। বজায় রাখি- 
বার জন্ত এবং কিছুট! সামাজিক প্রথা মানিয়। চলিবার জন্ত। ভারতীয় সমাজে 
পর্দাপ্রথার প্রচলন হইবার পর ভারতের গৃহনির্যাণে তাহার বেশ কিছুট। 


আমাদের গৃহ ৮৯ 


প্রভাব পড়িয়াছে। অবশ্য পর্দা প্রথ! উচ্চবর্ণের হিন্দুপমাজে এনং উচ্চস্তরের 
মুসলমনে-নমাজে যতট। প্রবল, সমাজের শিয়স্তরের দিকে ততট! প্রবল নহে । 
সেইঞ্ন্য সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান কৃষকদের গৃষবিস্তাসে এতটা গোপনতার 
ভাব থাকে না। অবশ্য বেশী পরিপাটি করিয়া ঘর বাধিবার আধিক সামর্থ্যও 
তাহাদের নাই। সেইকারণেও তাহাদের গৃহ সাদাসিধা ও খোলামেল।। 


গৃহ ও সৌন্দর্যবোধ্‌ 


গুহের সহিত মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সম্পর্ক 
যখন এত ঘনিষ্ঠ তখন সেই গৃহ যে মান্ধন তাহার সাধ্য ও কল্পন! অনুযাধী 
মনোরম ও সুন্দর করিয়া] গড়িবাবু চেষ্টা) করিবে তাহাতে সন্দেই নাই। 
ভারতে ও ভারতের বাহিরে সর্বত্র আজও আদিবাসীদের বাসগুহের শিল্পকর্ম 
দেখিলে তাহ] পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় । ভারতের উত্ত৭-পুর্বধঞ্চলে নাগা- 
দের ও অন্যাগ্ত উপজাতিদের পৃ মধ্যভারতে সাওতাল মুড €হো ওরাও 
গণ্ড শবর জুধাঙ খন্দ মারিযা আগারিয়] প্রভৃতি আদিজাতির গৃহব্পচ্চ| 
দেখিলে যে-কোন আধুনিক অতিসভ্য মান্ববও অবাক হইয়া যাইবেন। তখন 
এই কথাই মনে হইবে যে বিজ্ঞানচর্চায়। শিক্ষাপীক্ষায়। লোহা-কংক্রিটের 
আকাশমুখী প্রাসাদ নির্মাণে আমরা যতই উন্নত ও সভ্য হই না কেন, বোধ 
হয় গৃহকে কি করিয়] অন্দর করিতে হয তাহ! আজও আমাদের এই আদি- 
বাসীদের কাছ হইতে শিখিতে হইবে । কাঠের দরজা জানলার খোদাই 
কারুকার্য, ঘরের দেয়ালে নানারকমের জাছ্মন্ত্র ও তুকতাকের প্রতীকচিত্র 
ইত্যাদি আদিবাপীদের গৃহের অঙ্গসজ্জার প্রধান উপকরণ। প্রধানত গৃহকে 
সুন্দর করিয়। গড়িবার জন্য কাঠের খোদাইশিল্প, বাশ-বেতশিল্প এবং চিত্র- 
কলার একটি দ্রিকের ( দেযালচিত্রের ) অভাবশীয় উন্নতি হইয়াছিল । দেহে 
অলংকরণের দ্বার] সৌন্দর্যচচ করার প্রবৃত্তি যেমন মাস্থষের সহজাত, গৃহকে 
সুন্দর করিয়। নির্মাণ করার প্রবৃত্তিও ঠিক তেমনি সহজাত বলা যায়। সেইজন্ত 
ভারতের শিল্পশান্ত্রকারর] সমস্ত শিল্পের মধ্যে স্বাপত্যশিল্পকে * খুবই উচু 
মর্যাদা দিয়াছেন। ইউরোপীয়রাও স্থাপত্যশিল্পকে অন্তান্ সমস্ত শিল্পের জনক 
বা উৎস বলয়! থাকেন। কারণ গৃহনির্মাণ বেন্্র করিয়৷ তক্ষণশিল্প, চিত্র- 
কলা, ভাস্কর্য ইত্যাদি বিকাশ হইয়াছে । মাহষের গৃহ ও দেবতার গৃহ-_এই 


৯৪ সমাজধিদ্যা প্রবেশিকা 


ছুইরকমের গৃহকেই কেন্দ্র করিয়] অন্তান্ত শিল্পের বিকাশ হইয়াছে । এইজন্তই 
গৃহনির্মাণশিল্পকে সমস্ত শিল্পের জনক বল! হইয়াছে । গৃহের সহিত মাহ্থষের 
সৌন্দ্যবোধের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না! থাকিলে ইহ1 কখনই সম্ভব হইত ন!। 


আধুনক ভারতের গৃহ 


ভারতের:যে বিভিন্ন প্রকারের গৃহের বর্ণন1 দেওয়া হইয়াছে তাহ1 হযত 
আর পঁচিশ কি পঞ্চাশ বছর পরে আধুনিক শহরনগর হইতে নির্বাসিত 
বহুদূর কোন গ্রামে চেষ্টা! করিয়! খু'ঁজিয়৷ বাহির করিতে হইবে। কারণ 
গৃহনির্মাণের রীতি-পদ্ধতি, উপাদান-উপকরণ, ছাদ ও গড়ন, সবই আধুনিক 
যুগে দ্রুত বদলাইয়া যাইতেছে । ভারতের বড় বড় মহানগরে যে-সব বড় বড় 
আট-দশতল! ইমারত তৈরী ।হইতেছে তাহার সহিত নিজেদের জাতীয় 
এতিহ ব1স্টাইলের বিশেষ কোন সম্পর্ক থাকিতেছে না। কলিকাতা, 
বোম্বাই, "দিলা, মাদ্রাজ প্রভৃতি শহরের বিশাল বিশাল আকাশচুম্বী 
অষ্টালিকার সহিক্ত নিউইয়রক, লগুনঃ প্যারিস, বালিন, মস্কো প্রভৃতি শহরের 
স্কাইস্কেপারের কোন পার্থক্য নাই। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও আত্তর্জাতিকতা- 
বোধের প্রসারের সহিত সামঞ্জস্ত রাখিয়৷ মনে হয় যেন স্থাপত্যশিল্পে একটি 
আস্তর্জাতিক রীতি বা স্টাইলের বিকাশ হইতেছে | এত ভ্রত এই বিকাশ 
হইতেছে যে, ইহার সামনে জাতীয়তাবোধ সংকীর্ণ গৌড়ামি ছাড়া আর কিছু 
মনে হয় না। আধুনিক যুগে ভারতের মহানগরে যে সমস্ত স্কাইক্রেপার নিখিত 
হইতেছে, কোথাও কোথাও তাহার সামনের দিকের কোন অংশে প্রাচীন হিন্দু 
ও মুসলমানযুগের কোন শিল্পনিদর্শন অলংকরণব্পে ব্যবহার করিয়। স্থপতির! 
ভারতীয়তায় স্পর্শ দিবার চেষ্টা করিতেছেন । ভারতের রাজধানী দিলীতে 
এই ধরনের আধুনিক অস্টালিক] দেখা যায়, কলিকাতাতেও কয়েকটি আছে। 
কিন্ত অনাবশ্টক অলংকরণের ভিতর দরিয়া ভারতীয়তা বজায় রাখিবার এই 
হুণীণ অসহায় প্রচেষ্ট1 টিকিয়। থাকিবে বলিয়! মনে হয় না। বৈজ্ঞানিক যুগের 
টাচাছোলযান্তিক উপযোগিতা ক্রমেই আধুনিক গৃহের যুতিতে প্রকট হইয়! 
উঠিবে। এই যান্ত্রিক আধুনিকতা প্রথম দিকে বড় বড় সমাজগৃহ (08110 
09119017789 ) নির্মাণে প্রকাশ পাইবে, তারপর ক্রমে পারিবারিক বাসগৃহেও 
তাহার বিস্তার হইবে। 


আমাদের' গৃহ | ৯১ 


গৃহনির্মণের জাতীয় রীতি ব। স্টাইল বিকাশলাভ করে দুইটি কারণে-__- 
প্রাকৃতিক পরিবেশের জগ্ত এবং আঞ্চলিক উপাদান ও শিল্পপীতির জন্ত। এই 
দুইটি কারণই বৈজ্ঞানিক যুগে অপসারিত হইবার সপ্তাবলা আছে। 
প্রাকৃতিক পরিবেশকে জয় করাই বিজ্ঞানের অন্যতম কীতি। তাপনিয়ন্ত্রণের 
( 51:49024161018106 1 বৈজ্ঞানিক কৌশল যন আঘধত্ব হইয়াছে তখন গ্রীন্ম- 
প্রধান ও শীতপ্রধান দেশে যে-কোন স্টাইলের গৃহনির্মাণের কোন বাধা নাই । 
মেরু অঞ্চলেই হোক আর মরুভূমি অঞ্চলেই হোক, পাহাড়-পর্বতে হোক আর 
সমভূমিতেই হোক, সর্বত্র একধরনের গৃহনির্মাণ কর] সম্ভব, কেবল প্রয়োজন 
অন্থ্যারী বৈজ্ঞানিক সাজ-মরঞ্জাম ও ব্যবস্থাদি ঠিক রাখিলে হইল । বিজ্ঞানের 
অগ্রগতির ফলে আধুনিক যুগের গৃহের পরিবেশ অনেক বেশী স্বাস্থ্যকরঃ বল- 
বাপের উপযোগী ও আরামপ্রদ করিয়! নির্মাণ কর সম্ভব হইয়াছে। কিন্ত 
ইহার সহিত যদ্দি নিজেদের জাতীয় স্টাইলের কিছু বজায় রাখা সম্ভব হয় 
তাহ! হইলে এই অগ্রগতি সর্বাঙ্গনুন্দর হইতে পারে । যানবাহন্টও চলাচল- 
ব্যবস্থার উন্নতির ফলে আঞ্চলিক উপাদানের গুরুত্ব গৃহনির্মাণে ভরত কমিয়া 
বাইবে, শহরের স্থাপত্য গ্রামে বিস্তারলাভ করিবে এবং কোন স্থানে কোন 
উপাদানের অভাব হইবে বলিয়া! মনে হয় না। এই কারণেও গহের উপাদান- 
গত স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ক্রাম লোপ পাইবে। গৃহনির্মাণে একটি রীতি বা স্টাইল 
সর্বত্র প্রচলিত হইবে--তাহাকে বৈজ্ঞানিক রীতি বা স্টাইল বলা যায়। 


ভারতের গৃহসমস্ত)। 


ভারতের গৃহসম্থ| যে কত ব্যাপক ও জটিল তাহ] গৃহসংক্রাস্ত কয়েকটি 
তথা হইতে বুঝিতে পারা যায়। ১৯৫১ সালের সেন্সাসের সময় দেখা 
গিয়াছিল যে ভারতবর্ষে মোট ৬১৪৩,৬১,৬৭৬ বালগৃহ আছে। ইহার মধ্যে 
৫১৪৭১৫৬১৩৮৮ গৃহ গ্রামাঞ্চলে এবং ১০,৩*১৫২৮ গৃহ শহরাঞ্চলে। ১৯৬১ সালের 
সেল্সাসের খবর এখনও পাওয়া যায় নাই, তবে গত দশ বছরে ইহ] বাড়ির! 
প্রায় ৭ কোটি হইয়াছে অন্থমান কর। যায় । এই হিসাব অন্যায়, ভারতবর্ষে 
গড়ে প্রায় ৬ জন করিয়া লোক প্রতিগৃহে বাদ করে। সরকারী হিলাৰ 
অনুযায়ী গৃহনির্মাণের যাবতীয় পরিকল্পন! ঠিকমত কার্যকর হইলে ১৯৬১ সালের 
শেষে কেবল শহর এলাকায় ৭৮ লক্ষ গৃহ ঘাটতি পর্ড়বার কথা। এই 


৯২ সমাজবিদয। প্রবেশিকা 


'হুসাবের মধ্যে প্রাথ ১০ লক্ষ বস্তি ধরা! হয নাই। ভারতে যে কিনিদার 
গৃহসংকট দেখ! দিয়াছে তাহ1 এই সরকারী স্বীকারোক্তি হইতেই বুঝিতে 
পার! যায়। 
ংকটের সমাধান কর1 সহজ নহে । সমাধানের জন্য ভারত-সরকার যে 
পরিকল্পন। করিয়াছেন তাহ ছয়টি বিভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি এই : 
ক। সবকারী অর্থসাহায্যে শিল্পাঞ্চলে গৃহনির্মীণ | 
খ। স্বল্পবিস্ত অল্প আয়েব্র লোকদের জন্য গৃহনির্মীণ। 
গ। বস্তি সংস্কার ও উন্নয়ন। 
ঘ। বসবাসের জন্য জমি দখল ও তাহার উন্নষন | 
উ। গ্রামাঞ্চলে গৃহনির্মাণ। 
ট। চা-কফি প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে গুহনির্াণ। 
গৃহনির্সাণেব ঝৌক অবশ্য বেশী দেখা দিয়াছে শবে ও শহরতলীতে । 
দেখিতে দেখিতে খালি জমি ঘরবাড়ীতে ভরিয়! যাইতেছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
হিপাবে দেখা যয় যে, প্রথম পঞ্চবাধিক যোজনার মধ্যে প্রায় ৫০০ কোটি 
টাক] শহরকন্ত্রে গুহনির্মাণের জন্য ব্যয় হয় এবং দ্বিতীয় খোজনার মধ্যে প্রাব 
৬০০ কোটি টাক1। দ্বিতীয় যোজনায় গৃ্নির্মাণ খাতে সরকারী বরাদ্দ ছিল 
১২০ কোটি টাকা, ইহা কমাইয়] ১৯৫৮-৫৯ সালে ৮৪ কোটি টাক1 করা হয়। 
তৃতীয় যোজনাতেও সরকারী বরাদ্দ ১২০ কোটি টাক1| গৃহসমস্তার দিক 
হইতে বিচার করিলে এই বরাদ্দ যে আদে পর্যাপ্ত নহে তাহ! বলাই বাহুল্য । 
ভারত-সরকার অবশ্য সমস্তার গুরুত্ব সম্বদ্ধে অবহিত আছেন এবং ভারতের 
লোকসংখ্য। যে-হারে বাড়িতেছে তাহাতে ক্রমেই যে এই সমন্তা আরও 
ভয়াবহ ্ূপ ধারণ করিবে তাহাও তাহার] অস্বীকার করেন না। সমাধানের 
জন্য তাহার] বিভিন্ন বাজ্য-সর কার, পৌর-প্রতিষ্ঠান, সমবায় ও বে-সরকারী 
প্রতিষ্ঠানের সহিত নানাভাবে সহযোগিতা করার চেষ্টা) করিতেছেন । 
গৃহসমস্তা সমাধানের যে ছয়টি সরকারী উপায়ের কথ পূর্বে বল! হইয়াছে 
তাহ! ছাড়াও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারের বিঙিন্ন বিভাগ-যেমন রেলওয়ে 
ডাক-তার, পুনর্বালন, প্রতিরক্ষা! ইত্যাদ্ি_-সরকারী কর্মচারীদের জন্য গৃহ- 
নির্মাণের নানাবিধ পরিকল্পনা কারিয়াছেন। লোহা-ইস্পাত ও অন্তান্ত বড় 
বড় শিল্পাঞ্চলেও নুতন নূতন শিল্পনগর নির্মাণ করা হইতেছে । বড় বড় 
কোম্পানি ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকেরাও তাহাদের কর্মচারীদের গৃহসমন্ত। 


আমাদের গৃহ ৯৩ 


সমাধানে যখাপাধ্য পাহাযা কারতেঃছন। এইপবম্বতপ্ব ওবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাকে, 
যদি কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ও পরিকল্পনার অধীনে স্ুনিয়ন্ত্রিত করা 
যায়, তাহ! হইলে হয়ত গৃহসমস্ত। সমাধানের উদ্ধম আরও বেশী সার্থক 
হইতে পারে । ্‌ 


মরুভূমি অঞ্চলের ঘরবাড়ট 


পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মরুহুমি অঞ্চলের ঘরবাড়ী সমতল ছাদবিশিষ্ট ও 
চারকোণা বাক্সের মতো । অদুর-প্রাচ্যে প্রত্্রবিদর] প্রাচীন উর নগরে মাটি 
খু'ড়িষ! যে*্দব লোকবলতি বাহির করিয়াছেন তাহার ঘরগুলিপ ছাদ সমতল 
এবং এখনও ইরাক আরব প্রভৃতি দেশে সাধারণ লোকের বপবাসের ঘর এই 
ধরনের দেখা য় | প্রথর রৌদ্র ও উত্তাপ, শুকনো খবখরে বাচ্তাস ও অল্প 
বৃষ্টপাত হইলে এই ধরনের সমতল-ছাদের ঘরে বাস করিতে কোন অস্থবিধ! 
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আরিজোনার “ইপ্ডিয়ান*-দের লতাপাতার “ফ্ল্যাট' ঘর 


হয় না। বরং এই ধবনের ঘর তাপপাহষু হয় এবং ঘরের ভিতর *খুব ঠাণ্ডা 
থাকে । পেইজন্ত দেখা যায় যে একেবারে অনুরপ্রাচ্য হইতে উত্তাভারতের 
উত্তরাংশ পর্যন্ত জনসাধারণের বসবাসের ঘর একরকমের_-চারকোণা লম্বা! 
বাক্সের মতো» মাটির দেয়াল ও সমতল ছাদবিশিষ্ট। চারিদিকে যাটির 


৯৪ সমাজবিদ্য। প্রবেশিকা 


'দেয়াল দিয়া, উপরে কাঠের পাটাতনের উপর মাটির প্রলেপ দিয়! ছাদ করিয়। 
ঘর বাধিবার যাহাদের ক্ষমতা নাই বা সময় লাই, অথবা একস্থানে স্থায়ী 
বসবাসেরও আবশ্যক নাই (যেমন বেছুইনরা, অথবা আরিজোনার আপাচে 
ইণ্ডিয়ানর1), তাহার] হয় তাবৃতে, না হয় লতাপাতার ঘরে বান করে। 
লতাপাতার ঘরেরও ছাদ সমতল । 

আফ্রিকার মরুদ্যানের (০8819) যে-সব অঞ্চলে চুনাপাথর বা এইজাতীয় 
উপাদান পাওয়। যায় (যেমন লিবিয়ার জালে! মরুদ্যানে), সেখানে চুন-বালি- 
সিমেন্ট দিয় পাথরখণ্ড গাথর। দেয়াল দেওয়] হয়, তাহার উপর সমতল ছাদ 
থাকে । দরজা-জানাল1 ছোট ছোট এবং অধিকাংশই খেজুরকাঠের তৈরী । 
দরজা-জানাল] ছোট এইজন্য যে, ঝড়ের সময বাহিরের বালি ঘরে ঢুকিতে 
পারে না এবং শীতকালে ঠাণ্ড। ঘর গরম ব্াখা*্যায়। 


“  শীতপ্রধান মেরু ভঞ্চলের ঘরবাড়ী 


মেরু অঞ্চলের অধিবাশীরাও নির্মম হিমবাযু হইতে আত্মরক্ষ। করিবার 
জন্য গৃহনির্মাণের অভিনব কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছে । যেমন পূর্ব-সাইবে- 





এন্কিমোদের তুষারগৃহ 


রিয়ার কোরিয়াকর1! অধেক্ষ মাটির নিচ হইতে কাঠের ঘর ঠতরী করে, 
ইহাকে অধণভূগর্ভস্ব গৃহ (1811-07006:8:0806 ) বল! যাইতে পারে। 


আমাদের গৃহ ৯৫ 


লম্বা! একটি সরু সুড়ঙ্গের মতো পথ দিয়! ঘরে যাওয়া যায়, শীতকালে এই 
পথও বন্ধ করিয়] দেওয়] হয়৷ তুষারপ্রবাহ হইতে বশচাইয়া৷ ঘরের ছাদে 
ফানেলের মতো! প্ল্যাটফর্ম করিয়া ধোয়। নির্গমনের যে'বড় ছিদ্র রাখ! হয়, 
তাহার ভিতর দিয় শীতকালে ঘরে যাতাযাত কর হয়। এস্কিমোদের গৃহ- 
নির্মাণের কৌশল যেমন সহজ সরল তেমনি প্রকৃতির উপযোগী ও অভিনব । 
সাধারণত এস্কিমোরাও কোরিয়াকদের মতো অধ-ভূগর্ভস্ত গৃহে বাস করে, 
তৃণমাটির চাপড়া বা পাথরের টুকর] দিয়! তৈরী । কিন্ত শীতকালে যাহাদের 
জমাটবাধ। বরফ-সমুদ্রের উপর দিয়! ঘুবিয়! বেড়াইতে হয় জীবিকার ধান্ধায়, 
তাহাদের এইভাবে ঘর বাধিবার উপকরণ বা অবসর কিছুই থাকে না। 
আশেপাশে বিস্তৃত বরফ চকৃচক্‌ করিতে থাকে । কাজেই বরফের খণ্ড দিয়! 
তাহাদের ঘর বাধিতে হয়। সঙ্গে একটি বরফ-কাট! ধারালে। চাকু বা ছুরি 
থাকে, তাই দিয়া বরফের টাই খণ্ড খণ্ড করিয়া! তাহার! খুব অল্প সময়ের 
মধ্যে ঘব বাঁধিয়া ফেলে । ধরগুলি গোলাকার (“ইগব্ু* বলেন, সামনে 
আচ্ছাদিত যে সুড়ঙগপথ থাকে তাহ। কুকুরের আশ্রযের কাজ ক্র । এই পথের 
আচ্ছাদনের উপর একটি ছোট্র ফাক থাকে স্বচ্ছ বরফ দিয় ঢাকা । ইহাই 
আল! টুকিবার জানালা, বরফের স্বচ্ছতার আলো ভিতরে প্রতিফলিত হয়। 
ভিতরে শীলমাছের তেলের প্রধীপ জ্বলতে থাকে এবং ঘরুটিকে গরম করিবার 
জন্য ভিতরের তুঁষার-দেয়ালের গায়ে ভালুক-ভরিণ ইত্যার্দি চামড়া ঝুলাইয়। 
দেওয়া! হয়। খ্রীম্মকালে যখন বরফ গলিতে থাকে তখন চামড়ার তাবু 
খাটাইয়! বাস করিতে হয়| 


আফ্রিকার ঘরবাঁড়ী 


“সাহেব? বলিলে যেমন ইউরোপের সকল জাতিকে সঠিক জান যায় 
না, তেমনি “নিখ্রে!” বলিলেও আফ্রিকা সকল জাতিকে বুঝিতে পার! 
যায়না । ইউরোপে যেমন জার্মান, ফরাসী, ডাচ, বেলজিয়ান, ইটালিয়ান, 
চেক প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষাভাষী শ্বেতাঙ্গ লোকের বাস, আফ্রিকার বিভিন্ন 
অঞ্চলেও তেমনি বন্ুভাষাভাষী র্ুষ্ণাঙ্গ “নিগ্রোর” বাস। সকলের মধ্যে 
শিক্ষারদীক্ষা, সভ্যতা ও আধুনিক জীবনযাত্রার সমান প্রসার হয় নাই। 


৯৬ সমাজব্বিদ্যা প্রবেশিকা 


কেহ হয়ত আদিন স্তবে আছেঃ কেহ আধুনিক ভাবাপন্ন হইয়াছে। 
বাণ্ট,রাই নিগ্রোদের খধ্যে প্রধান গোষ্ঠী এবং তাহারা বহু উপজাতিতে 
বিভক্ত_যেমন বাগাণ্ডা, বান্টো, জুলুঃ ইয়াও» কিকুউ ইত্যাদি । দক্ষিণ- 
পশ্চিম ও মধ্য-মাফ্রিকায় থাকে আরও আদিম বুশম্যান ও হোটেনটটুরা 
(এখন আর নাই)। কঙ্গোর অরণ্যে গহন গহ্বরে থাকে পিগ. মিরা, 
এইরকম আরও অনেক জাতি-উপজাতি আফ্রিকায় বাস করে। 

বহু জ্াতি-উপজাতি আফ্রিকায় বাদ করিলেও, বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়। 
জলবাঘুত খুব বেশী পার্থক্য নাই বলিয়া! আফ্রিকার খরবাড়ীর ধাচের 
বৈচিত্র্য খুব বেশী নহে । অধিকাংশ আফ্রিকায় গরম বেশী, কিন্ত আবহাওয়] 
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আফ্রিকার আদ্িবাসীর গোলাকার পাতাঘর 


শুকনো! নহে। প্রবল বুষ্টপাতের অঞ্চল অল্প হইলেও, মাঝারি বৃষ্টিপাত 
উত্তরাংশ বাদ নিয়া অধিকাংশ অঞ্চলেই হয়। দক্ষিণের কালাহারী ও 
উত্তরের লাহার। অঞ্চন মরু অঞ্চপ। মৌচাকের মতো! অর্ধডিদ্বাকার ঘর 
আফ্রিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । অরণ্যব্যাপী পিগমির| তাহা! স্থানীয় লতাপাতা 
দিয় তৈরী করে, কঙ্গোর অন্তান্ত নিখ্রোরা স্থানীয় ঘাস দিয় চুড়ার মতো! 
করিয়। বৃত্তাকার ঘরের উপর ছাউনি দেয়, জুলুর! আরও সুন্বর করিয়] গড়নটি 


আমাদের গৃহ ৯৭ 


গোলাকার করে। বাস্থটোর! গোলাকার ও চারকোণ| ঢালু চালের ঘর' 
তৈরা কুরে, কিন্তু দেয়াল স্বর ঝকৃঝকে পাথর দিয়া গাথা,কারণ বাস্থটো- 
ল্যাণ্ড ( দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার ) পার্বত্য অঞ্চস, পাথর সহজলভ্য । কালা- 
হারী মরুভূমির বুশম্যানর1 বালির মধ্যে গর্ত করিয়া! উপরট! ডালপাল। দিয় 
ছাইয়! দেয়, কিন্ত তাহাঁও যৌচাকের মতো] দেখিতে । দাক্ষণ-নয়সাল্যাণ্ড, 
উগাণ্ডা, টাঙ্গানিকা প্রভৃতি অঞ্চলের ঘরবাড়ী আমাদের বাংলাদেশের 
ঘরবাড়ীর মতো, ঢালু চালাঘর, কাঠের বেড়ার উপর মাটি-লেপ1 দেয়াল, 
অথবা শুধু মাটির দেয়াল। 


আফ্রিকার গৃহের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হইল তাহার বৃস্তাকার মৌচাকের 
মতো! গড়ন। স্থানীয় ঘালঃ লতাপাতা ইত্যাদি গুহনির্মাণের উপাদানের 


ত্॥ ২৯১২ 


পঃ চর ৰর্ । রি / রি 
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আক্রিকার গোল চুড়াকার ঘর 


নমনীয়তা এবং নিখ্বোদের সরল জীবনযাত্রা ও সৌন্দর্যপ্রয়তা হয়ত গৃহের 
গড়নকে এত হুন্দর করিয়াছে। আক্রিকাবাসী নিগ্বোরা যে কতদূর সৌন্দর্য- 
প্রিয় তাহা! তাহাদের বেশভৃষ1, পোশাক-পরিচ্ছদ ও প্রসাধনপটুত্। হইতে 
বুঝিতে পারা শ্লায়। আফ্রিকার প্রায় তিলভাগের দুইভাগ অঞ্চলে মাঝারি 
(২০ হৃহতে ৬*")ও প্রণল বৃষ্টিপাত €৬** ইঞ্চির বেশী) হয়। এই. 
কারণে যরু-অঞ্চল বাদ দিয় আফ্রিকার বেশীর ভাগ অঞ্চলে ঢালু-চালের 


ঘরই বেশী এবং ভারতীয় গৃহের আকার ও উপাদানের সহিত তাহার অন্তত 
ণ্‌ 


৯৮ সমাজবিদ্য। প্রবেশিক! 


'সাদৃশ্ঠ আছে । মরুভূমি অঞ্চলে অবশ্য ঘর সমতল-হাদ্দের লম্বা চারকোণ। 
বাক্সের মতো! । আবহাওয়। কতকট1] একর কমের বলিয়৷ এই ধরনের সমতল- 





আফ্রিকার বৃত্তাকার ঘরের ছাউনি 


ছাদের চেক] গৃহের বিস্তার হইয়াছে অদুরপ্রাচ্য হইতে একেবারে ভারতের 
উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত । 


ইউরোপ ও আমেরিকার গৃহ 


ইউরোপ ও আমেরিকার সর্বত্র প্রাকৃতিক আবহাওয়া একরকম নহে । 
ইউরোপকে প্রধানত চারটি ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা যায়। উত্তর- 
ইউরোপ মেরু-অঞ্চলভুক্ত, শীতপ্রধান, বৃষ্টিপাত কম। মধ্য ও পূর্ব-ইউরোপ 
গ্রীষ্মকালে খুব গরম, শীতকালে খুব ঠাণ্ডা, বৃষ্টিপাত মাঝারি | উত্তর-পশ্চিম 
ইউরোপে শীত ও গ্রীক্ছ ছই-ই সহনীয়, বৃষ্টিপাত পর্যাপ্ত । দক্ষিণ-ইউরোপ 
ভূমধ্যসাগর-অঞ্চলতুক্ত, শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় এবং আবহাওয়! সাধারণত 
উষ্ণ । আমেরিকাকেও এইভাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ কর] যায়। 
গৃহের বৈশিষ্ট্য প্রাকৃতিক অঞ্চলভেদে ইউরোপ ও আমেরিকায় যাহা আছে 
তাহা প্রধানত স্থানীয় উপাদ্দানগত। পল্লী অঞ্চলে অধিকাংশ ঘরবাড়ী 
“কটেজ? বা কুটির ধরনের, স্কানীয উপাদান অনুযায়ী দেয়াল কোথাও কাঠের, 
কোথাও পাথরের, কোথাও বা ই্টের। তবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
শিল্পোন্রতি, পথঘাট ও যানবাহনের দ্রুত অগ্রগতির ফলে ইউরোপ- 
আমেরিকার ঘরবাড়ীতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আর বিশেষ বজায় থাকিতেছে 
না। শহর-নগরে ধিশাল আকাশমুখী অট্টালিকা এবং গ্রামাঞ্চলে কাঠ ও 


আমাদের গুহ" ৯৯ 


ইটস্পাথরের পাকা “কটেজ' গৃহের ক্রুত বিস্তার হইতেছে । ভবিষ্যতে শহর* 
নগর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে কোন ব্যবধান আদে থাকিবে কিন সন্দেহ) 
গ্রাম্য-গুহের? যে বিলাসিতার আকর্ষণ এখনও ইউরোপ-মামেরিকাষ আছে, 
' তাহাও তখন আর থাকিবে না। স্থ।নাভাবের জন্ত শহরের স্কাইক্রেপার 
গ্রামেও মাথ। ঠেলিয়। উঠিবে। উদ্যান ও ফার্মের মধ্যে গ্রাম্য কটেজ" তখন 
আর বিরামবেন্দ্র থাকিবে না। 


উপসংহার । ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ও পৃথিবীর নানাদেশে গৃহের 
গভন ও উপাদান সম্বন্ধে যে আলোচন1 করা হইল তাহা হইতে পরিষ্কার 
বোঝা যায় যেঃ প্রাকৃতিক জলবায়ু ও স্থানীয় গুহনির্মাণের উপাদান তাহার 
উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । এই প্রাকৃতিক প্রভাব ছাড়াও 





ইউরোপের 'কটেজ? ঘর 


বিভিন্ন দেশের সামাজিক প্রথা ও সংস্কার গৃহের বূপায়ণে পরোক্ষে কার্ষকর 
হইয়াছে । ভারতীয় গৃহে এই প্রথার প্রভাব বেশস্প্ট। গৃহের ভাত্তত 
স্বাপন; গৃহপ্রবেশ ও বসতি অঞ্চলে বিতিন্ন পরিবারের গৃহবিস্তাসের রীতি 
হইতে তাহ! বুঝিতে পার] যার়। ইহা যে কেবল গ্রামাঞ্চলেই ।সীমাবন্ধ 
তাহ] নহে, শহর-নগরেও গৃহণির্সাণ একটি অন্থতম সামাজিক সংস্কারবিশেষ। 
বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, পথঘাট ও যানবাহনের দ্রুত বিস্তার ও উন্নতির ফলে 


জি স্নাজবিগ্ধা প্রবেশিকা 


ক্রমেই গৃছের উপর আঞ্চলিক উপাদানের প্রভাব কমিষা যাইতেছে । 
উপাদ্ানগত বৈশিষ্ট্যর জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের থৃহের গড়ন ও আকাগে যে 
বৈচিত্র্য দেখা 'যাইত তাহাও এই কারণে লোপ পাইবার সম্ভাবনা দেখ 
দিতেছে। তবু মনে হয় যে, প্রাকৃতিক জলবানুব সহিত সানগ্রস্ত রাখিয়া 
গৃহনির্যাণের যে বিশেষ উপযোগিতা আছে তাহা কোন দেশের মানুষের 
পক্ষে একেবারে অস্বীকার করা! মস্তভব হইবে না। 
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আমাদের গৃহ ১০১ 


আস্রিব] ও ভারতের আধিবাসীদের গৃহণজ্জার দৃষ্টান্ত দিয়! উত্তর দিতে 
হইবে। * 
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পঞ্চম প্রকরণ 





উপভোগ্য বস্ত ও সমাজকর্ম 


প্রতিপাগ্ভ। খাদ্য বস্ত্র ও গৃহ_-জীবনের এই তিনটি প্রাথমিক 
প্রয়োজনের কথ। বল! হইয়াছে । ইহার প্রত্যেকটি আমরা ব্যবহার কর, 
ভোগ করি। যেমন খাদ্য খাই, বস্থ পরি, গৃহে বাস করি । এইভাবে কোন 
জিনিন ভোগ করা বা ব্যবহার করাকে অর্থনীতিবিদর1 00109000106)070 
ৰলেন। ভোগ-ব্যবহারের জন্য গ্িনিন উৎপাদন করিতে হয়ঃ না হইলে 
কোথার তাহ] পাওরা যাইবে ? এই উৎপাদন করাকে 721509600 বল। 
হয়। সমাজে সর্বদ1 কতকগুলি তভোগ্য ও ব্যনহার্ধ জিনিসপত্র উত্পাদন কর! 
হইতেছে এবং সমাজের লোকজন তাঠ1 ভোগ-ব্যবষ্ঠার করিতেছে । যাহারা 
উৎপাদন করে তাঠার। “প্রভডউলার” বা উৎপাদক, যাহার! ভোগ করে 
তাহার। “কনজিউনার? বা উপভোগকারী, ভোক্তা | 

একই ব্যক্তি উৎপাদক ও উপভোগকাপী ছুই-ই হইতে পারে । কেহ যদি 
চবুকায় সত! কাটিষ। তাতে কাপড় বুনয় পরে, তাহ! হইলে তাহাকে মেই 
কাপড়ের উৎপাদক ও উপভোগকারশ ছ্ই-ই বল] যায । কেহযদ্দি বাগানে 
ফল ও সব্জি ফলাইয] খায়, "তাহাকে ও তাই বলা যায । কিন্তু বু মানুনের 
বুহৎ সমাজে নানার কমের ভোগ্য ও ব্যবহার্য জ্জিনিসের চাহিদ। এত সহজে 
মিটানে' সম্ভব হয না। উত্পাদন ও উপভোগের মধ্যে আর একটি প্রুক্রিয়। 
থাকে, তাহাকে বলা হয় 45%01)81)89 বা বিনিময় | এই বিশিমঘ একন] ছোট 
ছোট লমাজে, অল্স জিনিস ও চাহিদার জগ্ত, জিনিসের বদলে জিনিস দিম 


0101 9 0007 6০৫3 -- (:0175010076155 £০০৫৩ 2100. 9011065, 


৮৪4, 


উপতোগ্য বস্তু ও সমাজক 


নানাস্থান হইতে জিনিস যানবাহনে বড় বড় বাজারে আসে, 
সেখান হইতে অন্যান্য বাজারে চালান যায়। 





১৩৪ সমাজবিচ্য! প্রবেশিকা 


অস্ভব হইত। আমার ধান আছে, আর একজনের কাপড় আছে । আমার 
কাপড় দরকার, যাহার কাপড় আছে তাহার ধান দ্রকার। কাজেই 
ধানের বিনিময়ে আমি কাপড় পাইলাম। বর্তমান সমাজে যেমন লোকসংখ্য। 
বাড়িয়াছে, তেমনি ভোগ্য জিনিসের বৈচিত্র্য ও চাহিদাও বাড়িয়াছে। 
তাই টাকার বিশিময়ে দোকানে-বাজারে ভোগ্য জিনিসপত্রের আদান-প্রদান 
হুইর! থাকে । টাকা হইল বিনিময়ের মাধ্যম (14 090101) 01 17500792166) | 
নানাস্থান হইতে জিনিসপত্র যানবাহনে করিয়] বড় বড বাজারে আসে, আবার 
সেখান হইতে অন্তান্ত অসংখ্য বাজারে যায়। আমরা টাকার বিনিময়ে 
বাজার হইতে সেইসব জিনিস কিনিয়! থাকি । 


বপ্ত ও সমাজকর্ম 


এখন ত্রীশ্ব হইল, আমর] যাহা উৎপাদন ও উপভোগ করি তাহা কি সকই 
খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ী, যন্ত্রপাতি, গাড়ি, আসবাব ইত্যাদির 
তো! নিরেট বন্ত1 গায়ক যখন গান গায তখন যে বাগ্যন্ত্র বাজে তাহ 
নিরেট বঙ্ড, কিন্ত আমরা যাহা উপভোগ করি তাহা শর য্ত্রবা কোন নিরেট 
পদার্থ নহে, তাহ! গায়কের গান ও স্থর। সুর কোন বন্তবনহে। নাস যখন 
রোগীর সেব! করে তখন সে এমন কোন বস্তু উৎপাদন করে না যাহ! রোগী 
ভোগ করে। ভাক্তার যখন চিকিৎস| করে, ভৃত্য যখন ঘরের কাজকর্ম করে, 
তথন তাহার] কোন কিছু পদার্থ উৎপাদন করে না যাহা £ভাগ করা যায়। 
পোকানে যাহার] পণ্যদ্রব্য বেচে, যাহার! ট্রাম-বাধ-ট্রেন চালায়, ভাক-তার- 
ব্যাঞ্-আফিস-আদালতে কাজ করে তাহার! কেহই কোন নিরেট দ্রব্য বা 
বন্ত উৎপাদন করে না, অথচ তাহাদের কাজকর্ম আমর! উপভোগ কণ্র। 
শিক্ষকদের শিক্ষাদান একটি মহৎ কাজ, তাহাও সমাজ ভোগ করে। কান্ধেই 
আমর] যাহা উত্পাদন কবি ও উপভোগ করি তাহ! হইল-_ 


* নানারকম বস্ত ও পণ্যদ্রব্য + সমাজকর্ম ব1 “সান্ভিস' 


বস্তর ওজন আছে, আকার আছে, তাহ ধরিয়। ছু ইয়া ভোগ কর] যায়, অর্থাৎ 
তাহা! 4089191» কিন্ত সামাজিক কাজকর্মের বা “শাভিসে'র ভার নাই, 
'আকার নাই, ধরা-ছোয়] যায় না, অর্থাৎ তাহা '0০07-0096911817 | আকার- 
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কোথা হইতে ম টেন 
বত স্থান খুিয়া রুটি আমাদের হাতে আসে 


৪2 মমারজাঁবদ্য! প্রবেশিক] 


বিশিষ্ট বস্ত ও নিরাকার “লাতিপ” ছুইই আমরা উৎপাদন করি এবং উপভোগ 
করিয়া থাকি। * 

সমাজে যে-সমস্ত বস্ত আমরা প্রত্যহ ভোগ করি বা ব্যবহার করি তাহা 
ক্ষেত-খামার ব1 কারখান! হইতে উৎপন্ন হইয়া! সোজ। আমাদের গৃহে আসিয়া 
পৌছায় না। উত্পাদনের অনেক স্তর এবং বহুলোকের নানারকম 
“সাভিসে'র ভিতর দির] তাহা ভোগ্য বস্তব্ধপে আমাদের কাছে আসে। 
চায়ের সহিত আমর যে পাউরুটর টোস্ট খাই, পেই পাউরুটিৰর কথাই 
ধর]যাক : | 


পাউরুট 


$ 
আমর! দোকান হইতে কিনি, দোকানদার আমাদের “সািস* দেয়। 
দোকানদার বেকারি হইতে আনিয়া বিক্রয় করে । 


বেকারিরম্বস্ত্রে পাউরুট তৈরী হয়। পাউরুট তৈরশ করিতে 


প্রধানত আট-ময়দ! লাগে । 
খ 
আটাকলে আটা-ময়দ1] উত্পন্ব হয় যন্ত্রে। গম পিমিয়] ইহা তৈরী করা হয। 


$ 
জমি চাষ করিযা গম উত্পাদন করে চাষী । 


গযের উৎপাদক চানী। এই গম নানারকমের যানবাহনে করিয়। কল- 


কারখানায় ও বাজারে চালান যায়। | 
৬ 


গরুর গাড়ি, ট্রেন, নৌকা] ইত্যাদিতে করিয়]! ক্ষেতের গন বিভিন্র স্কানে 
আড়তদারদের কাছে যায়। সেখান হইতে গাড়িতে বা লরিতে যায় 
আটাকলে-আটাকল হইতে লরিতে আটা-ময়দ! যায় বেকারিতে 
বেকারি হইতে রুট ভ্যানে করিয়া যায় দোকানে_দোকান হইতে 
আমর] কিনিয়া খাই । 
এইসব যানবাহন ও কল-কারখানা চালাইতে কয়লা, বাম্প-বিদ্ধযুৎ প্রভৃতি 
যাহ। দরকার হয় তাহাও উত্পাদন করিতে হয়। 
একখণ্ড পাউরু(টর জন্ত এত কাণ্ড করিতে হয়। এইরকম প্রত্যেকটি 
জিনিলের ই[তহাল বুচনা করা যায়। এককাপ চা, একমুঠো! ভাত, একখানি 


উপভোগ্য বন্ধ ও সমাজকর্ম ১০৭ 
বট 


কাপড়, একটি বই, একটি টেবিল এবং আরও অনেক জিনিল এইভাবে আমর! 
ভোগশ্ব্যবহার করি। কেবল যে বস্তু ব্যবহার করি তাহ। নহে, তাহার 
সহিত বহুলোকের 'সাতিশ?ও ভোগ করি। 


সেকালের গ্রাম/সমাজ 


সেকালে ভারতের অধিকাংশ মানুষ, প্রাচীনকালের অন্যান্ত দেশের 
শান্ুষের মতো, গ্রাম্যপমাজে বাপ কর্সিত। ভাপতৈধ মতে! বিরাট 
মহাদেশতুল্য দেশে গ্রাম ও গ্রাম্যলমাজগুলি হিপ বিস্ছিপ্নঃ পরম্পরের সহিত 
যোগাযোগের অথব। জিশিসপত্র আদান-প্রদানের কোন সুবিধা ছিল ন1। 
স্বভাবতঃই গ্রাম্যলমাজকে মানুষের প্রয়োজনের দিক হইতে আত্মনির্ভর ও 
স্বাবলম্বী হইতে হইত। চাধী ক্ষেতে ফপল ফলাইত, কারিগরর| থালা-বাসন 
কাপড়-চোপড় ছুরি-কাচি-বট ইত্যাদি তৈবী করিত, এবং “সাভিস” চে 
সমাজকর্ম বলিতে যাহা বুঝায় তাহ! গ্রামের লোকেরা *্পাইত পুরোহিত 
ধোপা নাপিত প্রভৃতির কাছ হইতে । এই সািগের বদলে তাহার! 
তাহার্দের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাইত। দ্রব্যের বদলে দ্রব্যের বিনিময় 
হইত, টাকাপয়সার যাধ্যমে বিনিময়ের প্রয়োজন হইত না কারণ ত্রব্যও 
বেশী উৎপন্ন হইত না, তাহার ঢাহিদাও বেশী ছিল না, অভাবেরও বৈচিত্র্য 
ছিল না, গ্রাম্যসমাজের পরিধিও সংকীর্ণ ছিল, লোকসংখ্যাও অল্প ছিল। 
কাজেই গ্রাম্যসমাজকে বাহিরের জগতের উপর কোন প্রয়োজনের জন্য 
বিশেষ নির্ভর করিতে হইত না। 


একালের সমাজে ভোগ্যবস্তথ ও কর্ম 


একালের সমাজ অনেক বেশী জটিল, লোকসংখ্য। অনেক বশী, তাহাদের 
যোজন, চাহিদ1 ও অভাবও প্রত্যহ বাড়িতেছে, ভোগ্যবস্ত ও সাভিসের ও 
মেই অনুপাতে বিস্তার হইতেছে। উ্মান স্মাজে এই ভোগ্যবস্ত ও 
সাভিলের যেন অস্ত নাই মনে ভয। খাগ্ভ বস্ত্র ও গৃহ ছাড়া যে-সব বস্তু ও 
সার্ভিন আমরা দৈনশিন জীবনে উপভোগ করিয়া থাকি তাহা মোটামুটি 
এইভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় 2 


১০৮ সমাজবিদ্য! প্রবেশিকা 


১। জলকল, [ড্রনঃ পথঘাট । 

২। খ'দে)র তো! অন্ঠান্ত ভোগ্যবস্ত--পান, পিগারেট ইত্যাদি । 
৩। কয়ন।১ গ্য'স, আলো, বিদ্যুৎ | 

৪| গুঠের আপবাব-__ফানিচারঃ বাসন ইত্যাদি । 

৫& | গৃতহস্থালীর জিনিস-_-সাবানঃ তেল, দেশলাই ইত্যাদি । 
৬। বই, সবাদপত্র | 


৭। দমে! থিয়েটাল, রেডিও, জলপা, প্রদর্শনী ! 





৮। যানবা০*__বিমান, ট্রেন, জাহাজ, আ্টামারঃ নৌক।; ট্রাম-হাস, 
ট্যাঞ্সি, বিকৃশা । 


৯। নিজেদের গাটি_ মোটর, স্টার, সাইকেল ইত্যা্দি। 
১০। যোগা/যাগ-_ডাক, তার, টেলিফোন । 
১১। দাসদাসা। 
১২। অন্তান্ত সারভিস-_ডাক্তার, নাস শিক্ষক, হাসপাতাল, স্কুল-কলেঙ্গ 
হোটেল, দোঞ্চান-বাজার ইত্যাদি । 


এই তালিক। আরও অনেক দীর্থ কর! যাইতে পারে, কিন্তু মোটামুটি বিভিন্ন 
শ্রেণীর ভোগ্যবস্ত ও সার্ভিসের কথা এখানে প্রায় সব বলা হইয়াছে । 


মোটরবাস একটি নিরেট বস্তু, তাহাতে চড়িয়। বপিয়] দ্রাভাইয়া আমর 
চলাচল করি। এই বাসটিকে আমর] সকলে ব্যবহার করি । কিন্তু শুধুই কি বাস 
বাম নামে বন্তটকে আমরা ব্যবহার করি? ন1, তাহার সহিত আরও 1কছু 
ব্যবহার ও উপভোগ করি? ট্রাদ-বাসের ড্রাইডার ও কনডাকৃটারদের (যে 
কাজ তাহা কি কোন বণ? অথচ তাহারা কাজ নাকরিলে ট্রাম-বাস চলিবে 
না। তাহাদের কাজট তাহ] হইলে কি? সাপ্তিস বা! সমাজকর্ম । ট্রাম-বাসে 
চঁলিবার সময় এই সাপ্তিসও ভোগ করি । রেলগাড়ি একটি বিরাটকায বস্ত্র, 
তাহার কোচ, ইঞ্জিন প্রভৃতি বিভিন্ন কারখানায় উৎপন্ন হয়, বাম্প ও বিছ্যতের 
জন্ত খনি হইতে কয়লা এবং বৈদ্যুতিক শাক্তর উৎসকেন্ত্র হইতে বিদ্যুৎ 
সরবরাহ কর] হয়। কিন্তু ড্রাইভার, ফায়ারম্যান, কুলি, গার্ড, টিকিট-কলেক্টার, 
স্টেশনমাস্টার, দিগনালার, ওয়ার্কশপের শ্রমিক, কেরানী প্রভৃতি হাজার 
হাজার রেলকর্মচারীর কাজের জন্য এই বিরাটকায় বস্তুটি সচল রহিয়াছে এবং 
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তাহা সচল থাকিবার জন্য দেশ-দেশাস্তরে চলাচল করা সম্ভব হইতেছে,। 
হাজার হাজার রেলকমীর এই কাজকর্ম “বস্ত' হিসাবে আমরা ভোগ করি না, 
সাভিস” হিসাবে ভোগ করি । এইরকম ডাক-তার বিভাগের, কর্পোরেশন 
ও যিউনিপিপালিটির হাজার হাজার কমার কাজও “পাঠিপ" বা সমাজকর্ম । 
এইধরন্রে নানাবিধ বস্তু ও নানাবিধ সার্তিল আমরা দৈনন্দিন জীবলে 
নিয়মিত ভোগ করিয়া থাকি । 


জীবনযাত্রার মান 


'ভাগ্যবস্ত ও সান্ডিসের ব্যবহারের সহিত জীবনযাত্রার মানের বা 
স্ট্যাগডার্ডের সম্পর্ক আছে । কোন লোক বা! পরিবার কি রকম গৃহে বাস করে, 
কি ধরনে খাদ্য খায় ও পোশাক ব্যবহার করে, গ্রহের আম্টাবপত্তর কি 
রকম, অন্াগ্ত ভোগ্যবস্ত কোন্‌ শ্রেণীর ও কত প্রকারেবঠ-এইসব বিচার 
করিয়। আমর] সেই লোকের বা পরিবাবের জবনযাত্রার মান নির্ণয় করি। 
আমরা যে ভারতবর্ষের সাধারণ লোকের জীবনধাত্র! খুব সহজ ও সরল বলিয়! 
জানি তাঙহাব কারণ কিন্তু আধ্যাত্মিক নছে, অথনীতিক | যে-কোন দেশের 
অর্থনীতিক অবস্থার উপব সেই দেশের লোকের ভাবনযাত্রার মান নির্ভর 
করে । করুধি, খুনিজ ও শিল্পবাণিশ্যে দেশ যদ সম্দ্ধ ও উন্নত না হয় তাহা 
হইলে দেশের লোকের জীবনযাত্রাও উন্নত হইতে পারে না। ভোগ্যবস্্র ও 
সাভিস যদি দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন নাঁ হয তাহ। হইলে লোকে তাহ! 
ভোগ করিবার জন্য কোথ। হইতে পাইবে? বিদেশ ভইতে সমস্ত জিনিস 
আমদানি করা সম্ভব নভে, যদ সম্ভব হয়ও তাহার জন্য প্রচুর অর্থ প্রযোজন। 
এই অর্থ কোন দরিদ্র দেশের পক্ষে যোগান দেওয়। আম্ভব। স্বতরাং ভোগ্য- 
বস্ত দেশে উৎপন্ন না হইলে দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইতে 
পারে না। তাহা করিতে হইলে কৃষিজ ও খনিজ দ্রব্য এবং যন্ত্রপাতি 
প্রভৃতি উৎ্পাদ্ন-উপযোগ্ীী বস্তও (০৪87011৪8 29999 ) তৈরী কর» প্রয়োজন। 
কেবল তাহ! করিলেই যে দেশের সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা উন্নত হইবে 
তাহা নহে | উত্পাদন বৃদ্ধির ফলে দেশে যে সম্পদ স্থ্টি হইবে তাহার বণ্টনও 
(1901900190 ) যতদুর সম্ভব সমাজের সর্বস্তরে গ্তায়পংগতভাবে হওয়। 


১১৩ সমাজবি্ প্রবেশিক] 


দরকার | তাহ! না! হইলে সমাজের উপরের একটি স্তরের লোকজনই দেশীয় 
সম্পদের অধিকাংশ ভোগ করিবে, সাধারণ লোক বঞ্চিত হইবে এবং তাহাদের 
জীবনযাত্রার মানও উন্নত হইবে না। স্বতরাং দেশের সাধারণ লোকের 
জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইলে দেশের অর্থনীতিক্ষেত্রে তিনটি ব্যবস্থা 
কর! প্রয়োজন। 


১। নানারকমের ভোগ্যবস্ত্র ও সাতিস প্রচুব পরিমাণে উৎপাদন 
করার ব্যবস্থ। করিতে হইবে। 


২। তাহা করিতে হইলে সেই অহ্থপাতে উৎপাদন-উপযোগী বস্তু, 
যন্ত্রপাতি ইত্যাদিও তৈতরা করিতে হইবে । 


৩।| দেশের সম্পদ সবস্তরের লোকের মধ্যে প্রয়োজন, যোগ্যতা ও 
মেহনত অন্বযায়ী সংগতভাবে বণ্টন করিয়া দ্রিতে হইবে। 


ভারতবর্ষ অত্যন্ত দরিদ্র দেশ বলিয়! সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা এত 
মহজ ও সরল। 'যাহাদের ভোগ করিধার কোন আথিক ক্ষমত|। ছিল না, 
নির্মম দারিদ্র্যের মধ্যে যে-দেশের অধিকাংশ লোক ভূমিষ্ঠ হইত, তাহাদের 
ভোগের লালস] ব1 বাপন! কিছুই থাকিত না। স্তরাং ভারতের জনসাধারণ 
চিরদিন বাধ্য হইয়| ভোগ ন] করিয়াই ত্যাগের আদর্শকে মহান বলিয়। মলে 
করিয়াছে এবং বাস্তন জীবনের ব1 ইহলোকের উন্নতির কথ! ন1 ভাবিয়া 
আধ্যাত্মিক আদর্শ ও পরলোকের চিন্তায় জীবনের ছুঃখ-বেদনা, অভাব- 
অভিযোগ ভূলিয়! যাইবার চেষ্টা করিয়াছে। | 


স্বাধীন ভারতের লক্ষ্য ভইল জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত কর1। 
সেই উদ্দেশ্টে পূর্বের তিনটি ব্যবস্থাই ভারত-সরকার যথাসম্ভব বাস্তবক্ষেত্রে 
কার্ধকর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাহা সত্বেও ভোগ্যবস্তুর 
র্যবহাঞ্সের দ্রিক দিয়! বিচার করিলে অন্তান্ত দেশের তুলনায় ভারতের সাধারণ 
জীবনযাবার মান এখনও যে কত নিয়স্তরে রহিয়াছে তাহ] বুঝিতে পারা যায়। 
ভোগ্যবস্তরর, হিসাবে কয়েকটি বড় বড় দেশের সহিত তুলনা! করিয়া! এখানে 
এই মান নির্দেশ করা হইতেছে £ 
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জীবনযাত্রার মান। ১৯৫৯-৬০ 


গড় বাৎসরিক আয় বায় বা ভোগ গাড়ি, প্রতি রেডিও, প্রতি 
৬ ১,৪০৯ 
(টাকা) (ফিলৌগ্রাম) লোকের মধ্য লোকের মধে 
শ্তি ( কয়লা ) ছল 


ভার তবর্ষ ৫. ৩০২ ১৪৫ + ৯ ৬ ৪ 
অস্ট্রেলিয়! ৫১৩৯১ ৩,৬৮৪ 4৩০৭ ১৭৭২ ২২ 
কানাড ১ ৭.৬ ১ ৫১৬০৬ 4- ৩৫৫ ২১১৬৩ &৫৪ 
জাপান 2 ১)৪২৫ ৯৬৫ 4১৬৩ ৩৪ ১৫৮ 
ইংলগু : ৪১৯৯৭ ৪,০৯৪ + ৩৩২ ৯৫৮ ২৮৭ 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হ ১০,৭০৮ ৭১৮৩৪ + 9৯১ ৩,৩৫২ ৯৪৮ 


ভারতবর্ষের লোকের বাৎসরিক আয় মাত্র ৩২০২ টাকা, অর্থাৎ দৈনিক প্রায় 
৮৫ নয়া-পযসা। এই আয় হইতে কতদূর কি ভোগ কর! সম্ভব তাহা যে- 
কোন বালকও বুঝিতে পারে । কাজেই মোটা ভাত ও 'মাট। কাপড়ের 
স্কান করিতেই ভারতের অধিকাংশ লোকের তহবিল শুন্ত হয়া যায়, তাহাব 
পর অন্য কোন বস্তু ভোগ করিবার কথ! চিস্ত! করাও সম্ভব হয না। 
জাপানে প্রতি লোকের আয় ভারতের প্রা পীচগ্তণ। সেইজন্ত ভোগ্য 
বস্ত্র ব্যবহারও সেখানে বেশী। অস্ট্রেলিয়া ও ইংলগ্ডের আয় ভারত অপেক্ষা 
প্রায় ষোল হইতে আঠারওণ বেশী এবং সেই অনুপাতে ভোগ্য বস্তুর ব্যবহারও 
যে সেখানে কত বেশী তাহা! উপরের তালিকার দিকে চাহিলেই বোঝা যায়। 
মাফিন যুক্তরাহে প্রতি লোকের আয় ভারতের প্রায় তেত্রিশগুণ বেশী। 
সাধারণ লোকের মধ্যে ভোগ্যবস্তর ব্যবহার সেখানে কোন্‌ স্তরে উঠ্িয়াছে 
তাহ! আমাদের পক্ষে কল্পনা! করাও কঠিন। সেখানে প্রত্যেক তিনজন 
লোকের মধ্যে একজন গাডি চড়ে । আর ভারতবর্ষে চড়ে (মালিক নহে) 
প্রতেমক ১১৬০০ লোকের মধ্যে একজন । ভারতবর্ষে প্রত্যেক হাজার লোকের 
মধ্যে ৪ জনের রেডিও আছে, আর মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে আছে ৯৪৮ জনের | 
ভোগ্যবস্ত ও সাভিসের ব্যবহার ন! বাড়িলে জীবনযাত্রার মান উন্নত 
হইতে পারে ন1। ইহ! স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ভোগ্য- 
বস্তর ব্যবহার বাড়াইতে হইলে প্রচুর পরিমাণে তাহা দেশে উৎপন্ন হওয়া 


১১২ সমাজবিগ্য। প্রবেশিকা 


প্রয়োজন এবং মেই সঙ্গে দেশের লোকের আধিক আয়বুদ্ধিও হওয়া! দরকার । 
ইহার জন্ট ব্যাপক ও বিস্তুত অর্থনীতিক ও সামাজিক পরিকল্পনার প্রয়োজন । 
এক-একটি পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা বা যোজনার ভিতর দিয়া স্বাধীন ভারতে 
এই অর্থনীতিক উন্নতির চেষ্টা করা হইতেছে । 
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রি বৃত্তি ও কর্ম 


প্রতিপাস্ত। আমাদের প্রয়োজনের কথা আলোচনা করা হইয়াছে 
এবং সেই প্রয়োজন মিটাইবার উপায় কি তাহাও বল! হইয়াছে । খাচ্ছ, বস্ত্র 
গৃহ ও অন্তান্ঠ ভোগ্যবস্ত যাহা আমর জীবনধারণের জন্য ব্যবহার ,করি তাহ 
নিশ্চয় আগে উৎপাদন কর] দরকার । কেবল উৎপাদন করিলেই যে কোন 
জিনিস ভোগের ,উপযুক্ত হইয়া! ওঠে তাহা! নহে। আগে আমরা একখগ্ড 
রুটির বিবরণ হইতে তাহ। বুঝিতে পারিয়াছি। রুটির সহিত এককাপ চায়ের 
কাহিনী বলিলেও তাহা! বোঝা! যাইবে । চা-ক্ষেতে চা-গাছ হইতে চা-পাতা 
গ্রহ করিলেই তাহা পানীয় হয় না। তাহা শুকাইয়া কারখানায় পানীয় 
চা-পাতায় পরিণত করিতে হয়। তারপর চা-বাগান হইতে সেই চা! নানারকম 
যানবাহনে করিয়া শহর-বাজারের নিলামঘরে আসে এবং সেখান হইতে 
ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের কাছে যায়। এককাপ পানীয় চা করিতে হইলে 
শুধু চা-পাতাতেও হয় না। তাহার সহিত চিনি লাগে, দুধ লাগে, জল গরম 
করিবার জন্ত কয়লার আগুন ব1 বিদ্যুৎ লাগে, একটি কেটলি লাগে, চামচ 
লাগে, কাপ-প্লেটও লাগে। চা-বাগানে চা-পাতা হয়, চিনি হয় চিনির 
কারখানায়, ছুধ হয় ডেয়ারী হইতে অথব1 গোয়ালাদের কাছ হইতে পাওয়। 
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১১৬ সমাজবিদ্ধ। প্রবেশিকা 


যায়, কয়লাখনি হইতে কয়ল! আসে, কেটলি-চামচ কাপ-প্লেট তৈরি হয় বিভিন্ন 
কারখানায়। এতগুলি জিনিস উৎপন্ন হইলে এবং গৃহকোণে তাহাদের সমাবেশ 
ও সরবরাহ ঠিক থাকিলে তবেই আমর! এককাপ চা পান করিতে পারি। 
সামান্ত এককাপ চায়ের জন্ত যদি নানা জিনিস উৎপাদনের এই বিচিত্র কাহিনী 
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শুনিতে হয় তাহ! হইলে আমাদের প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি জিনিসের কাহিনী 
বলিতে গেলে তাহ! কয়েকখণ্ড মহাভারতে পরিণত হইবে । কিন্তু তাহ 
বলিবার প্রয়োজন নাই, কেবল চ1 ও রুটির কাহিনীই যথেষ্ট। 

উৎপাদন (1১000061070) ও উপভোগ (000801076190)--এই ছুই দিক 
হইতে বিচার করিলে মাহৃষের এই বিরাট সমাজটিকে "আমরা একটি বৃহৎ 
মার্কেট বা বাজারের সহিত তুলনা করিতে পারি । সমাজের এই বাজারে: 
অসংখ্য যাহুষ অসংখ্য প্রয়োজনে সর্বদা অসংখ্য জিনিস চাহিতেছে। এই 
চাহিদ1! মিটাইবার জন্ত সমস্ত জিনিস সমাজে সর্বদ1 উৎপন্ন হইতেছে এবং 
বাজারেও সর্বদা সরবরাহ হইতেছে । উৎপাদন যদি চাহিদা অহ্থপাতে 
পর্যাপ্ত ন1 হয়, অর্থাৎ অল্প হয়, তাহ] হইলে সেই জিনিসের দাম তখন বাড়িয়া 
যায়, আর যদ্দি বেশী হয় তাহ! হইলে দ্রাম কমিয়া যায়। ইহ1 অর্থনীতির 
সরল স্থত্র। ইহা আপাতত আমাদের আলোচ্য নহে। এখানে আমর! 
শুধু সমাজের বিশাল উৎপাদন-ব্যবস্থ! ও বিনিময়-ব্যবস্থার কথ! আলোচনা 
করিব। কতরকমের লোক যে এই উৎপাদন ও বিনিময়ের কাজকর্মে নিযুক্ত 
আছে তাহ] কল্পনা কর যায় না। কতরকমের বৃদ্ধি ও পেশ! যে মাহষের 
তাহাও চিন্তা করিলে অবাক হইতে হয়। হাজার হাজার মাহ্ষ যদি পরিশ্রম 
করিয়া এতরকমের জিনিস উৎপাদন ন| করিত এবং সমাজে তাহার চলাচল 
ও লেনদেনের ব্যবস্থ। না! থাঁকিত তাহা হইলে আমাদের কোন প্রয়োজন বা 
চাহিদ1 মিটিত ন|। 


বৃত্তি ও কর্ম ১১৭ 


বৃত্তির বৈচিত্র্য 


মানুষের বৃত্তির বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। বিশেম করিয়! ভারতের 
হিন্দুপমাজের কথ! চিস্তা করিলে তাহা আরও বেশী করিয়া! মনে পড়ে। 
নানারকমের বৃত্তি ও পেশ! হিন্ছুসমাজে বংশাঙ্থক্রমে স্থায়ী হইয়া ক্রমে বিভিন্ন 
জাতিবর্পের রূপধারণ করিয়াছে। হিন্দুস্মাজে জাতিবর্ভেদদ অনেকটা 
বৃত্তিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ম্বভাবতঃই*সেইজগ্ত প্রত্যেক বৃত্তি 
ও পেশা সমাজে বংশাহ্বক্রমে পালিত হইত । যাহার] কৃষিকাজ করিত 
তাহার] কষক, যাহার] মাছ ধরিত তাহারা ধীবর বা জেলে, যাহার] পণুপালন 
ব| গাপালন করিত তাহার] গোপ বা গোয্লালা, যাহার] লোহার কাজ করিত 
তাহার! কর্মকার লোহার ব। কামার, যাহার সোনারশার কাজ করিত 
তাহারা স্বর্ণকার, যাহার! মণিরত্বের কাজ করিত তাহার। মণিকার,প্যাহার! 
তাত বুনিত তাহার তন্তবাঃ ব1 ভাতি, যাহারা কাঠের কাজ করিত তাহার! 
স্ত্রধর বা] ছুতার, যাহার] মাটির পাত্র তৈরি করিত তাহার] কুস্তকার বা 
কুমোর ইত্যাদ্ি। এইরকম বিভিন্ন বৃত্তিজীবী বছু জাতি ও বর্ণ ছিল 
ভারতবর্ষে এবং এখনও আছে। 

হাতের কাজকর্ম ছাড়া যাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্ান্ত বৃত্তি ছিল 
তাহারাও পেইবৃত্তি বংশাহ্ুক্রমে পালন করিয়া! এক-একটি জাতিতে পরিণত 
হইয়াছিল। যেমন যাহার! মোনার ব্যবসা করিত (হাতের কাজ নহে) 
তাহার। সুবর্ণবণিক, যাহার] পণ্যদ্রব্য ও মশলাপাতির ব্যবসা করিত তাহার! 
গন্ধবণিক ও তাম্থুলিবণিক, যাহার] তেলের ব্যবসা করিত তাহার] তেলি বা 
কলু--এরকম নানাজাতির বণিকরাও সমাজে ছিল। কারস্থদের পেশ! 
ছিল লেখাপড়ার ও কেরানীর কাজ কর11 বৈদ্তদের পেশ! ছিল চিকিৎল। 
করা ( সেইজন্য আজও আমরা “ডাক্তারবগ্ি” বলি ) এবং ব্রাহ্মণদের বৃত্তি ছিল 
শাস্তবিদ্ধা চর্চা করা ও পুজার্চনা কর । এই বৃত্তিগত জাতিবর্ণের উপর 
হিন্দুসমাজের ভিত. এত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে বহুযুগের বহু সামাজিক 
ঝড়বঞ্ধার মধ্যেও তাহার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই এবং আধুনিক যুগেও তাহা 
লোপ পায় নাই। ভারতীয় সমাজের এই জাতিবণবিস্তাসের দীর্ঘস্থায়িত! 
সকল দেশের সমাজতত্ববিদূদের কৌতূহলের বিষয় । 

বৃত্তির বৈচিত্র্য মানবের সমাজে ক্রমে বাড়িয়াছে ছাড়! কমে নাই। সমাজ 


৯১৮ সমাজধিত্তা প্রবেশিক। 


যত বড় ও জটিল হইয়াছে মানুষের অভাব প্রয়োজন ও চাহিদ1 তত বাড়িয়াছে 
এবং সেই অহ্থপাতে বৃত্তি ও পেশার বিস্তার হইয়াছে । কিন্তু আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক সমাজে বৃত্তি আর জাতিবর্গত নহে এবং কোন বিশেষ বর্ণমুখী 
গতি বা ঝৌঁকও তাহার নাই, থাক] সম্ভবও নহে । যেমন বিদ্যাচর্চা করার 
অধিকার আজ আর কেবল ব্রাহ্মণের ব। উচ্চবর্ণের একচেটিয়া! নহে, সকল 
বর্ণের সমান অধিকার । তেমনি আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারদেরও কোন জাতি 
নাই। আধুনিক সমাজ্জে মানুষ তাহার গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে বৃত্তি গ্রহণ 
করে এবং তাহা! বংশাহ্ুক্রমিক বৃত্তি হইবার সম্ভাবনাও থাকে না। 
ইঞ্জিনিয়ারের পুত্র শিল্পী হইতে পারে, আবার শিল্পীর পুত্রেরও ইঞ্জিনিয়ার 
হইতে বাধ! নাই। সেইজন্য আধুনিক সমাজে জাতিবর্ণভেদে বৃত্তিভেদ কর! 
হয় না, বৃত্তিরূপেই বৃত্তিকে বিচার কর] হয় । 


আধুনিক ভারতীয় সমাজে বৃত্তিবৈচিত্র্য 


আধুনিক সমাজে বৃত্তিবৈচিত্র্য সমস্ত দেশেই প্রায় একরকম, কেবল বিভিন্ন 
দেশে বিভিন্ন বৃত্তিজীবীর সংখ্যার পার্থক্য আছে। এসিয়ার দেশগুলিতে ও 
আফ্রিকায় কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী ও পশুপালকদের সংখ্যা যত বেশী, ইউরোপে 
ও আমেরিকায় তাহ! নহে। আবার ইউরোপ-আমেরিকায় কলকারখানার 
শ্রমজীবীর সংখ্য। এসিয়ার তুলনায় অনেক বেশী। যেদেশে কৃষিজীবীর সংখ্য। 
অন্তান্ত বৃত্তিজীবীদের তুলনায় বেশী, সেদেশের সমাজকে আমরা “কৃষিপ্রধান? 
সমাজ বলি। তেমনি যেদেশে শ্রমজীবীদের সংখ্য। অন্থান্কদের তুলনায় বেশী, 
সেদেশের সমাজকে আমর] বলি *শিল্পপ্রধান” সমাজ । এইভাবে বিচার 
করিলে আমাদের ভারতবর্ষের সমাজকে কি ধরনের সমাজ বলা যায়? 
ভারতবর্ষে কষিজীবীর সংখ্য। প্রায় শতকর। ৭০ জন, তাই ভারতীয় সমাজকে 
কষিপ্রধান সমাজ বলা হয়। আগে এই সংখ্যা আরও অনেক বেশী ছিল, 
প্রায় শতকর। ৮০-৯০ জন হইবে । এখন শ্রমশিল্প ও কলকারখানার বিস্তারের 
ফলে এবং অন্ান্ত সামাজিক কাজকর্ম বৃদ্ধি পাওয়ায়, বিভিন্ন বৃত্তিজীবীর সংখ্য। 
কিছু বাড়িক়াছে, সেই অনুপাতে রৃধিজীবীর সংখ্যাও কিছু কমিয়াছে। কিন্ত 
তাহা হইলেও আজও ভারতের শতকর1 ৭* জন লোক কৃষিজীবী এবং 
ভারতীয় সমাজ নিঃসন্দেহে কবিপ্রধান সমাজ | কষিকর্মই ভারতের অধিকাংশ 
লোকের বৃত্তি । 
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মওস্যচাষ, পশুপালন ইত্যাদি । কৃষিকর্মের আহ্ৃষঙ্গিক কতকগুলি 

কর্ম আছে, যেমন পশুপালন; ইাসমুরগি পালন, মতস্তচাষ ইত্যাদি। কৃষকেরা 
প্রধানত কৃষিকাজ করিলেও তাহাদের ঘরে কয়েকটি "গরু, কিছু হাসমুরগি, 
কাহারও বা একটি ছোট পুকুরে কিছু মাছ এবং ঘরের সংলগ্র জমিতে কিছু 
শাকসবজি থাকে । অধিকাংশ ক্বকেরই ইহাতে প্রাত্যহিক জীবনের 
প্রয়োজন মিটিয়া যায়। কিন্তু যদি ব্যক্তিগত প্রয়োজন ন1 মিটাইয়! বাহিরেরও 
কিছু প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কৃষিকাজের সহিত একত্রে এই কাজগুলি কর 
যায় তাহ! হইলে তাহাতে চাষীর স্থুবিধ। হয় অনেক । এই ধরনের আনুষঙ্গিক 
কাজগুলি ক্ষিকাজের সহিত একত্রে করিলে তাহাকে “মিশ্র-চাষ” বা 4201590. 
8100108” বলা! হয় । আমাদের দেশের কৃষকরা, প্রধানত আথিক অভাবের 
জন্য, এই ধরনের মিশ্র-চাষ করিতে সাধারণত অভ্যস্ত মহে। সম্প্রতি 
আমাদের দেশে রুষকদের মধ্যে এই মিশ্র-চাষের কিছু কিছু প্রচলন,হইতেছে। 
কিন্ত আমেরিক। ও ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে «এই মিশ্র- 
চাষের প্রচলন বেশী। 


বন ও খনির কাজ। ভারতে বনজ ও খনিজ সম্পদ প্রচুর আছে। 
খনি হইতে অথব। বন হইতে এই সব সম্পদ সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নহে। 
তাহার জন্য বহুলোককে বিভিন্ন অঞ্চলে নানাবিধ খনিজের উৎসকেন্ত্রে এবং 
বন-উপবনে কাজে নিযুক্ত থাকিতে হয় । এই সব বনজ ও খনিজ সম্পদ হইতে 
পরে কল-কারখানায় নানারকমের জিনিস তৈরি কর] হয়। কয়লার মতো 
কোন কোন খনিজ পদার্থ এবং আলানী কাঠের মতো! কোন কোন বনজ 
পদার্থও সোজাসুজি আমাদের ব্যবহারে লাগে । 


শিল্পকর্ম । সমাজের প্রয়োজনীয় উৎপাদনের মন্ত্রপাতি ও উপভোগের 
পণ্যদ্বব্য ছোটবড় বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ও কল-কারখানায় তৈরী হয়। 
শিল্প-প্রধান সমাজে এই সব প্রতিষ্ঠান ও কারখানার সংখ্যা £€ত বেশী 
যে দেশের অধিকাংশ কর্মক্ষম লোককে সেখানেই কাজ করিতে হয়। 
সেইজন্ত শিল্প-প্রধান সমাজে শ্রমজীবীদের সংখ্য। অন্তাস্তদের তুলনায় অনেক 
বেশী। সম্প্রতি ভারতবর্ষে নানার কম শিল্প-কারখানার দ্রুত বিস্তার হইতেছে 
এবং শিল্পকর্মী ও শ্রমজীবীদের সংখ্যাও বাড়িতেছে। কৃধিজীবীদের 


১২০ সমাজবিগ্! প্রবেশিকা 


তুলনায় কম হইলেও আধুনিক ভারতে শিল্পজীবীদের সংখ্যা নিতান্ত 
নগণ্য নহে। ্‌ 


ব্যবসা-বাণিজ্য । ক্ষেতখামারে ও কল-কারখানায় যাহ1 উৎপন্ন 
হইতেছে তাহা! আমাদের ঘরে ভোগের জন্ত সোজা চলিয়া! আমিতেছে না, 
অথব! বাহিরেও চালান যাইতেছে না। এই বিপুল পণ্যদ্রব্যের আনাগোনা 
ও লেনদেনের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে ব্যবসায়ীদের । এই ব্যবসায়ীর! 
নিজের! কোন পণ্য উৎপাদন না করিলেও সমাজের লোকদের «সাভিস' দিয়া 
থাকে । লক্ষ লক্ষ লোক এই ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে নিযুক্ত থাকিয়! অগণিত 
ভোগ-দ্রব্যের আদানপ্রদানের পথ সুগম করিয়! দেয় |, প্রত্যক্ষ উৎপাদকের 
মতে! সমাজে তাই ব্যবসায়ীদেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। 


যানবাহন ও যোগাযোগ । বিমান ট্রেন স্টীমার ট্রাম বাস ট্যাক্সি 
ইত্যাদি যানবাহন, এবং টেলিফোন ভাক-তার প্রভৃতি যোগাযোগের ব্যবস্থা 
ন। থাকিলে মাহ্ৃষের জীবন অচল হইয়া! যাইত। বাচার জন্য যেমন খাগি, বস্ত্র 
ও গৃহের প্রয়োজন, তেমনি চলারও প্রয়োজন । ওই চলাচলের ব্যবস্থাকে 
সচল রাখিবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক বিমান, রেলওয়ে, ডাক ও তার বিভাগ, 
টেলিফোন, স্টীমার, নৌকা, সাধারণ যানবাহন ইত্যাদি পরিচালনার কাজে 
নিযুক্ত আছে। এই সব বিভাগের কর্মীরাও কেহ নীরেট কোন পণ্যদ্রব্য 
উৎপাদন করে না, “সার্ভিস উৎপাদন করে এবং আমরা তাহ] উপভোগ করি। 
একথা আগে বল! হইয়াছে ( পঞ্চম প্রকরণ )। 


সমাজকর্ম । ব্যবসাবাণিজ্য ও যানবাহনাদি পরিচালনার কাজও 
সামাজিক কাজ। কিন্ত তবু কতকগুলি বিশিষ্ট কাজকর্মকে আমর] “সোশ্যাল 
সার্িসঃ বা সমাজকর্ম বলিয়! থাকি । এই সব সমাজকর্মের মধ্যে প্রধান হইল-_ 
শিক্ষ। স্বাহ্য আমোদপ্রমোদ প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খল1। শিক্ষকর] যে শিক্ষা- 
দান করেন তাহ! কোন বস্তু নহে, সাপ” । যে-কোন জাতির ভবিষ্যৎ 
শিক্ষকের এই সমাজকর্ধষের উপর নির্ভর করে । শিশু, বালক ও তরুণদের 
মধ্যে ভবিষাৎ যাহুষের যে বীজ থাকে শিক্ষকদের শিক্ষার ফলে সেই বীজ গাছ 
ও ফল্পফুলে পরিণত হয়। তাহাদের উপরেই ভবিধাতের দেশকমী গড়িয়া 
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তোলার ভার থাকে । এতবড় মহৎ সমাজকর্ম ধাহার। করেন তাহার] শ্রমের 
জন্ত যে পারিশ্রমিক পান তাহ! কাজের গুরুত্বের তুলনায় কিছুই নহে । সমাজ- 
সেবা! বা! সমাজকর্ম শিক্ষাবতীদের জীবনের প্রধান আদর্শ বলিয়। তাহার] 
এই কাজ নিষ্ঠার সহিত করিতে পারেন । 

দেশের লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব ধাহাদের উপর ত্বাহারাও কোন বস্ত 
উৎপাদন করেন না, সমাজকে “সান্ডিস দেন। আমোদপ্রমোদের নানারকম 
ব্যবস্থার সহিত ধাহার। সংশ্লি্ই তাহারাও কি কোন বস্তু উৎপাদন করেন? 
একেবারেই ন।। যাহারা নৃত্যশিল্পী, সুরশিল্পী, অভিনয়শিল্পী, চিত্রশিল্পী 
তাহার] যদি কোন জিনিস উৎপাদন করেন তবে তাহাকে “সৌন্দর্য ছাড়! 
আর কিছু বলা যায় না। “সৌন্দর্য' ভাত-কাপড়ের মতো নীরেট কোন 
পদার্থ নহে । তাহ। হইলে এই সৌন্দর্য হষ্টি করিয়! তাহার] সমাজের কি 
কাজ করেন? গৌড়৷ অর্থনীতিবিদৃর1 হয়ত বলিবেন যে কিছুই,করেন না, 
বসিয়। বলিয়া অবসর বিনোদনের জন্ত কতকগুলি বাজে কাজ ক্রেন এবং 
অন্যদের মেহনতে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য ভোগ করিয়া জীবন কাঁটান। কথাটি 
সত্য নহে। যাহার। যেহনত করিতেছে তাহারাও গান শুনিতে চায়, নাচ 
ও অভিনয় দেখিতে চায়, ছবি দেখিতে চায়, সিনেম। ও গিয়েটার দেখতে 
চায়, রেডিও শুনিতে চায়, কারণ মেহনত করিলে আরাম ও বিরাম 
প্রয়োজন এবং মেহনত.করিতে যে প্রেরণ! প্রয়োজন তাহ। এই শিল্পীদের 
নানাবিধ কাজের ভিতর দিয়] পাওয়] যায়। দেহের মতো মনেরও খানের 
প্রয়োজন হয়ঃ শিল্পীরা আনন্দ পরিবেশন করিয়া সেই খাছ্ভ সরবর1হু 
করেন। আনন্দের কোন বাস্তব কূপ নাই, কিন্ত তাহ। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
সমাজকর্ম | 

দেশের বিরাট প্রশাসন-ব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খল! ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাদির 
সহিত যাহার সংযুক্ত তাহারাও সমাজের জন্ প্রত্যক্ষভাবে কোন ভোগ্যবস্ত 
উৎপাদন করেন না। কিন্তু তাহা না করিলেও সকলেই জানেন যে তাহাদের 
কাজকর্মের সামাজিক গুরুত্ব কতখানি । সেইজন্য ইহাদের সকলের কাজকেই 
“সোশ্যাল সাভিস” বা! লমাজকর্ম বল] হুয় | কৃষিবর্, শিল্পকর্ম ও বাণিজ্যকর্ষের 
মতো সমাজকর্মও গুরুত্বপূর্ণ । গুরুত্বের তারতম্য কিছু থাকিতে পারে, কিন্ত 
প্রত্যেকটি কর্মের গুরুত্ব যে যথেষ্ট আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। 


১২২ সমাজবিদ্তা প্রবেশিকা 


' ভারতের বিভিন্ন বৃত্তিজীবী'র সংখ্য। 


১৯৫১ সালের সেন্সাসের গণনায় ভারতের লোকসংখ্যা! ছিল প্রায় ৩৫ 
কোটি। ইহার মধ্যে প্রায় ২৪ কোটি লোক নানারকমের কৃষিকর্মে নিযুক্ত 
ছিল এবং ১০ কোটির কিছু বেশী লোক শিল্পকর্ম, বাণিজ্য ও যানবাহনাদির 
কাজকর্ম করিত। শতকর! হিনাবে কৃষিজীবীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৭৪ জন এবং 
অন্যান্ত বৃত্তিজীবীর সংখ্যা ৬০ জন। অর্থাৎ প্রত্যেক ১০ জন ভারতবাসীর 
মধ্যে ৭ জন কৃষক ও ৩ জন অন্তান্ত বৃত্তিজীবী। ১৯৩১ সালের সেব্সাসের 
বৃত্তিগত হিসাব সবেমাত্র পাওয়] গিয়াছে । জানা গিয়াছে যে ১৯৫১-১৯৬০ 





ভারতের অধিকাংশ লোকের বৃত্তি কষিকর্ম 


সালের মধ্যে, গত ১* বছরে, ভারতের লোকসংখ্যা আরও প্রায় ৭ কোটি ৭০ 
লক্ষ বাড়িম। বর্তমানে ৪৩ কোটির মতো! হইয়াছে। এই লোকসংখ্য1 বৃদ্ধির 
অন্থপাতে আগেকার বিভিন্ন বৃত্ভিজীবীদের সংখ্যাও কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু 
বৃত্তির শ্রেণীতেদে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবতন ঘটে নাই । অর্থাৎ কৃষি ও 
ন্তান্ত বৃত্তিজীবীর আহ্ুপাঁতিক হারে সামান্ত তারতম্য ঘটিয়াছে মাত্র, তাহ 
উল্লেখযোগ্য নহে । যদি শ্রমশিক্পের অতিপ্রত অগ্রগতি হইত এবং যাত্ত্রিক ও 


বৃত্তি ও কর্ম ১২৩ 


বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ বেশী পরিমাণে প্রচলিত হইত তাহ! হইলে 
সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর বৃত্তিজীবীর পূর্বেকার অন্ুপাতিক হারে আরও বেশী 
তারতম্য ঘটিত। কিন্তু শিল্পায়নক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি হইলেও তাহা খুব 
দ্রুত হয় নাই, মাত্র দশ বছরের মধ্যে তাহা হইতেও পারে না। .আরও বড় 
কথা হইতেছে এই যে কৃষিক্ষেত্রে ভারতে আজও যাল্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির 
তেমন প্রচলন হয় নাই । যদি তাহ! হইত এবং শিল্পায়ন ভ্রুতগতিতে চলিতে 
থাকিত তাহ] হইলে কৃষিকাজের জন্ত বতর্মানেরঞ্ভুলনায় আরও অনেক কম 
লোক লাগিত। কৃষিকার্য হইতে মুক্ত লোকের। তখন শিল্পকারখানার শ্রমিক 
হইতে পারিত এবং তাহার ফলে কৃষিজীবীর সংখ্যা কমিত ও শ্রমজীবীর সংখ্যা 
বাড়িত। কিন্তু ভারতীয় সমাজে এখনও তাহা হয় নাই, হয়ত ভবিষ্যতে 
হইতে পারে । সেইজন্য গত দশ বছরে €(১৯৫১-৬১) ভারতে যে ৮ কোটি 
লোক বাড়িয়াছে তাহাদের মধ্যে দেখ যায়, পূর্বের তুলনায় কৃঝিজীবীর সংখ্য 
শতকরণ চারজন মাত্র কমিয়াছে, ৬৬'৮৮% হইতে ৬৪৮৮% হইয়াছে । তাহ! 
হইলে বতমানে ভারতে মোট কৃষিজীবীর সংখ্য। হইয়াছে প্রায় ২৭ কোটি 
এবং অন্ান্ত বৃত্তিজাবীর সংখ্য। প্রায় ১৬ কোটি। কৃষি ও তাহার অহ্ন্রপ 
কাজকর্মের উপর আজও ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতি যে কতখানি নির্ভরশীল 
তাহ] বিভিন্ন বৃত্তিজীবীর এই পরিচয় হইতে বুঝিতে পারা যায়। 


ভারতের জাতীয় আয়ে বিভিন্ন বৃত্তিজীবীর দান 


ভারতের জাতীয় আয়ে কোন্‌ শ্রেণীর বৃত্তিজীবীর কতখানি দান তাহাও 
জান। আবশ্যক । দেশের লোক সকলে মিলিয়! মেহনত ও কাজকর্ম করিয় 
দেশের জন্য যে সম্পদ উৎপাদন করে তাহাকে “জাতীয় আয়? বা 03806192051 
[000209 বলে। ভারতের জাতীষ আয়ের প্রায় অর্ধেক কষিজীদের দান। 
বাকি অর্ধেককে তিনভাগ করিলে একভাগ খনি ও কলকারখানার কমাদের, 
একভাগ ব্যাঙ্ক, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যানবাহনার্দি বিভাগের কর্মীদের এবং 
আর একতাগ অন্তান্ত সমাজকর্মে নিযুক্ত কমাঁদের দান। একটি বিষয় 
এখানে লক্ষ্য করিবার আছে। ভারতের জাতীয় আয়ে খনি ও 
কলকারখানার শ্রমিকদের দান যে পরিমাণে, তাহার দ্বিগুণ দ্রান বিভিন্ন 
সমাজকর্ধে নিযুজ কর্মীদের । এই সমাজকর্ষে নিযুক্ত কর্মীরা ভোগ্য “বস্ত' 
উৎপাদন করে না, ভোগ্য “সাভিস” উৎপাদন করে । 


১২৪ সমাজ বিছা প্রবেশিকা 


ভারতের জাতীয় আয়ে দান 


কৃষিজীবী £ $_5৫০% 
খনি ও কলকারখানার কর্মীর! £ উ- ১৬১% 
ব্যবসা-বাণিজ্য, যানবাহনাদির কর্মীরা £ $-_১৬৪% 
অন্যান সামাজিক বৃত্তিজীবীরা £ উ-১৬১% 


ভারতের জাতীয় আয়ের অর্ধেক যে কৃষিজীবীর1 দ্রান করে তাহার গ্রামে 
বাস করেঃ শহরে বাস করে ছা, কারণ কৃষিকাজ শহরে করা যায় না। ভারতে 
শতকর! ৮০ জন লোক গ্রামে বাম করে, তাহাদের অধিকাংশই কুষিজীবী। 
এই গ্রামবাসীদের আয় ( কৃষিজীবীদেরও ) গড়ে বছরে ৩১৫২ টাকা, অর্থাৎ 
দৈনিক ৮* নয়া-পয়স! মাত্র । শহরবাসীর। গড়ে ইহার প্রায় দ্বিগুণ আয় করে, 
অর্থাৎ দৈনিক প্রায় ১২ টাক ৬০ নয়া-পয়স।|। দেশের জাতীয় আয়ে 
যাহাদের দান প্রায় অর্ধেক তাহাদের নিজেদের আয় আরও অনেক বৃদ্ধি 
হওয়া দরকার, তাহা! ন| হইলে দেশের সর্বাগীণ উন্নতি হইতে পারে না। 


20৮211091২5 


(071) 4 


1. 096 259 5০000 101100105] 0009109610179 201 10799611075 
075 08510 109209 ? 


বিভিন্ন বৃত্তি ও কর্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখিতে হইবে । 

2. 1756 19 006 10917] 00001086012 01 19 10930165 ০0: 
[7001917 10901016 ? 

কৃষিকাজ সম্বন্ধে লিখিতে হইবে। 

3. 100 500 00100045001591 98151095+ 8150. 009 10100001012, 
০0৫ 00109 2100. 00101770016193 86 20009115 11000122 11 9০001565? 

ফসল-উৎপাদন বা পণ্য-উৎপাদনের মতো! সমান গুরুত্বপূর্ণ না হইলেও 
সমাজকর্মেরও যে বত'ান সমাজে যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, সেই বিষয়ে আলোচন! 
করিতে হইবে । সমাজকর্ম বা “সোশ্যাল সাতিস' বাহার] করেন তাহারাও 


বৃত্তি ও কর্ম | ১২৫ 


“সার্ভিস উৎপাদন করেন, ইহাও উল্লেখ করিতে হইবে (পঞ্চম প্রকরণ 
দ্রষ্টব্য )। 


01:00 3 


[. (9) 41010016000 2097. 211190 0০00109610105 ৪0000 102 
17898715%--1090 090৮ 01 0] 77901071081 11)001009. 

(0) 4009৮ 02150175 2] 100 218 8:906170.10 01 19179 
107 11৮17176117 11)019. 

(৫) £১0০0906--_09250205 11) 100 11) 117919. 819. 10017-9:511- 
000101565, 


[]]] 11) 60০ 910909 ৮10) 15595. 


সপ্তম প্রকরণ । প্রথম অধ্যায় 





কৃষিকাজ 


প্রতিপাদ্য । ভারতের অধিকাংশ লোকের প্রধান জীবিক1 কৃষিকাজ। 
(প্রত্যেক দশজন ভারতবাসীর মধ্যে অন্তত সাতজন কৃষিকাজ করিয়! জীবন- 
ধারণ করে। ভারতের কৃষিপ্রধান অর্থনীতিক ভিত্তির আজও বিশেষ 
পরিবতণ্ন হয় নাই, সম্প্রতি শ্রমশিন্পের প্রসারের ফলে ইহার পরিবর্তনের 
সভাবন! দেখা দিতেছে । কিন্তু কেবল শ্রমশিল্ের প্রসার হইলেই যে ভারতের 
কুষিপ্রাধান্ত কমিয়! যাইবে তাহা! নহে। যতদিন না কৃষিকাজে প্রাচীন 
পদ্ধতির পরিষর্তে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ কর] সম্ভব হইবে এবং 
অপেক্ষাকৃত অল্প লোকবল লইয়! বেশী পরিমাণে ফসল ফলানো যাইবে, 
ততদিন কৃষির বন্ধন হইতে কৃষিজীবীরা যুক্ত হইবে ন]। 

ভারতের কৃষিকাজের উন্নতির পথে প্রধান অস্তরায় হইল ছুইটি-_রুষকদের 
দারিদ্র্য এবং তাহাদের অশিক্ষা ও কুসংস্কার । আমর1জানি যে ভারতের 
জাতীয় আয়ে কৃষিজীবীদের দান সর্বাপেক্ষা বেশী, অন্তান্য বৃত্তিজীবীদের দান 
তাহা অপেক্ষা অনেক কম। অথচ কৃষিজীবীদের দৈনিক আয় গড়ে 
৮* নয়া-পয়সার বেশী নহে। এই আয় হইতে একজন মানুষের পক্ষে 
জীবনধারণ কর! যে কত কঠিন তাহা সহজেই অন্থমান করা যায়। যাহার! 
নিজের] বাচিবার সংস্থান করিতে পারে না, তাহার] কৃষির উন্নতি করিবে 
কি করিয়া? সেই চিস্তা করিবারই ব! তাহাদের সুযোগ কোথায়? খতুর 


৮ 


[0016 27. 10651190 5000163 01 0) 11019012176 900019210175 800 801৬1065. 

(1) 40109160:0--0100109102905--00965 ০৫6 28100810005 
0505721010802] 00015 210. 10050000050 ০0010521100 590 00: 
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0108765370৩ 70700160001 5611790650862)09 378 10০0৫, 
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000100853) €.৪.১] 80805 6£90৮ 0.১. 0-5.9-05 1582192706 00905, 
[06100003 ০1 08161552002 270 51610. 


কৃষিকাজ ১২৭ 


চক্রবৎ পর্বতের মতে! তাহাদের নিজেদের জীবন ও কর্ম যাস্ত্রিক চক্রবৎ , 
আবর্তিত হইতে থাকে । খড়িফশস্তের পর রবিশস্ত, তাহার পর আবার 
খড়িফশন্ত, এইভাবে শন্তের চক্রুও ঘুরিতে থাকে | কৃষকের নিজের জীবনের 
' যেমন উন্নতি নাই, ভবিষ্যতের আশা-ভরস! নাই, তেমনি তাহার ফসলেরও 
উন্নতি নাই বা ভবিষ্যতের ভরস! নাই । একফৌটা! বৃষ্টির জন্ত আজও ভারতের 
অধিকাংশ কষককে আকাশে মেঘের দিকে চাহিয়। থাকিতে হয়। সেচব্যবস্থার 
যথেষ্ট উন্নতি ছইলেও কৃষকদের চাহিদ1 ও জলাভাবের তুলনায় তাহ1 পর্যাপ্ত 
নহে । তাহ! ছাড়া মাটির মানুষ বলিয়া! ভারতের কৃধকদের সামাজিক সংস্কার 
ও প্রথার প্রতি মমতা অত্যন্ত গভীর | দেনায় মাথ! পর্যস্ত ডুবিয়| থাকিলেও 
ভারতের কৃষকদের বারমাসে তের পার্বণ লাগিয়াই আছে এবং খরচ-খরচাও 
কম হয় না। যাহার] নিজের! ছুইবেল] দুইমুঠ। খাইতে পায় না, তাহার! 
পুত্রকন্তার বিবাহে নিবিবাদে দেনা করিয়া গ্রাম্যসমাজকে ভোজ দিয়! 
ধুশী হয়| দেন! চক্রবৃদ্ধিহারে সুদে-আসলে বাড়িতে থাকে এবং ৰংশান্ক্রমে 
দুঃসহ বোঝার মতো স্কন্ধে ভর করিয়! থাকে । তাহা হইতে, মুক্তির আর 
কোন উপায় থাকে না। সারাজীবন ক্ষেতে ফসল ফলাইয়। তাহা মহাজনের 
ঘরে তুলিয়! দিতে হয়। কৃষকের জীবনের চারিদিকে যে নৈরাশ্ঠের অন্ধকার 
ঘনাইয়! ওঠে, তাহার ভিতরে আলোর ক্ষীণ রশ্রিটুকুও দেখা যায় না। এই 
নৈরাশ্ঠের মধ্যে তাহারা কষিকাজের উন্নতির কথা, অথব। অধিক পরিমাণে 
ফসল ফলানোর কথা ভাবিতেই পারে না। 
এই কৃষকরা আমাদের দেশে কতকরকমের ফসল ফলায়, কি উপায়ে তাহা 
ফলায়, তাহার জন্ত কতখানি তাহাদের আঞ্চলিক আবহাওয়ার মুখাপেক্ষী 
হইয়! থাকিতে হয়, বর্তমানের নদ-নদী পরিকল্পনায় কতটুকু সেচের প্রয়োজন 
মিটিতে পারে এবং মোট উৎপন্ন ফসলে, বিশেষ করিয়া খাদ্যশস্তে, ভারতের 
জনসাধারণের চাহিদাই বা কতখানি মিটিতে পারে--এই সকল বিষয় লইয়৷ 
এইবার আমর! আলোচন! করিব । 


ভারতীয় কৃষির প্রধান বিশেষত্ব 
ভারতে শতকর1৮৩জন লোক গ্রামবাসী, অর্থাৎ প্রত্যেক ১০ জন লোকের 
মধ্যে ৮ জনের কিছু বেশী লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করে । এই ৮ জনের মধ্যে 
৭ জন লোক চাব বা চাষের অনুরূপ কোন কাজকর্ম ( যেমন পশুপালন ) 


১২৮ সামাজবিগ্া প্রবেশিকা! 


.করিয়! জীবনধারণ করে। চাষের জমি প্রত্যেক চাষীর গড়ে এক একরের 
কিছু কম। 

চাষ করিবার প্রধান খতু ছুইটি। বর্ষার সময় জমি চবিয়] বীজ বপন 
করিয়া কাতিক-অগ্রহায়ণ মাসে যে ফপল তোলা হয় তাহাকে বলে খেড়িফ 
শন্তু' বর্ষার শেষে বীঞ্জ বপন করিয়া! মাঘ-ফান্তন মাসে যে ফসল তোল! 
হয় তাহাকে বলে 'রবিশস্ত'। একই জমিতে এই ছুইরকমের ফনল ফলানো। 
হয় একটির পর একটি করিয়া । যেমন উত্তরভারতে আধাঢ় মাসে ধান বপন 
করিয়া কাতিক-অগ্রহায়ণ নাসে ধান কাটা হয়। তারপর সেই জমি পরবর্তঁ 
কাতিক-অগ্রহায়ণ মস পর্য্ত পড়িয়। থাকে এবং তাহাতে এর সময় গম চাষ 
করিয়! মাঘ-ফান্তন মাসে ফলল তোল! হয়। আবার সেই জমি আবাঢ় মালে 
ধানচাষের জন্য তৈরী কর! হয়। একই জমিতে ধান (খড়িফশস্ত ) ও_গম 
(রবিশস্ত ) ঘুরাইয়া-ফিরাইয়! চাষ করিবার ফলে জমি বছরে কিছুকাল 
অনাবাদী শবস্থায় পড়ির থাকে । ইহ ভারতীয় কাষর চিরস্তন সমস্য] । 
একই জমিতে ঘ্ুরাইয়। ছুইরকম ফপল চাষ করিবার জন্য এইভাবে কিছুকাল 
জমি যে বিন চাষে পড়িয়। থাকে তাহাকে আবাদী পতিত” বা "লতি 
অনাবাদী” (০011606 1810৬) জমি বলা হয়। কৃধিযোগ্য জমির প্রায় 
পাচভাগের একভাগ এইভাবে বিন! চাষে পড়িয়া থাকে । 

ভারতীয় $বষিজ ফসল প্রধানত ছুইরকমের--_খাগ্ভফসল (৫০০৫ ০1009 ) 
ও পণ্যফলল (0891 00103 )। যে সমস্ত ফসল খাছ হিসাবে খাওয়৷ হয় 
তাহাকে খাগ্ভকলল বলে- যেমন ধান গম বাজরা ইত্যাদি । যে সমস্ত ফসল 
বাণিজ্যের পণ্যরূপে বা কোন জিনিস উৎপাদনের জন্য কাচামাল হিসাবে 
ব্যবহার কর! হয় তাহাকে বলে পণ্যফদল--যেমন তুল! পাট ইত্যাদি । 
ভাতের মোট আবাদী জমির প্রায় চারভাগের তিনভাগে খাগ্ভফসল এবং 
বাকি একভাগে পণ্যফসল উৎপাদন করা হয়। কিন্তু লক্ষণীয় হইল যে মোট 
উৎপন্ন খাগ্ভকললের মূল্য ও পণ্যফসলের মূল্য প্রায় এক, তাহাদের মধ্যে বিশেষ 
তফাৎ নাই। খাদ্কমলের মধ্যে সর্বপ্রধান হইল ধান, ফসলী জমির পাঁচ- 
ভাগের একভাগ কি তাহার কিছু বেশী জমিতে (২২%) ধানচাষ কর] হয়, 
আর দশভাগের একভাগ কি তাহার কিছু কম জমিতে ( ৯% ) গমচাব করা 
হয়। ধানের পর ভারতের প্রধান খাগ্ভকসল হইল বাজর। জোয়ার ইত্যাদি 
মিলেট-জাতীয় শন্য। পণ্যফসলের মধ্যে অন্ততম হইল লা পাট আখতু 
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১৩৪ সমাজবিদ্যা প্রবেশিকা 


তৈলবীজ (সরিষা তিল তিপি চীনাবাদাম রেড়ী রাই) ইত্যাদি। 
পণ্যফসলের চাষ খাস্ভকসলের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প জমিতে 
হইলেও তাহার মূল্য খাদ্ধফসলের প্রায় সমান । একথ| মনে রাখা, দরকার | 

আবাদী জমির পাঁচভাগের একভাগ জমিতে মাত্র জলমেচের ব্যবস্থা 
আছে। সেচব্যবস্থাযুক্ত এই একভাগ জমিকে পাঁচভাগ করিলে চারভাগ হইবে 
খান্ত-ফসলের জমি এবং একভাগ পণ্যফসলের জমি । অর্থাৎ সেচের ব্যবস্থা 
খা্ঘ-কসলের জমিতে যতটুকু আছে, পণ্যফসলের জমিতে তাহাও নাই। খাদ 
ফসলের মধ্যে আবার প্রায় অধেকি ধানজমিতে (৪৫% ) সেচব্যবস্থা আছে। 
সম্প্রতি পণ্যফসলের জর্মিতেও সেচের উন্নতির জন্য দৃষ্টি দেওয়। হইয়াছে । 
সেচব্যবস্থা আছে এইরকম চাষের জমিকে যদি “পাচ একর” করিয়! এক-একটি 
প্লটে ভাগ কর! যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে গড়ে ছুইটি প্রটে ক্যানাল 
বা খাল হইতে, একটি প্লটে ট্যাঙ্ক হইতে এবং বাকি ছুইটি প্রটে পাতকুয়। ব!1 
ইদারা হইতে অথবা অন্ত কোন উপায়ে সেচের ব্যবস্থা আছে। 


যতরফম উপায়ে সম্ভব কৃবিজীবীদের মধ্যে রাসায়নিক সার ( 01090108 
£9:61188£ ) ব্যবহারের উপযোগিতার কথা প্রচার কবা হইতেছে এবং 
ধীবে ধীরে কৃষকদেব মধ্যে এই সারের প্রচলনও হইতেছে । কিন্ত এখনও 
পর্যস্ত কতকট! আধিক অভাবের জন্য এবং কতকট' চিরদিনের অভ্যাসেব 
জন্য কৃষকদের মধ্যে রাসায়নিক সারের আশাহ্বরূপ প্রচলন হয় নাই। 
বর্তমানে প্রতি একর ফসলী জমিতে গড়ে ৬ পাউগ্ডের কিছু কম রাসায়নিক 
সার ব্যবহার কর! হইতেছে। 


সেচ ও সারের অবস্থা হইতে পরিক্ষার বুঝিতে পার। যায যে আমাদের 
দেশে চাষের জমিতে খুব ভাল ফসল ফলিতে পারে না এবং তাহা ফলেও না। 
ভাল ফসল ফলাইতে হইলে আরও অনেক উন্নত সেচব্যবস্থা প্রয়োজন 
এবং চাষের জমিতে আরও অনেক বেশী পরিমাণে সার ব্যবহার কর! 
প্রয়োজন । বতমানে আমাদের দেশে এক একর জমিতে গড়ে প্রায় ৮০* 
পাউওড চাল, ৭০০ পাউণ্ড গম এবং সবরকমের খাগ্ভশন্ত মিলাইয়! 'প্রায় ৬০০ 
পাউগু শন্ত উৎপন্ন হয়। চীনাবাদাম হয় গড়ে প্রতি একরে ৭৫০ পাউপু, তুল। 
৯* পাউণ্ড ও আখের গুড় ৩৩০০ পাউও্ড। সেচ ও সারের উন্নতি হইলে 
প্রত্যেকটি ফসল ইহ] অপেক্ষ! অনেক বেশী পরিমাণে উৎপন হইতে পারে । 

ভারতের কৃষি ও কৃষিজ ফসলের এই চিত্র খুব উজ্জল ও আশাপ্রদ নহে। 


কৃষিকাজ ১৩১ 
ঙ 


ভারতের জননংখয। বুদ্ধির হারের কথ! মনে করিয়! এই অবস্থার বিচার করিলে 

আমাদের অভাব ও সংকটের স্বরূপ বুঝিতে পার] যায়। কৃষিনির্ভর দেশ 
ভারতের সামাজিক ও অর্থনীতিক সমৃদ্ধি ফে অনেকাংশে কুষির উন্নতির উপর 

নির্ভর করে তাহ] বলাই বাহুল্য । 


ভারতের কৃষিজ ফসলের বিবরণ, 


ভারতের ফললের কথা জানিবার আগে আরাদযোগ্য জমিজমার অবস্থা 
কি এবং কিভাবে তাহ ব্যবহার কর! হয় তাহা! জানা দূরকার। ভারতের 
সার্ভেয়র-জেনারেলের ম্যাপ অন্ক্যায়ী মোট জমির আয়তন বর্তমানে প্রায় 
৮০ কোটি ৬* লক্ষ একর, আর গ্রামের দলিলপত্রের হিসাবে (শতকরা ৯০ 
ভাগ জমির হিসাব পাওয়! যায় ) প্রায় ৭২ কোটি ৩০ লক্ষ একর । এই জমি 
কি কাজে ব্যবহার কর! হইতেছে তাহার হিসাব এই £ 


১৯৪৫-৫৩৬ 


(দখলক্ষ একরের হিসাব ও মোট জমির শতকর! অংশ) 


ফললী জমি £.. ৩১৮২ ৪৪২০০ |]. ৩২৭০4 ৪৫৩% 
পতিত জমি হ ৬০৪ ৮৪% ৪৬০ ৭'৮% 
বন, উপবন ঃ ১২৬৬ 2 ১৭"৪%% |. ১৩১৯ ১ ১৮২% 
আবাদের অযোগ্য জমি : ৯৭১ ১৩৫৭ ৯৩** 2 ১২৯% 


আবাদযোগ্য পতিত ঃ: ১১৮৭ £ ১৬৫% | ১১৪*০ 2 ১৫৮ 


বন (01998) ও আবাদের অযোগ্য জমি প্রায় তিনভাগের একভাগ (৩১%), 
“পতিত রহিয়াছে ও আবাদ কর হয় না এরকম জমি প্রায় চারভাগের 
এফতাগ (২৪%)। মোট জমির অধেকের কিছু কম জমিতে মাত্র চাষ- 
আবাদ কর হয় (৪$%)।| অরণ্য ও আবাদের অযোগ্য প্রায় ৩০% জমি 


* পরিমাণ ও সংখ্যার হিসাব সবিস্তারে মনে রাখ। সম্ভব নহে, তাহাঁর দরকাঁরও নাই | হ্াস- 
বৃদ্ধি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণ| থাঁকিলেই চলিবে | প্রত্যেক বিধয়বস্ত্র সংখ্যানুচী হইতে যাহাতে 


ছাত্র! এই ধারণ করিতে পারে, সেইদ্িকে নজর রাখিতে হইবে। 
--লেখক 


১৩২ সমাজবিছ্ধা। প্রবেশিক। 


ছাড়িয়া দিলে বাকি ৭০% জমির অধিকাংশতেই আবাদ কর1 উচিত, কিন্ত 
তাহ1 কর] হয় না। তাহ! আবাদ করিতে হইলে যে সংগতি ও উদ্ভম থাক। 
দরকার তাহ! এদেশের কৃষকদের নাই। সেইজন্য ভারত-সরকার ও প্রত্যেক 
রাজ্য-সরকারের উচিত. এই পতিত জমি পুনরুদ্ধার ও চাষের যোগ্য করিয়া 
তুলিয়! কষকদের আবাদ করিতে উৎসাহ দেওয়া । তাহ! না করিতে পারিলে 
ভারতের ক্ুষিসংকটের সমাধান করা কঠিন। 

চাষের জমিতে খাগ্ভকসল ও পণ্যফসল ছুই-ই উৎপাদন করা হয়। খাদ্- 
ফসলের মধ্যে প্রধান হইল &এইগুলি £ 


চাল ভুট্টা ছোল৷ 
গম রাগী ডাল 
জোয়ার বালি 

বাজরা অন্তান্ত মিলেট 


পণ্যফসলের মধ্যে প্রধান হইল এইগুলি £ 


চীনাবাদাম তুল! 
তিল পাট 
সরি! ও রাই-সরিষা তামাক 
তিসি চ1 
রেড়ী, কফি 
আখ রবার 


প্রাকৃতিক অবস্থা, অর্থাৎ বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা ও মাটির গণের তারতম্য 
অন্বযায়ী কৃষিজাত ফনলের তে| বটেই, কৃষিপ্রণালীরও পার্থক্য ঘটিয়! থাকে । 
কৃষির যন্ত্রপাতির গড়নের পর্যস্ত তফাত হইয়া যায়। গঙ্গ৷ ও সিদ্ধুর ব-দ্বীপ 
ও উপকূল অঞ্চলে তাপমাত্রা যধ্যম+ বারিপাত অধিক-__ইহা ধানচাবের পক্ষে 
উত্তম :পরিবেশ, পাট আখ ও তামাকও ভাল হয়। গঙ্গার মধ্যভাগে ও 
উত্তরভাগে তাপমাত্রা অধিক, বারিপাত মধ্যম (৪০-৬০+)-_ইহা গম ও তুলার 
চাষের পক্ষে উত্তম পরিবেশ । দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশ ও মালভূমি অঞ্চলের মাটি 
কালো শুকনে৷ অথচ মধ্যম তাপমাত্রা» বারিপাতেও মধ্যম-_-ইহ1 তুলা, তৈল- 


বীজ, ছোলা, ডাল ইত্যার্দি চাষের অনুকুল পরিবেশ । রাজস্থান অঞ্চলে 


কৃষিকাজ ১৩৩ 


পাক্ছেতা উপতভ্যক্কাল্ »ণভন্য 
ন্-স্দ্রীঞপ ভবগ্যত্ডা 


গাঁ 
ৃহ্টিপাত 





ডিল 
২ু০লা 





[শত ননন্বাতী 1 
[পাট সপ সত 





তাপমাত্রা অত্যধিক, বৃষ্ধিপাত অত্যন্স-_ইছা! যিলেট, ভুট্টা ইত্যাদি চাষের পক্ষে 
ভাল । হিমালয়, আনাম, পুর্বঘাট ও পশ্চিমঘাটের পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টিপাত 
অত্যধিক, তাপমাত্রা অল্প-_ইহা চা, কফি ইত্যাদি চাষের পক্ষে তালু পরিবেশ, 
ধান গম ও ভুট্টারও চাষ হয়। 

চাষের খতু অনুযায়ী শস্তকে ছুইভাগে ভাগ কর! হয়-_খড়িফশস্ত ও 
রবিশন্ত | সেকথা আগে বল! হইয়াছে । এই ছুইরকম শস্যের মধ্যে কোন 
"স্ত কতদিনে উৎপন্ন হয় তাহার একটি কালন্থচী নিচে দেওয়া! হইল। ইহা 
মনে রাখ প্রয়োজন । 


১৩৪ সমাজবিস্ভ। প্রবেশিকা 


খড়িফশশ্তা সময় (মাস) রবিশস্তয সময় (মাস) 
[ মে-জুম হইতে জরোবর-নভেম্বর ] [ সেপ্টেম্বর-জক্টোবর হইতে মাঁচ-এপ্রিল 1 
ধান £ শীতে ৫-৬১ শরতে ৪-৪১ 

গ্রীষ্মে ২-৩ গম ৫ ৫-_৫ই 
জোয়ার £৪--৫হ্‌ জোয়ার £ ৪--& 
বাজরা : ৪--৪২ বালি £ &-৫£ 
পাট £৬-৭ ৭ ছোল। £ ৬ 
চীনাবাদাম £ ৪--৫ সরিষা £ ৪--৫ 
তুল! £ ৬-৭--৮ তিসি £ ৫-৫২ 
রেড়ী ডি রাই £ ৪--৫ 


বীজ বপনের সময় হইতে ফসল উৎপাদন পর্যস্ত ুইরকম শন্তেরই গড়ে প্রায় 
পাচ-ছয় মাস সময় লাগে, কেবল পাট ও তুলার আরও ছুই-এক মাস বেশী 
সময় লাগে। ধরইবার দেখা যাক ভারতের কোন্‌ অঞ্চলে কি কি ফসল ফলে 
এবং সেই অঞ্চলের প্রাকৃতিক আবহাওয়ার লহিত তাহার সম্পর্ক কি। 


আঞ্চলিক পরিবেশ ও ফসল 


ধান। পলিমাটি, উঞ্ণ জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত বেশী হইলে ধান খুব ভাল 

উৎপন্ন হয়। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ত্রপ্রদেশ, মাদ্রাজ, উত্তর- 
প্রদেশ, আলাম, মহারাষ্ট্র ও পার্বত্য অঞ্চলেও ধান হইয়! থাকে । ধান 
হইতে চাল হয় বর্তমানে এই পরিমাণ 

(দশলক্ষ টনের হিসাব ) 

১৯৫৫-৫৬ | ১৯৫৮-৫৯ | ১৯৪৯০৬০ 

২৭-১২ | ৩৯৩৫ | ২৯৩৪ 
১৯৫৫-২৬ সালে ২* কোটি ৭ লক্ষ টন চাল হইতে ১৯৫৯-৬০ সালে ২ কোটি 
৯৪ লক্ষ টপ পর্যন্ত চালের উৎপাদন বাড়িয়াছে। প্রাকৃতিক অবস্থা! ভাল 
থাকিলে ভারতে এখন প্রায় বছরে ৩ কোটি, কি ৩২ কোটি টন চাল উৎপন্ন 
হইতে পারে। 


গম। গমচাষ ভাল হয় উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, 
মহারাই্র, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চেল। উৎপন্ন গমের পরিমাণ এই £ 


কবিকাজ ১৩৫ 


(দশলক্ষ টনের ছিসাব ) 


১৯৫৫-৫৬ | ১৯৫৮-৫৯ | ১৯৫৯-৪০ 
৮৬২, | ৯৭৭ | ৯৭৩ 


১৯৫৫ হইতে ১৯৬০ সালের মধ্যে ৮* লক্ষ টন হইতে ১০ লক্ষ টন বাড়িয়। 
বর্তমানে প্রায় ৯* লক্ষ টন গম ভারতে উৎপন্ন হর । 


জোয়ার, বাজরা, রাগী। শুকনো ও কাকর মাটিতে উৎপন্ন হয়। 
উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্টঃ মহীশুরে 
জোয়ার বাজর] এবং মাত্রাজ, অন্তরা ও মহীশুরে রাগী ফলের চাষ হয়। 
এগুলিকে মিলেটশ্রেণীর খাছ বল! হয়। উৎপাদনের পরিমাণ এই £ 


(দশলক্ষ টনের হিসাব ) 


১৯৫৫-৫৩৬ | ১৯৫৮-৫৯ | ১৯৫৯-৩০ 

১৯১৮ | ২২৪১ | ২১৪৪ 
ভারতে বর্তমানে প্রায় ২ কোটি ২* লক্ষ টনের মতো মিলেটশ্রেণীর খাদ্ভশস্থয 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । 


তুল ও পাট। তুলাচাষের জন্ত মধ্যম বৃষ্টির প্রয়োজন। প্রখর 
রৌপ্রও দরকার হয়, তাহাতে গাছ সতেজে বাড়ে, ফুল বেশী হয় এবং বেশী 
ফুল হইলে তুলার ওটি বেশী জন্মায়। ওটি পাকিলে ঠাণ্ডা! অথচ ভিজা 
হাওয়া প্রয়োজন, বৃষ্টিতে অনিষ্ট হয়| তুলাচাষের প্রধান অঞ্চল দাক্ষিণাত্যে-_ 
বোম্বাই, অক্্রপ্রদেশে ও মধ্যপ্রদেশে । মহীশূর ও মাদ্রাজেও তুলার চাষ 
হয়। উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও রাজস্থানে কিছু কিছু তুলার চাষ হুইয়। থাকে । 
উৎপাদনের পরিমাণ বর্তমানে এই £ 
( দশলক্ষ গাইটের হিসাব । ১ গীাইট "৩৯২ পাউগু) 
১৯৪৮-৪৯ | ১৯৪৯-৫০ | ১৯৪৫-৫৬ | ১৯৫৮-৪৯ | ১৯৫৯-৬০ 
১৭৭ | ২৬৩ | ৪০০ | ৪৬৯ | ৩৮৪ 
এই হিসাবে দেখ। যায় যে ভারত-বিভাগের পর তৃলার উৎপাদন প্রায় তিনগুণ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে, ১৯ লক্ষ গাইট হইতে প্রায় ৪০ লক্ষ গাইট হইয়াছে । 
পাটচাষের জন্ত প্রয়োজন উচ্চ তাপ, প্রচুর বৃষ্টিপাত ও পলিমাটি। থুব 


১৩৬ সমাজবিছ্য। প্রবেশিকা 


যত্র করিয়! পাটচাষ করিতে হয । পাটক্ষেতের আগাছা উপড়াইয়া ফেলিয়। 
তাহা পরিষ্কার রাখিতে হয়। গাছ যত দীর্ঘ ও সোজা! হয়, তাহার ভিতরের 
আশও তত দীর্ঘ ও স্ন্দর হইবার সম্ভাবনা থাকে। পাটগাছের দৈর্ঘ্য 
সাপবরণত ৯১০ ফুট পর্যন্ত হয়। গাছ পাকিলে তাড় বাঁধিয়া! জলে অন্তত 
সপ্পাহ দুই ভিজাইয। রাখিষা, আছাড দিয়! আশ টানিয়। বাহির করিতে 
হয়। তারপর সেই আ্রাশ রোদে শুকাইয়1 গাইট বাধ! হইয়া! থাকে। 

পাই উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র এখন পুর্ব-পাকিস্তানে । ভারতের প্রধান 
পাটচামের অঞ্চল পশ্চিমবন্ত আপাম বিভাব উড়িয্যা ও উত্তরপ্রদেশ | 
উৎপাদনের পরিমাণ এই £ 

( দশলক্ষ গাইটের চিসাব। ১ গাইট ৪০০ পাউগু ) 
১১৪1,-৪৯ ২৯৫৫-৫৩৬ *৯৫৮-৪৯ *৪৫৯-৮৫ 
| ৪০৩ ৪ ২০ €"১৬ ৮৪৫৫. 

ভাবত-বিভঠগের পর পাটের উৎপাদন প্রা দ্বিগুণ আডাইগুণ বুদ্ধি পাইয়াছে। 
পাটচাষের ক্ষেন ও উৎপাদন মার ও বৃদ্ধি করার চেষ্টা হইতেছে। 


ঢচ1 কফি ও রবার । জমিতে জল দাড়াতে পারে না এমন জায়গায় 
চাঁধের চ!ব ভাল হ্য। তাপ (৭৫ ফাঃ), বুষ্টিপাত (৮০ ইঞ্চি) ও ঢালু 
জমিতে চাষের চাপ ভাল হয পাহাড়ে গাষে। আসাম, পশ্চিমবঙ্গের 
দাঞ্জিলিং, মহীশুর ও মাদ্রাঙ্জে নালগিরি পাহাড়ে, কেরলে আনামালাই ও 
কার্ডামন পাঠাভে, উত্তরপ্রদেশ 'আলমোডা ও গাঢচওযাল অঞ্চলে ও পাঞ্জাবে 
কাংডা উপত্যকাঁধ চা উত্পন হয । কফি হয মহীশুব মাদ্রাজ ও কেরলের 
গাচাডের ঢালে। রবার উপ্ ও শ্ার্র অলবামুতে ভাল হয়। কেরল 
মঙাশর ও মাদ্রাঙ্গে রবার উৎ্পয় জয় । চা কফি ও বারের উত্পাদনের 
পরিমাণ এই £ 


(দশলক্ষ কিলোগ্রামের হিসাব ) 


১৯৫১-৫২ ১৯৫৭-৫৮ ১৯৫৮-৫৯ ১৯৫৯-৬০ 
চা £ ২৯১ ৩১১ ৬১৭ ১ 
কফি £ ২৫ ৪৯ ৪২. ৮৫ 
রবার * ১৫ ২১ ২৪ ২৪ 


চা কফি ও রবারের উৎপাদন গত ১০ বছরের মধ্যে বেশ কিছুটা বাঁড়িযাছে । 


কৃষিকাজ ১৩৭ 


আখ ও তৈলবীজ। আখের জন্ প্রচুর তাপ ও বৃষ্টি প্রয়োজন, গাছ 
বড় হইলে বুষ্টির দরকার হয় না। উত্তরপ্রদেশে আখের চাষ হয় সবচেয়ে 
বেশী এবং দাক্ষিণাত্যে অন্তর ও মাদ্রাঙ্জে আখ বেশ ভাল হয়। ইহা ছাড়া 
পশ্চিমবঙ্গ বিহার উড়িয্যা পাঞ্জাব মধ্যপ্রদেশ ও মহীশুরেও আখের চাষ হয় । 


(দশলক্ষ টনের হিসাব ) 


*৯৪৯.০৫০ ১৯৫৫-৫৩৬ ১৪৯৫ ৮-৫৯ ১৯৫৯-৬৩ 

আখের গুড় ৪৯৪ পর এ ৭৫৮ 
গত দশ বছরে আখ হইতে গুড়ের উৎপাদন প্রায় দেড়গুণ বাড়িয়াছে। 

তৈলবীজের মধ্যে প্রধান হইল সরিষ! তিল তিসি চীনাবাদাম রেড়ী বাই 
প্রভৃতি । চাষের জন্য বেশী জলের প্রযোঞ্জন হয় না, মাটি একটু বেশীদিন 
ভিজ] থাকিন্েই চলে । যেখানে গরম বেশী, শীত কড়া, মাটি দৌয়াশ, 
সেখানে তৈলবীঙ্গের চাষ ভাল হয়। অন্তর মধ্য প্রদেশ উত্তর প্রদেশ ও বোম্বাই 
অঞ্চলে প্রপান তৈলনীজের চাষ হইয়া! থাকে । উৎপাদনের পরিমাণ এই £ 


( দশলক্ষ টনের হিসাব) 
১৯৫০-৫) ১৯৫৫-৫৬৩ ১১?৮-৫৯ ১৯৪৯-৬০ 
৫০৮ ৫৬৪ ৭৯১ ৬৩৫ 
গত দশ বহরে তৈলবীজ্ের উৎপাদন খুব বেশী বাড়ে নাই। 
কষিজাত ফসলের উত্পাদনের লির্দেশিক] ( [0995 ) দেখিলে খাগ্ফসল 
ও পণ্যফসলের বৃদ্ধির হার সম্বন্ধে ধারণ! পরিফার হইবে £ 


(জুন ১১৫ 5 3:১০০ ) 


খাগ্ফসল * ৯১ ১৩৩ ১২৭ ১৩৫ 
চাল ১. ৮৮ ১২৮ ১২৫ ০ 
গম ১ ১০১ ১৪৭ ১৫২. ১৬০ 
পণ্যফসল £ ১০৬ ১৩৬ ১৩৩ ১১ 
তৈলবীজ £ ৯৯ ১৩৩ ১২২ ১৩ 
তুলা 5১১৬ ১৭৭ ১৩১ ২০৩ 
পাট 2 ১০৬ ১৫৯ ১৪১ ১২৩ 


চা ৭ ১০৪ ১১৯ ১২০ ১২১৭ 


১৩৮ সমাজবিস্ত1 প্রবেশিকা 


এই নির্দেশিক। হইতে বুঝিতে পার] যায় যে গত ১০ বছরে খাগ্ভকমলের 
উৎপাদন গড়ে প্রায় &*% ও পণ্যফললের উৎপাদন গড়ে প্রায় ৪৫% 
বাড়িয়াছে। ভারতের লোকসংখ্যা! ও চাছিদ] বৃদ্ধির অন্ছপাতে কোন ফসলের 
উৎপাদনবৃদ্ধির হার বিশেষ আশাপ্রদ নহে। সেইজন্ চাষের প্রণালী এবং 
সেচ ও সারের ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিয়! নানাভাবে ফলের উৎপাদন 
বৃদ্ধির চেষ্ট! কর। হইতেছে। 


কৃষির প্রণালী ও প্রকৃতি 


কমিকাজ নানাভাবে কর! হইয়! থাকে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর 
কৃষিপ্রণালী অনেকখানি নির্ভর করে। যেখানে বেশী বুষ্টিপাত হয়, জমি 
ভিজা থাকে অথবা জমির উপর জল জমিয়! থাকে, সেখানকার কৃবিপ্রণালী 
“ভিজা-চাষ (০৮ 18110108 ) বল! হয়। এইসব অঞ্চলে বর্ধযাকালে জমিতে 
হাল চবিয়। বীজ বপন ও রোপণ কর] হয়। যেখানে বৃষ্টিপাত অল্প হয়, 
আবহাওয়1 শুকনো! ও খটখটে থাকে, সেখানে জমিতে গভীর খাত করিয়া 
হাল দরিয়া বীজ বপন করিতে হয়, পরে মই দিয়! বীজ মাটি-ঢাক। দেওয়া 
হয। নিচে মাটিযাহাতে ভিজ1 থাকে সে ব্যবস্থাও এইসব অঞ্চলে করার 
প্রয়োজন হয়। এই ক্ৃষিপ্রণালীকে বল] হয় গুকনাককনি” (01 1810017)6 ) 
এমন অনেক অঞ্চল আছে যেখানে জমি খুব উর্বর, কিন্তু বৃষ্টিপাত খুব অল্প। 
লেখানে জললেচের সুব্যবস্থ। না কগিলে কৃষিকাজ ভাল কর] যায় না। 
এই ধরনের সেচ-নির্ভর কৃষিপ্রণালীকে “সেচ-চাব” (100886100 09170108 ) 
বল! যাইতে পারে । আর এক রকমের চাষ আছে যাহাকে “রোপণ-চাষ” 
(01800690101 ) বল! যায় । চ| কফি রবার আখ তামাক ইত্যাদির চাষ এই 
রোপণ-প্রণালীতে করা হয়। পার্বত্য অঞ্চলে জমি সমতল নহে বলিয়া 
সাধারণ প্রণালীতে চাষ করার অন্থবিধ! আছে। সেইজন্য পার্বত্য অঞ্চলের 
লোকের] পাহাড়ের ঢানু জমিতে সিঁড়ির মতো থাক্‌ কাটিয়া চাব করে। 
দূর হইতে পাহাড়ের গায়ে এই ফসলক্ষেত দেখিলে মনে হয় যেন নিচু হইতে 
উপর দ্দিকে সোপানশ্রেণী উঠিয়। গিয়াছে এবং তাহার উপরে স্তরে স্তরে ফসল 
ফলিয়াছে। এই ধরনের কৃবিপ্রণালীকে “সোপান-বিন্তস্ত চাষ” বা “সিড়ি- 
ভাঙা-চাব? 4 6905060. ০0161580101, ) বল] হয়। মোটামুটি অঞ্চলতেদে 
এই ক্নেকট প্রণালীতেই এদেশে কৃষিকাজ কর! হইয়| থাকে । 


কৃষিকাজ 
9১৩৯ 
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লাঙ্গল মই কাস্তে খুরপি বিদা' 


১৪৩ সমাজবিছয1 প্রবেশিকা 


কৃষির যন্ত্রপাতি । কষির প্রণালী অঙহ্ৃযায়ী কৃষির যন্ত্রপাতিরও 
কিছুট! আঞ্চলিক পার্থক্য আছে। মুল যন্ত্রপাতিগুলি সারা ভারতবর্ষে প্রায় 
একরকমের, কেবল তাহাদের আকারে ও গড়নে তফাত দেখা যায়। যেমন 
লাঙ্গল এক-ফল! হইতে দুই-ফলা, তিন-ফল!, চার-ফলা, পাঁচ-ফলা! হইতে 
পারে এবং মাটির প্রকৃতির উপর (শক্ত, কঠিন অথব! নরম ) তাহ হওয়া 
ন1-হুওয়া নির্ভর করে। ভারতের কষকেরা চাষ করিবার জন্য যে-সব যন্ত্রপাতি 
ব্যবহার করে তাহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে-_লাঙ্গল বিদ1 কোদাল নিড়ানি 
থুরপি ইত্যাদি। সাধারণত একজোড়া বলদ দিয়! লাঙ্গল টান! হইয়! থাকে । 
বিহার ও উত্তরপ্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে বলদের বদলে মহিষ দিয়া 
হালচাষ কর] হয। রাজস্থান ও পাঞ্জাবের কোন কোন অঞ্চলে উট দিয়াও 
হালচাষ কর! হইয়া থাকে । যে সমস্ত অঞ্চলে মাটি খুব শক্ত কঠিন (যেমন 
উত্তর-দাক্ষিণাত্যের কালো! মাটি) সেখানে একজোড়া বলদের পক্ষে হালটান! 
সম্ভব হয না, ঘুইজোড়া হইতে পাচজোড়া পর্যস্ত বলদ বা! মহিষ হালচাষের 
জন্য ব্যবহার কর! হয়। 

কৃষির যন্ত্রপাতি মূলত সার! ভারতবর্ষে একরকম হইলেও মাটির প্রকৃতি 
অঙ্থ্যাষী তাহাদের গড়নে পার্থক্য আছে। শুধু লাঙ্গলের দৃষ্টাত্ত দিলেই তাহা! 
বোঝ! যাইবে । লাঙ্গলের চারটি অংশ থাকে--ফল। কাণ্ড হাতল জোয়াল। 
কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের চাষের মাটির প্রকৃতি অঙ্যায়ী কিভাবে এই লাঙ্গলের 
গড়নের তারতম্য হয় তাহা লক্ষ্য করার বিষয়। 

বোম্বাই"দাক্ষিণাত্য, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিবাস্কুর-কোচিন, মাদ্রাজ ও 
কুর্গ_-এইসব অঞ্চলে লাঙ্গলের ফল] ও কাণ্ড অভিন্ন আকারে বা একখণ্ডে 
তৈরী হয়। পার্বত্য অঞ্চলে, পাথর ও কাকর মিশ্রিত জমিতে হালচাষের বিশেষ 
উপযোগী এই ধরনের লাঙ্গল । ফলা ও কাণ্ডের মধ্যে কোন স্বতন্ত্র খিলের 
জোড়া না থাকার জন্ত লাঙ্গলটি খুব মজবুত ও দৃঢ় হয়, এবং চাষের সময় যথেষ্ট 
জোর পড়িলেও বা ধাক্কা লাগিলেও খুলিবার ব! ভাঙ্গিবার সম্ভাবন1 থাকে না। 

ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলে লাঙ্গলের ফল! ও কাণ্ড ছুইটি ভিন্ন অংশ বা খণ্ড 
আকারে তৈরী হয়। পলিমাটি ও তাহার সহিত বালির ভাগ বেশী থাকিলে 
এই ধরনের লাঙ্গলের সুবিধা হইবার কথা, কারণ মাটিতে বালির ভাগ বেশী 
থাকিলে লাঙ্গলের ফল! বালিতে ঘষ| লাগিয়া! তাড়াতান্ডি ক্ষয় হইয়া যায়। 
তখন তাহ বদলাইবার প্রয়োজন হয়। ফল! ও কাণ্ড একখণ্ডে থাকিলে 
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চা 


গোট! লাঙ্গলটি বাতিল করিতে হয়, কিন্ত পৃথক থাকিলে তাহা করিতে হয় 
নাঃ কেবল ফলাটি নুতন করিয়া লইলেই কাজ চলে। ইহাতে আর্থিক 
সাশ্রয় হয় এবং কাজের ও কোন অস্থবিধা! হয় না। 





ভারী লাঙ্গল। শুকনা-চাষের অঞ্চলে ব্যবহার করা হয় 


" যে-সব অঞ্চলে ভারী ওজনের লাঙ্গল টানিবার জন্য একজোড়ার বেশী 
বলদ বা মহিষ জুড়িতে হয় সেইসব অঞ্চলে লাঙ্গলের জোর়াল সোজা ন 
হইয়বাক] হয়। ইহাতে কাজের স্ুবিধ! হয় যথেষ্ট এবং ফলার দিকে নজর 
রাখিয়। হাল চালাইতে কোন অস্থবিধা হয় না। 
কোন কোন লাঙ্গলের জোয়ালের জোড় থাকে ফলা ও কাণ্ডের 
সংযোগস্থলে, কোন কোন লাঙ্গলে থাকে অনেক উপরে উপরে । থাকার সুবিধা 
হইল এই যে মধ্যে যেফ্াক থাকে তাহাতে বড় বড় মাটির চাপড় বা ঢ্যালার 
উপর দিয়! শ্বচ্ছন্দে হাল চলিতে পারে, তাহাতে বাধা পায় না এবং 
বলদগুলিও সম্পূর্ণ জোর দিয়! হাল টানিতে পারে। 


5তিক সমাজাবছ্1 প্রবোশকা 


যে সমস্ত অঞ্চলে মাটি অত্যন্ত কঠিন সেখানে তীণক্ষ ফলাযুক্ত “বিদা” ও খুব 
ভারী ওজনের লাঙ্গল ব্যবহার করণ হয় | শুকনা-চাষ? বা (00 £800106 ) 
অঞ্চলে ইহা প্রয়োজন হয়। যেমন দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশে ও মহীশুরের 
বেলারী জেলায় । সাধারণত লাঙগগলের ওজন হয় আধমণ হইতে পঁচিশ সেরের 
মধ্যে । কিন্তু শুকন1-চাষের অঞ্চলে কোথাও কোথাও প্রায় দেড়মণ ওজনের 
লাঙ্গলও দেখিতে পাওয়। যায়। 

ভিজা-চাষের (০৮ £8101708 ) অঞ্চলে অনেক সময় জলাবদ্ধ জমিতে 
হাল দিতে হয়। এইসব অঞ্চলে লাঙ্গলের ফল! খুব চওড়া থাকে, 
তাহাতে জল কাটিয়া! হাল চালানোর স্থবিধা হয়। 

আসাম, হিমাচলপ্রদেশ ও দক্ষিণভারতের পার্বত্য অঞ্চলে খুব হাল্‌্ক! 
ওজনের লাঙ্গল চাষের জন্য ব্যবহার কর] হয় এবং একজোড়ার বদলে একটি 
বলদেও কাজ চলিয়া! যায়। যেখানে পার্বত্যতূমি খুব বেশী ঢালু সেখানে 
লাঙ্গল দেওয়ার অস্থবিধা হয় এবং স্থানীয় কষকর] লাঙ্গলের বদলে হাত- 
কোদাল ব্যবসার করে ৷ আগেই বলিয়াছি যে পার্বত্য ঢালু জমিতে সোপানের 
মতে! থাক কাটিয়া তাহার উপর চান করা হয়। এইরকম সোপান-চাষে 
(69115090. 01615801092 ) সাধারণত বলদ ব1 মহিম-টানা লাঙ্গল ব্যবহার 
করা হয় না, করা সম্ভবও নহে । হাত-কাদাল দিয়াই জমি ভাল করিয়। 
কুপাইয়! আবাদযোগ্য করিতে হয় । 

এইভাবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষিকাজ লক্ষ্য করিলে দেখা যায়যে 
প্রাকৃতিক আবহাওয়া ও মাটির প্রকৃতি অহ্যায়ী কৃষির প্রাণালীর পার্থক্য 
আছে এবং সেই পার্থক্য অস্্যাযী আবার কৃষির যন্ত্রপাতির গডনেরও তফাত 
আছে। রুষিপ্রণালী নির্ভর করে স্থানীয় প্রাকৃতিক আবহাওয়! ও মাটির 
প্রকৃতির উপর, এবং কৃষির যন্ত্রপাতি স্থানীয় কষি-প্রণালীর উপষোগী করিয়! 
তৈরী কর] হয়। 


সম্প্রতি ভারতবর্ষে আরও ছুই-একরকমের নূতন কৃষিপ্রণালীর পরীক্ষা 
করা হইতেছে । এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে, অল্প জমিতে বেশী পরিমাণে 
ফসল ফলানে1|। এই নূতন কুষিপ্রণালীর মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য £ 

ক। জাপানী-প্রণালী 

খ। গভীর চাষের প্রণালশী (17069705158 001618607 ) 
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জাপানী-প্রণালীর পরীক্ষা গত প্রায় দশ বছর ধরিয়! কর] হইতেছে । কিছুদিন 
হইল ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে রাত্ত্ী় তত্বাবধানে গভীর চাষের পরীক্ষা 
আরম্ভ কর] হইয়াছে । জাপানী-প্রণালীতে বাস্তব ক্ষেত্রে ফল ভালই হইতেছে 
দেখ! যাইতেছে, কিন্তু এখনও তাহ! পরীক্ষার স্তর উভভীর্ঘ হয় নাই। গভীর 
চাষের পরীনক্ষ/ সবেমাত্র শুরু হইয়াছে, আশ! কর] যায় ফল ভালই হইবে । 


জাপানী প্রণাঙ্গীতে চাষ 


১৯৫৩ সাল হইতে আমাদের দেশে জাপানী প্রণালাতে ধানচাষের পরাক্ষা 
আরম হইয়াছে । এই প্রণালীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল-_-জমিতে পর্যাপ্ত 
পরিমাণে সার দেওয়া! এবং চারাগাছগুলি সারবন্দী করিয়া! রোপণ কর!। 
রোপণ করিবার সময় গাছগুলির দুরত্ব সর্বদা সমান রাখিতে হয়। ১৯৫৯-৬০ 
সালে প্রায় ৬৫ লক্ষ ৪১ হাজার একর জমিতে এই জাপানী প্রণালীতে ধানচাষ 
কর] হয়। আমাদের চিরাচরিত দেশীয় প্রথায় চাষ করিয়! যেখানে একর- 
প্রতি প্রায় ১৭ মণ ধান হয়, সেখানে জাপানী প্রণালীতে চাষু করিয়া! দেখ! 
গিয়াছে যে প্রায় ২৭ মণ পর্যন্ত ধান হইতে পারে । দশ বছর পূর্ণ হইতে চলিল 
আমাদের দেশে জাপানী প্রণালীতে ধানচাষের পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে এবং 
ইহার ফলাফলও ভাল দেখা যাইতেছে । কিন্ত তাহ1 সত্বেও কেন ইহার 
বিস্তার হইতেছে না তাহ] চিস্তা করিবার বিষয়। অর্থাৎ কেন আমাদের 
দেশের কষকের। এই জাপানী কষিপ্রণালী উন্নত ও গ্রহণযোগ্য মনে করিতেছে 
ন] তাহ অঙ্থসন্ধান কর কর্তব্য | জমিতে যে পরিমাণ সার দিতে হয় এবং 
চারাগাছ যেভাবে সারিবদ্ধ করিয়া রোপণ করিতে হয় তাহাতে পরিশ্রম ও 
অর্থব্যয়ের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ হয় কি না তাহাও তাবিয়! দেখ! দরকার । 
কারণ, দেড়গুণ বেশী ধান জমিতে ফলিবে বলিয়। দ্বিগুণ পরিশ্রম ও ততোধিক 
অর্থর্যয় করিতে কৃষকের! উৎমাহিত হইবে কি না সন্দেহ আছে। তবে 
সরকারী তত্বাবধানে জাপানী প্রথায় চাষ করিলে তাহাতে স্থুফল ফলিবার 
সম্ভাবনা আছে। 


গাভীর চাষের প্রণালী 


সম্প্রতি ১৯৬০ সন হইতে আমেরিকার ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের অর্থাহৃকুল্যে 
ভারত-সরকার কয়েকটি নির্বাচিত অঞ্চলে গভীর চাষের ফলাফল পরীক্ষা 


তত সমাজারন্ভা প্রেবোশকা 


করার পরিকল্পন! গ্রহণ করিয়াছেন। এই "গভীর চাব? ( 80090915 
00161588100, ) বলিতে কি বুঝায়? যে-কোন একটি জমিতে উৎকৃষ্ট বী্জ 
ও সার দিয়, উৎকষ্ ও উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষ করাকে গভীর চাষ, 
বল! হয়। আপাতত পাঁচ বছরের জন্য ভারত-সরকার কয়েকটি অঞ্চলে এই 
গভীর চাষের পরীক্ষা! করিবেন স্থির করিয়াছেন। বিভিন্ন রাজ্যের সাতটি 
জেলায় ১০০টি ব্লকে এই পরীক্ষা! কর] হইবে । অন্ত্রপ্রদেশের পশ্চিম-গোদাবরী, 
বিহারের সাহাবাদ, মাদ্রাজের তাঞ্জোর, মধ্যপ্রদেশের রাইপুর, পাঞ্জাবের 
নৃধিয়ানা, রাজস্থানের পলি; উত্তরপ্রদেশের আলিগড়-_-এই সাতটি জেলায় 
প্রায় ৫৮ লক্ষ একর জমিতে এই গভীর চাষ করিয়। দেখা হইবে কতটা! 
পরিমাণে ফসল-উৎপাদন বুদ্ধি কর] সম্ভব । 

জাপানী চাষের মতো! গভীর চাষ সন্বন্বেও ফিছু বলিবার আছে। এই 
চাষের জন্ত সবই “উৎকৃষ্ট” বস্ত প্রয়োজন-_উৎকষ্ট বীজ, উৎকৃষ্ট সার, উৎকৃষ্ট ও 
উন্নত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। এতরকমের উৎকৃষ্ট” বস্তর সমাবেশ রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে 
কর! সম্ভব,-কিন্ধ কৃষকদের পক্ষে করা আদৌ সম্ভব নহে । মেই কারণে মনে 
হয় যে এই গভীর প্রথায় চাষের সার্থকতা কেবল পরকারী স্তরেই থাকিতে 
পারে, ব্যক্তিগত স্তরে থাকিতে পারে না। আমাদের দেশে সমবাম-কষির 
( 9০-0:99285159 187:001776 ) কথাবার্তা চলিতেছে । যদি ইহ অন্তত 
খানিকটা প্রবর্তন কর! সম্ভব হয় এবং এদেশে কৃষকর!1 সমবায়-চাষে কিছুটা 
অভ্যস্ত হইয়া ওঠে, তাহা হইলে এই সমবায়গুলির ভিতর দিয়! গভীর 
চাষের বিস্তার সম্ভব হইতে পারে । একথা ঠিক যে গভীরভাবে চাষ করিতে 
পারিলে একই জমিতে কমপক্ষে দেড়গুণ হইতে দ্বিগুণ পর্যস্ত ফঘল ফলানে! 
অনায়াসে সম্ভব হইবে এবং তাহাতে দেশের খাগ্ভকসলের খাটতির সমন্তা 
অনেকটা সমাধান হইবে। 


সেচব্যবস্ছ। 


ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, অথচ কৃষিকাজের জন্য এদেশের কৃষকদের 
আকাশের মুখের দিকে চাহিয়! থাকিতে হয়| জল না হইলে কৃষিকাজ হয় 
ন। এবং এই জল দান করে প্রধানত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্থুমী বারু। এই বাছু 
দেশের সর্বত্র সমান আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না এবং সেইজন্য সর্বত্র 
বৃষ্কিপাতও হয় না। এমন অনেক অঞ্চল আছে যেখানে উত্তম চাষের উপযোগী 


কৃষিকাজ ১৪৫ 


পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয় না, যেমন উত্তরপশ্টিম ভারতে ও দাক্ষিণাত্যের 
মালভূমিতে । যেখানে বৃষ্টিপাত হয় সেখানেও যথাসময়ে বৃষ্টি'-হওয়ার সমস্থ! 
আছে, ঠিক সময় যে প্রয়োজন মতো বৃষ্টিপাত হইবে এমন কোন কথ। নাই। 
বৃষ্টির এই অনিশ্চয়তার জন্ত এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের তারতয্যের জন্য 
ভারতের মতে। কৃষিনির্ভর দেশে জলসেচের উত্তম ব্যবস্থা (101888192) থাক! 
একাস্ত আবশ্যক । জলসেচের সহিত কবির এবং কৃষির সহিত ভারতের 
জনসাধারণের অর্থনীতিক অবস্থার সম্পর্ক এত্ঘনিষ্ঠ যে অতীতকালে 
ভারতের রাজা-বাদশাহ, জায়গীরদার-জমিদার ধাহার!। দেশের কল্যাণ সম্বন্ধে 
এতটুকু সজাগ থাকিতেন তাহার সর্বাগ্থে কৃষির উন্নতির জন্ত জলসেচের 
সুব্যবস্থা করিতেন । যাহার] সেদিকে লক্ষ্য রাখিতেন নাঙাহার1 কৃষিসংকট, 
ছুভিক্ষ ও মহামারীর সম্মুখীন হইতেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের জলসেচের এই 
এতিহানিক নিদর্শন (খাল, জলাশয় ইত্যাদির ) আজও ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
অঞ্চলে কিছু কিছু দেখা যায়। দৃ্টাস্তস্বরূপ দক্ষিণভারতের কাবেরী ব-্বীপের 
সেচব্যবস্থার কথা উল্লেখ কর! যায়। প্রাচীনকালে তাহা যেরকম ছিল 
এখনও যে সেইরকম আছে তাহ। নহে । প্রাচীন সেচকেন্দ্রটিকে বজায় 
রাখিয়া! পরবতাঁকালে ইহার অনেক উন্নতি কর! হইয়াছে । এইরকম 
প্রাচীন সেচকেন্দ্রের নিদর্শন উত্তর, পশ্চিম ও পূর্বভারতেও আছে। 

ভারতবর্ষে জলসেচের নানারকমের পদ্ধতি বহুদিন হইতে প্রচলিত 
আছে। ইহার মধ্যে পাঁচরকমের সেচপ্রণালী আজও বিভিন্ন অঞ্চলে লক্ষ্য 
কর] যায় £ 


১। স্থায়ী খালের লেচব্যবস্থা | 

২। প্রাবন-খালের সেচব্যবস্থা । 

৩। ট্যাঙ্ক বা জলাশয়ের সেচব্যবস্থা | 

৪ ইদার1 ও টিউবওয়েলের সেচব্যবস্থ। | 

৫&| অভতিপ্রাচীন পদ্ধতিতে জল তুলিয়া! বা ছেঁচিয়। মেচব্যবস্থ! | 
এই পাঁচ প্রকারের সেচপ্রণালী আজও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত 
আছে। আধুনিক বহুমুখী নদীপরিকল্পনার বিস্তারের ফলে ইহার প্রয়োজন 
এখনও মিটিয়। যায় নাই। 

স্থায়ী খালের সেচব্যবস্থা। নদনদী হইতে খাল কাটিয়া জল বহুদূর 

পর্যস্ত লইয়। যাওয়া যায়। নদী যেখানে পার্বত্যতূমি হইতে সমভূমিতে 

১৩ 


১৪৬ সমাজবিদ্যা প্রবেশিক! 


নামিয়। আসে লেখানে নদী হইতে খাল কাটিলে তাহাতে বারমাস জল 
থাকে । নদীতে কৃত্রিম বাধ নির্মাণ করিয়! তাহাতে নর্দীর জল জমাইয়। 
জলাশয় স্থ্টি করা-যায়। সেই জলাশয় হইতে খাল কাটিয়! জল বহুদুরে 
চাষের ক্ষেতে লইয়া যাওয়] যায়। এই ধরনের খালে যাহাতে বারমাস জল 
থাকে তাহাকে স্থায়ী খাল? বলা হয়। পাঞ্জাবের বারি-দোয়াৰ খাল, 
শতদ্র খাল, সিরহিন্দ খাল, পশ্চিম-যমুনার খাল- উত্তরপ্রদেশের পুর্ব-্যমুনা 
খাল, আখ! খাল, গঙ্গার উত্তরাংশ ও নিয়াংশের খাল, সাদ খাল, দক্ষিণ- 
যমুনার খাল--বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের শোণনদ ও ত্রিবেণীর খাল, দামোদর ও 
মযুরাক্ষীর খাল-্দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণা কাবেরী গোদাবরী ও মহানদীর 
ব-দ্বীপের খাল-_অস্ত্রের কুনল-_কুড্ডাপা খাল-মাদ্রাজের পেবিয়ার নদীর 
বাধ ও খাল-_মহীশৃরের শিবসমুদ্র ও কষ্চরাজ-সাগরের বাধ ও খাল-_ 
ভারতের বিখ্যাত সেচখালের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এইসব মেচখালের 
মধ্যে কতকগুলি খুব প্রাচীন । 


প্লাবন-খালের সেচব্যবস্থ1।। বর্যাকালে নদীর জল বাড়িলে যে 
সমস্ত নদী-নির্গত খাল জলে ভরিয়া! যায় এবং নদীর জল কমিলে খালে 
আর জল থাকে না, সেই সমস্্র খালকে প্লাবন খাল” বল হইয়া থাকে । 
অর্থাৎ নদীতে জলের প্লাবন আসিলে খাল জলে ভরিয়! যায় বলিয়া! ইনার 
নাম প্লাবন-খাল। পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ ও উত্তরপ্রদেশের কোন কোন 
অঞ্চলে এরকম প্লাবন-খাল অনেক আছে। 


ট্যান্ক বা কৃত্রিম জলাশয়ের সেচব্যবন্থা। শুকনে! অঞ্চলে, 
বিশেষ করিয়। উপদ্বীপ-ভারতের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশে ছোট ছোট 
নার উপত্যকায় মাটির বাধ দিয়া এক-একটি স্থান ঘিরিয়! রাখা হয়। 
এইসব বাধবেষ্টিত স্থানে বর্যাকালে জল জমিয়! “কৃত্রিম জলাশয়” তৈরী হয়। 
এই ধরনের কৃত্রিম জলাশয় ও হুদকে ট্ট্যাঙ্ক' বল। হয়, যদিও ঠিক এই নামটি 
এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে । বর্ধযাকালের শেষে এই জল সেচের কাজে ব্যবহার 
করা হয়, কিন্ত শ্রীশ্বকালে ইহাতে আর জল থাকে না। বৃষ্টি অল্প হইলে 
এইসব জলাশয়ে জল জমিতে পারে না, অথচ সেই সময় সেচের জন্ত নিদারুণ 
জলাভাব হয়| হারদারাবাদ, মহীশূর ও মাদ্রাজ অঞ্চলে জলসেচের জন্য 

। এই ধরনের কৃত্রিম জলাশয়ের উপর অনেকখানি নির্ভর করিতে হয়। 


কৃষিকাজ , ১৪৭ 


হদারা ও নলকুপের সেচব্যবস্থ!। এমন অনেক অঞ্চল আছে 
যেখানে মাটির উপরের দিকটা শুকনো! হইলেও মাটির তলায় অনতিদূরেই 





'দার৷ হইতে জল তুঁলিয়। সেচব্যবস্থা 


জলের স্তর পাওয়া যায় । এইসব অঞ্চলে ইদারা তৈরী করিয়া মাটির তলা 
হইতে জল উপরে আনিবার ব্যবস্থা করা হয়। উত্তরপ্রদেশের উত্তরাঞ্চলে 
গভীর টিউবওয়েল বা! নলকুপ বঙাইয়া জলসেচের ব্যবস্থা করু! হাইয়াছে। 
হাজার হাজার নলকুপ হইতে জলবিহ্্যতের সাহায্যে জল উপরে তুলিয়া 
খালের ভিতর দিয়া দূরে ফসলক্ষেতে প্রবাহিত করা হয়। যেখানে নদনদা 
হইতে খাল কাটিয়| পেচের ব্যবস্থা করার সুবিধা! নাই, সেখানে এইরকম গভীর 
নলকূপ হইতে বিছ্যতের সাহায্যে জল তুলিয়! সেচের ব্যবস্থা করা হয়। 





“পারসী চাকার; সাহায্যে জল তুলিয়া সেচের ব্যবস্থ। 


জল তুলিয়! ও ছেঁচিয়। সেচব্যবস্থা। ছোট ছোট নদী, নাল! ও 
জলা-ডোবা হইতে কো'ন পাত্রে করিয়! জল ছেঁচিয়! পাশের জমিতে দেওয়। 
হয়। পাত্রটি টিনের বা কাঠের খোল হইতে পারে, কোথাও তালগাছের 


১৪৮ সমাজ্বিগ্ঠ! প্রবেশিক। 


ডোঙ্গাও ব্যবহার কর] হয়। লিভারের একপাশে এই পাত্র ঝুলাইয়া, 
অন্যপাশে ভার বাঁধিয়। জল তুলিলে বেশী পরিশ্রম হয় না, অল্লায়াসে অনেক 
জল তোলা যায়। বেশী জল তুলিতে হইলে এইভাবে বাশে ভারা বাধিয়' 
জল তোলার সুবিধা । অল্প জলের প্রয়োজন হইলে অনেক সময় দুইজন 
লোক পাত্রটির ছুইদিকে দড়ি বাধিয়! জল ছেঁচিয়৷ উপরে তুলিয়া! থাকে । 
দড়ির একদিকে কোন খু'টির সঙ্গে বাধিয়৷ দরকার হইলে একজন লোকও 
এইভাবে জল তুলিতে পারে । 

উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে একরকমের চাকার সাহাষ্যে বড় বড় 
ইদার। হইতে জল তুলিবার ব্যবস্থা আছ। এই চাকাকে 'পারসী চাকা 
বল] হয় কারণ পারস্য বা ইরান অঞ্চলে ইহার প্রচলন বেশী। ইহার পারসী 
নাম শাদুফ”। 


বহুমুখী নদীপরিকল্পন। 


এতদিন পর্যন্ত নদ্নদীতে বাধ দিয় জল আটকানে। হইত এবং খাল 
কাটয়! সেই জল ক্ষেতে লইয়! যাওয়ার ব্যবস্থা! কর। হইত । নদীর জলে 
কেবল সেচের কাজ হইত, অন্ত কোন কাজ বিশেষ হইত না। বর্তমানে 
নদীতে বাধ দিয় বহরকমের কাজ করা হইতেছে--যেমন জলসেচ, বিদ্যুৎ 
বন্!-নিয়ন্ত্রণ, ভূমির ক্ষয়-নিবারণ, মাছের চাষ, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, নৌবাহন 
ইত্যাদ্দি। এই বহুমুখী উদ্দেশ্যের জন্য এইরকম নদীপরিকল্পমাকে “বহুমুখী 
নদী পরিকল্পন1” (0001610010)0999 1159:-0:0190% ) বল! হয়। বর্তমানে 
ভারতের অনেক প্রদেশে এই বহুমুখী নদীপরিকল্পনার কাজ চলিতেছে। 
এইগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে £ 
পাঞ্জাব ॥ ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পন। 
পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার ॥ দামোদর উপত্যক পরিকল্পন! 
মযূরাক্ষী পরিকল্পন! 
উড়িষ্যা! ॥ হীরাকুদ বাধ পরিকল্পন! 
মধ্যপ্রদেশ ॥ চম্বল পরিকল্পনা 
মহীশূর ও অন্জর ॥ নাগাভু'ন পরিকল্পনা 
উত্তরপ্রদেশ ॥ রিহান্দ পরিকল্পনা 


কৃষিকাজ ১৪৯ 


বিহার ॥ কুশী পরিকল্পনা 

বিহার ও উত্তরপ্রদেশ ॥ গগুক পরিকল্পন। 
গঙ্গ! ও ফারাক্কা! বাধ পরিকল্পনা 
এই সমস্ত নদীপরিকল্পন! হইতে লক্ষ লক্ষ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন 
হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও বেশী পরিমাণে হইবে । এই বৈহ্যতিক শক্তি 
দেশের শিল্পায়নে (113009611911986102 ) ও গ্রাযোন্নয়নে যথেষ্ট. সাহাখ্য 
করিবে । ভারতের প্রত্যেকটি গ্রামে যদি ভবিষ্যতে একদিন বৈদ্যতিক আলো! 
আলানে। সম্ভব হয় তাহ! হইলে সেই আলোয় আমাদের সমাজের অনেক 
অন্ধকার কাটিয়! যাইবে । জলসেচ প্রসঙ্গে বল! যায়, যেভাবে নদীপরিকল্পণার 
কাজকর্ম চলিতেছে তাহা যদি নিরিঘ্ে চলে এবং কোন আধিক ব! রাষ্ত্রিক 
বিপর্যয় কিছু না ঘটে, তাহা হইলে পঞ্চম পঞ্চবাধিক যোজনার ( ৮116) 
[71৮6-588৮ 2180 ) শেষে, ১৯৭৫-৭৬ সালে (অর্থাৎ আজ হইতে আরও 
১৫ বছর পরে ), অন্তান্ত সেচব্যবস্থার সাহায্যে প্রায় ৯ কোটি একরের মতো 
জমিতে সেচের ব্যবস্থা কর1 সম্ভব হইবে । বর্তমানে আবাদী জমির পাঁচভাগের 
একভাগে সেচের ব্যবস্থা আছে। বহুমুখী নদীপরিকল্পনাগুলি সার্থক হইলে; 
পঞ্চম পঞ্চবাধিক যোজনার শেষে তিনভাগের একভাগ আন্দাজ জমিতে 
সেচের ব্যবস্থা কর। সম্ভব হইবে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের জলসেচের বিরাট 
সমস্যার সমাধান কত্রা তখনও সম্ভব হইবে না, সমস্ত] থাকিয়াই যাইবে। 
এই ১৫ বছরে ভারতের লোকসংখ্যা অনেক বাড়িবে এবং তাহাদের খাদ্য 
যোগান দেওয়ার সমস্যাও দেখা দিবে । নেই সমস্যা আরও অনেক বেশী 
ভয়াবহ ও জটিল। 


ভারতে খাদ্যের আত্মনির্ভরতার সমস্য। 


ভারতবর্ষের মতো সুজলা সুফল! শশ্তশ্যামল দেশেও যে আমরা খাছের 
ব্যাপারে আত্মনির্ভর হইতে পারি নাই এবং কেন পারি নাই তাহ1 কৃষির এই 
বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়। আমাদের কৃষিকর্মের পদ্ধতি সনাতন, 
যন্ত্রপাতি অহ্ন্নত, জলসেচের অভাব, সার ও বীজের ব্যবহার গতানুগতিক । 
তাহার উপর যাহার] কৃষিকাজ করে সেই কৃষকরা আজও ছুই বেল! ছুই মুঠা 
পেট ভরিয়1' খাইতে পায় না, কোন কাজে উৎসাহ পায় না, খণের দায়ে 
মহাজনের কাছে মাথ!1 পর্যস্ত বিকাইয়! থাকে, মন আচ্ছন্ন হইয়া থাকে 


১৫০ সমাজবিছ্। প্রবেশিকা 


সামাজিক কুসংক্কারে । কুধিকাজের পাত্র ও উপাদান ছুইয়েরই যেখানে এই 
শোচনীয় অবস্থা সেখানে কৃষির উন্নতি হইবে কেমন করিয়া? মধ্যে মধ্যে 
আমর! 'ফসল বাড়াও? আঙ্দোলনের ধ্বনি শুনিতে পাই, কিন্তু ফসল যাহার! 
বাড়াইবে তাহাদের শক্কি-পামর্থ্য ও উৎসাহ বাড়াইবার কথ। বিশেষ কিছু 
গুনিতে পায় না। কিন্তু ফসল ইচ্ছা! করিলেই বাড়ে না বলিয়। বাড়িতেছে 
না। ফসল বাড়াইতে হইলে মাটি, বীজ, সার, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ফসলচাষের 
সমস্ত উপাদান এবং রুষকদের সাধারণ অবস্থ। আরও অনেক বেশী উন্নত হওয়। 
প্রযোজন। তাহ না হইলে কায়ক্লেশে ফসল যেটুকু বাড়ানে। সম্ভব হইবে 
তাহাতে ভারতের ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার খাগ্ঘসমস্তার সমাধান হইবে 
না। আজও আমর] খাছ্ের জন্ত কিছুট| পরনির্ভর হইয়া! আছি এবং মনে হয় 
ক্রমেই যেন সেই পরনির্ভরতা৷ বাড়িতেছে। বিদেশ:হইতে যে পরিমাণ খাগ্শন্য 
আমদার্ন করা! হইতেছে তাহার হিসাব দেখিলেই আমাদের এই 
পরমুখাপেক্ষিতা বাড়িতেছে কি কমিতেছে তাহা বুঝিতে পার। যাইবে £ 
বিদেশ হইতে আমদানি খাগ্শস্তয 


চাল (টন) গম (টন) অআন্তান্ত খাগ্শস্য (টন) 
১৯৫৬; ৩ লক্ষ ২৫ হাজার ১০ লক্ষ ৯৫ হাজার ৮ 
১৯৫৭ £ ৭ লক্ষ ৩ হাজার ২৮ লক্ষ ৪৬ হাজার ৯৫ 


১৯৫৮ £ ৩ লক্ষ ৯* হাজার ২৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ১ লক্ষ ৯ হাজার 
১৯৬০ £ ৬ লক্ষ ৮৮ হাজার ৪৩ লক্ষ ১৬ হাজার ৫২ ভাজার 
খাগ্ভশস্ত আমদানির এই চিত্র আপাতত কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আভাস 
দিতেছে না । 
তৃতীয় পঞ্চবাধিক যোজনার খসড়াতে বল! হইয়াছে যে ১৯৫৮-৫৯ সালে 
৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টন খাছ্ভশস্য উৎপন্ন 'হইয়াছিল এবং ১৯৬০-৬১ সালে উহা 
৭ কোটি ৫€* লক্ষ টন হইবার সম্ভাবনা আছে । ১৯৬৫-৬৬ সালে খাদ্যশন্ডের 
উৎপাদন বাড়াইয] ১০ কোটি টনের কিছু বেশী কর হইবে স্থির কর! হইয়াছে। 
তাহা হইলে বর্তমানে আমাদের খাদ্যের অবস্থা দাড়াইতেছে এই £ 
উৎপন্ন খাদ্যশস্তের পরিমাণ 
৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টন 
৭ কোটি ৫ লক্ষ টন (4১৫ লক্ষ টন বৃদ্ধি) 
১০ কোট টন (+২ কোটি &* লক্ষ টন বুদ্ধি) 


কষিকাড় ১৫১ 


গত সাত-আট বছরের মধ্যে সবরকমের চেষ্&1 করিয়া! যে পরিমাণ ফসল বৃদ্ধি, 
কর] সম্ভব হইতে পারে বলির ভারত-সরকার আশা করিতেছেন ( তাহারও 
নিশ্চয়তা নাই ), তাহা কোনদিক দিয়াই আশাপ্রদ নহে। যে-হারে 
ভারতের লোকসংখ্য। বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে এই পরিমাণ ফসল বৃদ্ধি হইলে 
খাদ্যসংকট মিটিবার কোন সম্ভাবন! নাই । বর্তমানে (১৯৬১ সালের সেল্সাস 
অন্থযায়ী) ভারতের লোকসংখ্যা কমবেশী ৪৩ কোটি। লোকসংখ্যাবিদৃ 
শ্রীচন্দ্রশেখর বলেন যে এই হারে ভারতের লোকসংখ্য! বাড়িতে থাকিলে 
১৯৭১ সালের মধ্যে মোট লোকসংখ্যা হইবে £&২ কোটি এবং ১৯৮১ সালে 
হইবে ৬৫ কোটি। এই জনসংখ্যাকে খাদ্য যোগান দেওয়। প্রায় অসম্ভব হইবে 
বল] চলে। 

অহ্সন্ধানীর! খাদ্য বিষয়ে গবেষণা করিয। দেখাইয়াছেন যে সমস্ত আবাদী 
জমিতে ফসল ফলাইলেও ১৯৭৫-৭৬ সালের মধ্যে ভারতের পক্ষে খাদ্যের 
ব্যাপারে আত্মনির্ভর হওয়] সম্ভব হইবে ন।| অর্থাৎ আগামী ১৫ ঘছরের মধ্যে 
আমাদের খাদ্যের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হইবার কোন আশ নাই! আমেরিকার 
বিখ্যাত খাদ্যবিশারদ বেকার সাহেব বলিয়াছেন যে কোনরকমে কায়ক্লেশে 
বাচিয়1 থাকিবার জন্ত যে খাদ্য একজন ব্যক্তির দরকার হয় তাহা উৎপাদন 
করিতে অস্তত ০'৪৯ হেয়ার জমি (১ হেক্েয়ার-২'৪৭ একর ) লাগে, 
আর ভালভাবে খাইয়! বাচিয়! থাকিতে হইলে অন্তত ১২৫ হেকেয়ার জমি 
প্রয়োজন হয়| ভারতবাসীর জন্ত মাথাপিছু জমি পাওয়। সম্ভব মাত্র *৩২ 
হেত্রেপার। অর্থাৎ কোনরকমে কায়ক্লেশে বাচিয়। থাকিবার জন্য একজন 
লোকের যে খাগ্ধ দরকার সেই খাদ্য উৎপাদনের জমিও আমাদের প্রায় 
তিনভাগে একভাগ কম রহিয়াছে । আমাদের খাদ্যসংকটের প্রকৃত স্বরূপ 
কি তাহ এইলব তথ্যের ভিতর দিয়! স্পষ্ট বুঝিতে পার! যায় এবং বান্তবিকই 
তখন অসহায় মনে হয়। 

কেন অসহায় মনে হয়? প্রাকৃতিক নিয়মে দেশের লোকজন বাড়ে, কিন্ধ 
ফসল উৎপাদনের জমি বাড়ে না । যে-হারে লোক বাড়ে যদি ঠিক সেই 
অন্থপাতে আমাদের জমিও বাড়িত, দেশের জায়গাজমিও প্রসারিত হইত 
তাহ হইলে চিস্তা-ভাবনার প্রশ্ন থাকিত না। কিন্ত তাহ! হয় না। হইতে 
যে পারে না তাহা নহে, অন্ত দেশ আক্রমণ করিয়! জমি দখল করিয়া! লইলে 
জমি বাড়িতে পারে । পুখিবীতে এই কারণে পররাজ্য দখলের জন্য যুদ্ধবিহ 


১৫২ সমাজ্বিদ্য। প্রবেশিকা 


একাধিকবার হইয়াছে । কিন্তু ভারতবর্ষ যুদ্ধবিগ্রহের পথে, অথব! পররাজ্য 
অধিকার করিয়! কোন ঘরোয়া সমস্তা সমাধান করিবার কথা চিন্তাই করিতে 
পারে না। ম্বতরাং এই পথে ফলের জমি বাড়ানোর কথ! উঠিতে পারে 
না। বাকি পথ রহিল বন-অরণ্য ইত্যাদি হাসিল করিয়া আবাদযোগ্য 
করিয়! তোলা । কিন্ত মেপথেও বিপদ অনেক | বন-অরণ্য প্রত্যেক দেশের 
খুব বড় সম্পদ এবং বাচিবার জন্ত ফসলের মতো এই বনসম্পদেরও প্রয়োজন 
আছে। এ বিষয়ে পরে আমর আলোচন৷ করিব। 


তাহ! হইলে উপায় কি? পররাজ্য দখল করিয়! জমি বাড়ানে! চলিবে 
ন1, বন কাটিয়! ফসল ফলানে] চলিবে না, তাহ! হইলে ফসলের জমি কোথায় 
পাওয়া যাইবে ? বরং বর্তমানে যে ফসলের জমি আছে তাহ! ক্রমেই আরও 
কমিয়! যাইবে । কারণ লোকসংখ্য| বৃদ্ধির ফলে যত লোকবসতি বাড়িবে, 
নৃতন নৃতন শহর ও নগর গড়িয়া! উঠিবে, শ্রমশিল্পের বিস্তারের ফলে যত 
কলকারখার্না প্রতিষ্ঠিত হইবে, তত চাষ আবাদের জমি কমিয়া যাইবে। 
আজই যদ্দি যে-কোন শহর-নগরের চারিদিকে চাহিয়। দেখা যায় তাহ! হইলে 
দেখ! যাইবে যে ১০-১৫-২ বছর আগে ৩*-৪০-৬* মাইলের মধ্যে যে সমস্ত 
গ্রাম ও চাষের জমি ছিল তাহ! লোকবসতির ক্রত বিস্তারের ফলে শহরতলী 
গ্রাস করিয়! ফেলিতেছে। কলিকাত। শহরের দক্ষিণ, পুর্ব ও উত্তরের দিকে 
চাহিলেই ইহ! পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং চাষের জমি ক্রমে 
কমিবে ছাড়া বাড়িবে না। অথচ লোকসংখ্যা বাড়িবে এবং দ্রতহারে তাহ 
বাড়িতেছে। তাহাদের বসতির প্রয়োজন, খাদ্যেরও প্রয়োজন। কোথ। 
হইতে খাদ্য আসিবে ? এই বন বাস্তব অবস্থার কথ টিস্তা করিলে অসহায় 
মনে হওয়াই স্বাভাবিক 

কিন্ত অসহায় বোধ করিলে চলিবে না। সমস্তার সমাধান করিতেই 
হইবে। করিবার অন্ততম উপায় হইল--ক্কষির সনাতন প্রণালীর আমল 
পরিবর্তন কর1 এবং আধুনিক টৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কষিকাজের ব্যবস্থা কর]। 
ইহার সহিত কৃষকদের অবস্থারও অনেক উন্নতি করিতে হইবে । বৈজ্ঞানিক 
যন্ত্রপাতি এবং উন্নত সার ও বীজের সাহায্যে যথাসম্ভব রাষ্ট্রীয় তত্বাবধানে ও 
স্বাধীনভাবে সমবায়-কৃষির প্রচলন করিতে হইবে। ইহ] ছাড়া কষিসংকট 
ও খাদ্যমংকট সমাধানের আর কোন পথ নাই। থাদ্যে স্বাবলম্বী হইবারও 
ইহাই একমাত্র পথ। 


কুমিকাজ, ১৫৩ 


এইবার বাহিরের কয়েকটি দেশের কৃষিকাজের কথা আলোচন। করা 
হইবে । এই আলোচন] হইতে বোঝা যাইবে, আমাদের দেশের কষিকাজের 
ক্রটিবিচ্যুতি কোথায় এবং কি উপায়ে তাহ পূরণ করিয়! কৃষির উন্নতি করা 
সম্ভব। এখানে আমরা কষেকটি দেশের কথ! বলিৰ- জাপান, মিশর, 
আমেরিকা ও সোভিয়েট ইউনিয়ন । 


জাপানের কৃষিকাজ , 


জাপাশী প্রণালীতে আমাদের দেশে যখন ধানচাষের পরীক্ষা হইতেছে 
তখন জাপানের কৃষিকাজ সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল হওয়। স্বাতাবিক। 
এসিয়ার মধ্যে তো! বটেই, পৃথিবীর মধ্যে আজ জাপান অন্ততম শিল্পোন্নত 
দেশ বলিয়! খ্যাত। কিন্ত জাপানের শিল্পোননতির প্রসঙ্গ আপাতত আমাদের 
আলোচ্য নহে। জ।পান ছোট দেশ হইলেও ভারতের মতো লোকসংখ্যা 
বৃদ্ধির সমস্যা তাহারও আছে। গত একশত বছরের মধ্যে জাপানের 
লোকসংখ্যা ৩ কোটি হইতে প্রায় » কোটি হইয়াছে, অর্থাৎ তিনগুণ 
বাড়িয়াছে। একদা জাপান খাদ্যে শ্বাবলম্বী ছিল, এখন আর তাহা নাই। 
লোকসংখ্য। বৃদ্ধির ফলে খাদের চাতিদা যেমন বাড়িয়াছে, দ্রুত শিল্পবিস্তারের 
ফলে কাচামালের চাহিদাও তেমনি বাড়িয়াছে। খাদ্যফসল ও পণ্যফসলের 
উৎপাদন সেই অনুপাতে বৃদ্ধি কর] সম্ভব হয় নাই ! তাহার প্রধান কারণ 
আবাদের জমি জাপানে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং তাহ! বাড়াইবার কোন 
সম্ভাবনা নাই। ৯ কোটি লোকের খাদ্য যোগাইবার জন্ত জাপানে ১ কোটি 
২৬ লক্ষ একর আবাদী জমি আছে। প্রত্যেক লোকের জন্ত জাপানে মাত্র 
০২ একর চাষের জমি পাওয়া সম্ভব। কৃষক-পরিবারের সংখ্যা জাপানে 
প্রায় ৬২ লক্ষ, কাজেই প্রত্যেক পরিবারের জন্য যোগ্য মাত্র ২ই একর জমি 
জাপানে পাওয়া! যাইত পারে । জমির যথেষ্ট সদৃব্যবহার করিলেও (এবং 
জাপানী কষকরা বাধ্য হইয়। তাহ1 করিয়া থাকে ) খাদ্য ও কাচামালের 
চাহিদ। ইহাতে মিটানো সম্ভব হয় না। বাহির হইতে অনেকটা পরিমাণে 
খাদ্য ও কাচামাল আমদানি করিয়। এই অভাব মিটাইতে হয়। ইহা 
জাপানের একটি গুরুতর সমস্যা । 

বহুকাল হইতে জাপানীর1 ধানচাষ করিয়! আসিতেছে । ভারতের সহিত 
এই দিক দিয়! জাপানের মিল আছে। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার চাপে পড়ি 


১৫৪ সমাজবিদ্য। প্রবেশিকা 


জাপানীর1 কষিপ্রণালীর অনেক পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে । লক্ষ্য 
হইতেছে-_জমি, যখন অল্প তখন সেই অল্প জমিতেই যতদূর সম্ভব বেশী 
পরিমাণে ফপল ফলানো। যে উপায়ে ইহা! কর] হইতেছে তাহার মধ্যে 
প্রধান হইল ছুইটি £ 

ক। উৎকৃষ্ট সেচব্যবস্থ। করা । 

খ। পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎকৃষ্ট সার দেওয়। | 
চাষের জমিতে জাপানে যে পরিমাণ লার ব্যবহার কর] হয় তাহ! পৃথিবীর 
আর অন্য কোন দেশে হয় কি না সন্দেহ। গড়ে প্রতি একর জমিতে জাপানে 
প্রায় ৫ মেট্রিক টন (প্রায় ৪২ টন) সার ব্যবহার করা হয়। আমেরিকার 
উত্তর-কেরোলিনায় জমিতে প্রচুর সার দেওয়] হয়, কিন্ত জাপানে সার দেওয়। 
হয় তাহ] অপেক্ষ/ আরও চার-পাঁচগুণ বেশী | 

ধানচাষের উপর জাপানে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ কর! হয়। অববাহিকা 

ও ব-্দ্ীপ অঞ্চলে, পাহাড়ের গায়ে সোপান করিয়। ধানচাষ কর] হয় । ছোট 
ছোট প্রট, সেচখাল দিয়! ঘের! । গাছের চার] করিয়। সারিবদ্ধভাবে বাধ 
দিয়! লাগানে। হয় । ধান কাট! হইয়] গেলে যেখানে আবহাওযার দিক 
হইতে সম্ভব সেখানে গম, বালি, রাই, সরিষ! ইত্যাদি চাষ করা হয়। 
যেখানে ধানচাষ সম্ভব নয়, সেখানে একই জমিতে পাশাপাশি নানারকমের 
ফসল ও সবজি ফলানে হয়। একখগু জমি হইতে যে-রকম ফসল যতদুর 
ফলানে। সম্ভব তাহ! জাপানী কৃষকর৷ প্রাণপণে ফলাইবার চেষ্টা করে । 


মিশরের কৃষিকাজ 


এঁতিহাসিক নীলনদ মিশরে প্রবেশ করে একটি সংকীণ উপত্যকার ভিতর 
দিয়া । উপত্যকাটি চুনাপাথরের এবং ছুই মাইলের বেশী চওড়া নহে। কিছু 
দুর হইতে উপত্যকাটি ক্রমে আরও চওড়। হইয়! ১০-১৪ মাইল পর্যস্ত বিস্তৃত 
সবুজ ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । এই ক্ষেত্রের বিস্তার প্রায় কায়রে! পর্যস্ত। 
পূর্বদিক রূঢ় ও পার্বত্য, চুনাপাথরের শৃঙ্গ প্রায় নদীর ধার পর্যস্ত ঠেলিয়! 
উঠিয়াছে। পশ্চিমদিকে নিস্ভূমি এবং এইখানেই ফাইসুমের বিখ্যাত 
কষিক্ষেত্র । কায়রোর উত্তরদিকে নীলনদ ছুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়1 গিয়াছে 
এবং তাহার ব-্বীপের অবিচ্ছিন্ন সমভূমি ক্রমে প্রায় ১৫* মাইল বিস্তৃত গভীর 
উর্বর ভূমিতে পরিণত হইয়াছে । 


ঁ 
কৃষিকাজ ১৫৫ 


ভূমধ্যসাগরের উপকূলে শীতকালে যে সাধান্ত বৃষ্টিপাত হয় তাহ! ছাড়া 
অন্ত সময় আর প্রায় বুষ্টিই হয় না। শীতকালে বেশ উপভোগ্য, কারণ ঠাণ্ডায় 
প্রাবল্য মাই । কিন্তমে মাস হইতে সেপ্টে্র মাস পর্যস্ত গ্রীষ্মের তাপ 
অত্যধিক, কেবল সমুদ্রকুলে বাতাসের জন্য আবহাওয়া! একটু ঠাণ্ডা থাকে । 

আজ হইতে একশত বছর আগেও মিশরে প্রায় সমস্ত শস্তের চাষ নীল- 
নদের ধারে ধারে গঠিত পরিবাহক্ষেত্রের সেচের উপর নির্ভর করিত। এই 
ক্ষেত্রগুলি ( 0%81729 ) নদীর ধারে ধারে ১*০০ স্ুইতে ৪০১০০০ একর পর্যস্ত 
অঞ্চল ভুড়িয়া উ“ঢু বাধ দিয়া ঘিরিয়! রা! হইত । বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিও ছোট 
ছোট মাটির আল দিয়া পৃথক করা থাকিত। নীলনদের প্রবাহ ফীপিয়! 
উঠিলে ছোট ছোট খালের ভিতর দিয়া! জল আসিয়! ক্ষেত্রগুলি ৩ ফুট হইতে 
৬ ফুট পর্যস্ত ভরিয়া! যাইত। পেই জল দেড়মাস হইতে ছইমাস পর্যস্ত আবদ্ধ 
থাকিয়! পলিমাটির স্তরে ক্ষেত্রগুলিকে ভরাট করিয়া! দ্িত। তারপর মিশরের 
ফেল্লাহ'র] (মিশরের কৃষকদের ফেল্লাহ' বলে ) এইসব ক্ষেত্র চাষ করিত। 
চাষ ও ফসল বেশ ভালই হইত। কিন্তু ইহার অন্ুবিধ| হইতেছে এই যে 
এইসব ক্ষেতে বছরে কেবল একটি ফসলের চাষ সম্ভব। যতদিন মিশরে 
লোকসংখ্য! বেশী ছিল ন! ততদ্দিন ইহাতে বিশেষ অস্থবিধা হইত না। কিন্ত 
গত একশত বছরে মিশরে লোকপংধ্যা প্রায় আধকোটি হইতে আড়াইকোটি 
পর্যস্ত বাড়িয়াছে। সুতরাং এই পদ্ধতিতে জলসেচ ও চাষ আজ আর সম্ভব 
নহে। আজ একই জমিতে বছরে অন্তত ছুই-তিনবার ফমল ফলাইতে হয়। 
তাহ! কবিতে হইলে জলপেচের উন্নত ব্যবস্থা থাক দরকার । তাহার ভন্ 
নীলনদের বাধ নির্মাণ করিষ। জলসেচের জন্ত স্থায়ী খাল তৈরী করা 
হইয়াছে । নীলনদের উপর বড় বড় ব্যারাজের দ্বারা জল নিয়ন্ত্রণ করিয়া এই 
সমস্ত খালে জলপ্রবাহ অবিচ্ছিন্ন রাখা হয়। তাহাতে কৃষকদের চাষের আর 
কোন অস্থবিধ! হয় না। মিশরের এই আধুনিক সেচব্যবস্থার সহিত আমাদের 
দেশের বহুমুখী নর্দীপরিকল্পনার অন্তর্গত সেচব্যবস্থার সাদৃশ্য আছে। 

মিশরের প্রধান ফলল হইল তুলা, ভূঙ্টাঃ গম ইত্যাদি এবং চাষের *জমির 
চারভাগের তিনভাগে এইসব ফসল ফলানে৷ হয়। বাকি একভাগ জযিতে 
ধান, বীন, বালি, আখ ও সবজিও চাষ কর] হয়। তুল! হইল মিশরের 
প্রধান পণ্যফসল, ইহাকে জাতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। 


১৫৬ সমাজবিদ্য প্রবেশিকা 


আমেরিকার কৃষিকাজ 


প্রাকৃতিক পরিবেশ. অঙ্থ্যায়ী মার্ষিন যুক্তরাষ্রকে কয়েকটি শস্তকেন্দ্ে 

(0:070-20179) ভাগ করা যায়| যেমন-- 

উত্তর-পশ্চিমের ভুট্টা উৎপাদনকেন্ত্র 

দক্ষিণ-পশ্চিমের তুল উৎ্পাদনকেন্দ্র 

মধ্য-পশ্চিমর শীতকালীন গম উতপাদনকেন্দ্র 

উত্তরপ্রাস্তের বসম্তকালীন গম উৎপাদনকেন্ত্র ইত্যাদি। 
আমেরিকার রুষির অন্ততম বৈশিষ্ট্য হইল বৈজ্ঞানিক ও যাস্ত্রিক প্রণালী । 
একদ] শতকর। ৯* জন আমেরিকান ফার্মে বা গ্রাম্য কষিকেন্ত্রে বাস করিত, 
এখন শতকরা ১২ জনের বেশী বাস করে না। শহর ও শিল্পকারখানা অঞ্চলে 
লোকের ভিড় হইয়াছে । তাহা সত্বেও, বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
সমস্ত কৃষিকাজ করার জন্ত আজ একজন মার্কিন কমক প্রায় ২& জনের মতো! 
খাদ্য উত্পাদন করিতে পারে । আমেরিক হইতে বাহিরের বিভিন্ন দেশে 
আজ প্রায় বছরে ২২৫* কোটি টাক1 মূল্যের খাদ্য ও পণ্যফসল রপ্তানি কর! 
হয়। অর্থাৎ একজন মার্কিন কৃষক মোট যে ফসল ফলায় তাহাতে 
আমেরিকায় ১৮ জন ও বাহিরে অন্তত ৭ জন লোক প্রতিপালিত হয় । একটি 
আমেরিকান ফার্মের আয়তন এখন গড়ে প্রায় ২৪০ একর । কিস্তুচাষের 
লোকের অভাব খুব, কারণ সকলেই আজ সেখানে শহর ও কারখানামুখী। 
সেইজন্য লোকের মেহনত বাচাইবার জন্ত এতরকমের কৃমির যন্ত্রপাতি 
আমেরিকায় আবিষ্কৃত হইয়াছে যে ১০* জন লোকের কাজ একজন লোক 
করিতে পারে এবং ১০০ দিনের কাজ প্রায় একদিনে করাযায়। 

আমেরিকায় আজ প্রায় ৫০ লক্ষ ট্্যা্র (প্রত্যেক ফার্মে গড়ে একটির, 

বেশী ), ১০ লক্ষ কম্বাইন, ৭ লক্ষ ৪৫ হাজার পিকার” বা শস্ততোলার যন্ব 
এবং অন্ঠান্ত নানার কমের যন্ত্রপাতি আছে। চাষ, বীজবপন, রোপণ, শশ্ত 
কাটা, ঝাড়া, মন্কুত ইত্যাদি সমস্ত কাজ যন্ত্রের সাহায্যে হয়। বীজ ও সারেরও 
নিয়মিত গবেষণ!। করিয়। অনেক উন্নতি কর! হইয়াছে । কলদ্ধিয়া কোলো- 
রাডো, টেনেসি, সেণ্ট লরেন্স প্রভৃতি বড় বড নদীপরিকল্পনার সাহায্যে প্রচুর 
বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন এবং'জলসেচের উন্নতিসাধনও সম্ভব হইয়াছে । তাই 
চাষের লোকাভাব সত্বেও কবিজাত সম্পদের অভাব নাই আমেরিকায়। 


হার্ভেস্টার-কম্বাইন-ট্রটাকটর-পিকার 


৯১৫৭ 





১৫৮ সমাজবিচ্য! প্রবেশিকা 


. সোভিয়েট ইউনিয়নের কৃষিকাজ 


সোভিয়েট ইউনিয়ন বিশাল দেশ হইলেও ভৌগোলিক কারণের জন্য 
ফেখানে মোট জমির শতকরা মাত্র ৭ হইতে ১০ ভাগ অঞ্চলে চাব-আবাদ 
কর] সম্ভব হয়। খাদ্যফসল ও পণ্যফনল, ছৃইরকমের ফসলই উৎপন্ন হয়, 
তবে পণ্যফললের দিকে ঝৌঁক বেশী । উক্রেইন অঞ্চল তুষ্ট! ও গম উৎপাদনের 
জন্য বিখ্যাত, ইহাকে বল।'হইত সোভিয়েটের শম্তাগডার | বর্তমানে মধ্য- 
ভল্গ! অঞ্চলে, উত্তর কাজা কস্থানে, পশ্চিম সাইবেরিয়ায় ও অল্টাই অঞ্চলে 
প্রচুর শম্ত উৎপাদন কর] হইতেছে । শরৎকালীন রাই ইউরোপীয় রাশিয়ায় 
এবং বসম্তকালীন গম মধ্য-রাশিয়া ও পূর্বাঞ্চলে উৎপন্ন হয়। তুক্টার চাষ হয় 
প্রধানত উক্রেইনে ও উত্তর-ককেসাসে | বীটচিনি উৎপন্ন হয় উত্তর-উক্রেইনে, 
তিসি-জাতীয় শণ (2%%) ইউরোপীয় রাশিয়ার উত্তরাংশে এবং তস্ত-শণ 
(19970 )” দক্ষিণাংশে। তুলার চাষ সোভিয়েট দেশে অনেক বাড়ানে। 
হইয়াছে এবং তাহার প্রধান উৎপাদনক্ষেত্র সোভিয়েট-এসিয়ার উজবেকিস্তান 
অঞ্চল। দক্ষিণ-ককেসাস ও মধ্য-এসিয়ার কোন কোন অঞ্চলে চা উৎপন্ন 
হয় ( যেমন জঙ্জিয়ায় ) এবং কুবান উপত্যকায় চালও উৎপন্ন হয় । 

আমেরিকার মতো! সোভিয়েট-ইউনিয়নেরও কৃষিকাজের অন্ততম €বশিষ্ট্য 
বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক প্রণালী । উন্নত বীজ, সার ও সেচের ব্যবস্থাও পর্যাপ্ত 
পরিমাণে করা হয়। সোভিয়েট কৃষির আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যৌথ-কষি 
(০০011906159 (9:71017)6 )| অনেক কৃষক-পরিবার মিলিত হহইঁয়), একতে 
সমস্ত সম্পদ ও সামর্থ্য নিয়োগ করিয়া, বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করে। এই 
ধরনের যৌথ ফার্ম গুলিকে “কোলহোজ* বলে। রাষ্ট্রের অধীনেও বহু 
কৃষি-কাম পরিচালিত হয়। 


ফসল উৎপীদনের হার। ভারত ও অন্যান্য দেশ 


ভারত ও অন্যান্ত দেশ | অন্যান্ত দেশের সহিত তুলন]। করিলে দেখা যায় 
যে চাল, গম, তুলা; তামাক ইত্যাদি উৎপাদ্দনের হার ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা 
কম। কয়েকটি বড় বড় দেশে প্রধান ফসলের উৎপাদনের পরিমাণ এখানে 
নির্দেশ কর হইল £ 


কৃষিকাজ, ১৫৯ 


নি 


(প্রতি হেকৃটেয়ারে ১০ কিলোগ্রামের হিসাব ) 


১৯৫৮-৫৯ ৃ 

গম ধান তুল।(বীজ) তামাক 
ভারতবর্ষ £ ৬৬ ১৩৭ ২১ ৬৮ 
ইটালি : ২০৩ ৫২"৫ ৩৩ ১৫২ 
অস্ট্রেলিয়া! £ ১৪*১ ৬০৯ ৪"৫ ১০৩ 
আর্জেিন] 2 ১২৮ ৩১৭ ৪ ৩৪ ৯১ 
সোভিয়েট রাশিয়। £ ১১৭৫ ১ ১৩"১ ১৫ 
জাপান £$ ২১২ ৪৬২ ৮৫ ২০৩ 
সংযুক্ত আরব রিপাবলিক ;$ ১৯ ১৫"৭ ৬'৩ ৯৩ 
আমেব্রিকা 2 ১৮৪ ৩৫"১ ৯*১ 7 ১৮১ 
তুরস্ক £ ১১৫ ৩৩৬ ৫*১ ৬৬ 
পাকিস্তান ৭৮ ১৩'২ ৪"১ ১১৬ 


এই নির্দেশিকা হইতে বুঝিতে পার! যায় যে ভারতের উৎপাদনের হার 
সকলের তুলনায় কম। ভারতের তিনগুণ বেশী গম ইটালি, জাপান ও 
আমেরিকায় উৎপন্ন হয়, দ্বিগুণ হয় সোভিয়েট রাশিয়ায়। ভারতে যে ধান 
উৎপন্ন হয় তাহার প্রায় চারগুণ হয় ইটালিতে, সাড়ে-চারগুণ অস্ট্রেলিয়ায়, 
আড়াইগুণ আর্জেন্টিনায়, চারলণের কিছু কম জাপানে এবং প্রায় আড়াইগুণ 
তুরস্ক ও আমেরিকায় । যে-সব দেশে উন্নত বীজ, সার, সেচ ব্যবহার এবং 
বৈজ্ঞানিক ও যান্তিক প্রণালীতে কষিকাজ কর! হয়ঃ সেইসৰ দেশে উৎপাদনের 
হার খুব বেশী দেখা যায়। কিন্ত ভারতের মতো! পাকিস্তান ও সংযুক্ত-আরব 
রাজ্যগুলিতে কৃবিব্যবস্থা অনন্ত থাকার জন্য উৎপাদনের হারও সেখানে 
ভারতের মতো খুব কম। 
ভবিষ্যতের পন্থা! 

ভবিষ্যতে কোন্‌ পথে চলিলে ভারতীয় কৃষির এই সংকটের সমাধান 
হইতে পারে? একট কোন সহজ পথ নাই, অনেক পথে একসঙ্গে চলিতে 
হইবে। প্রথমত, আবাদ কর] যাইতে পারে এইরকম সমস্ত অনাবাদী ও 
পতিত জমি উদ্ধার করিয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে হইলেও আবাদ করিতে হইবে। 
দ্বিতীয়ত, নানারকমের বৈজ্ঞানিক সার ব্যবহারের আবশ্যকতা কৃষকদের 


১৬০ সমাজ ন্বিদ্য। প্রবেশিক। 


বুঝাইতে হইবে এবং তাহা সরবরাহ করার ব্যবস্থাও করিতে হইবে । 
জলসেচেরও আরও অনেক উন্নতি প্রয়োজন তৃতীয়ত, ট্র্যাকটর কন্বাইন 
পিকার প্রভৃতি কৃষির যন্ত্রপাতি দেশের কারখানায় নির্মাণ করিয়৷ কৃষিকাজের 
জন্য সরবরাহ করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে আদর্শ রাষ্্ীয় ফার্ম 
(00006113869 [87703 ) স্থাপন করিয়] কৃষকদের যন্ত্রের উপযোগিতা কত 
বেশী তাহাও দেখাইতে হইবে ।' চতুর্থত, যৌথ-কৃষি ও সমবায়-কৃষি যেখানে 
যতদুর সম্ভব প্রচলন করিতৈ হইবে। পঞ্চমত, জমি-সংক্রান্ত আইন সংস্কার 
করিয়! কৃষকদের উৎসাহ দিতে হইবে। ধষ্ঠত, কৃষিজাত ফসলের বেচাকেনার 
বাজার অনেক ভালভাবে সংগঠন করিতে হইবে। সপ্তমত, কৃষকদের 
অশিক্ষা+ সামাজিক কুসংস্কার ইত্যাদি যতদূর সম্ভব দূর করিয়া! তাহাদের 
অর্থনীতিক উন্নতি ও মানসিক প্রসারের পথ প্রশস্ত করিতে হইবে। এই 
কাজগুলির কোনটি খুব সহজপাধ্য নহে। কিন্তু সহজ নহে বলিয়৷ চুপ 
করিয়া বসিয়! থাকিলে ভারতের ক্ুঁধিসংকট ক্রমেই আরও গভীর হইবে। 
ক্ষিজাত ফসংলর উৎপাদনের হার যদি আশাহ্বরূপ না বৃদ্ধি পায়, অথচ 
বতম্নান হারে লোকসংখ্য! বাড়িতে থাকে, তাহ হইলে শুধু খাদ্যসমস্তাতেই 
ভারতবর্ষ এমন কাতর হুইয়! পড়িবে যে অন্ত কোন সমস্তার কথা তাহার চিন্তা 
করারও অবকাশ থাকিবে না। 
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সপ্তম প্রকরণ। দ্বিতীয় অধ্যায় 


রুধষির আনুষঙ্গিক কম” 


প্রতিপাদ্য । ষিকাজের আহ্ষঙ্গিক কাজকর্মের মধ্যে প্রধান হইতেছে 
পশুপালন, মৎস্তচাষ, ইাসমুরগি পালন, দুধ-ঘি-মাখন উৎপাদন ও খাদ্যসংরক্ষণ। 
চাষবাষের সহিত এই কাজগুলিও একসঙ্গে করা যাইতে পারে এবং করিতে 
পারিলে অনেকদিক হইতে লাভবান হওয়1 যায় । কোন জিনিসের অপচয় 
হয় না, একটির খরচে অন্যটির খরচ অনেকটা কুলাইয় যায় এবং চাষের 
অবসর সময়টুকুও অর্থকরী কাজে নিয়োগ করা যায়। চাষ-আবাদের সহিত 
একসঙজে এই কাজগুলি করিলে তাহাকে শঁমশ্র-চাব" বা 4000590 192:0)12)8 
বল হয়। এই মিশ্র-চাষের রীতি এখনও ভারতবর্ষে প্রচলিত হয় নাই এবং 
তাহার অর্থনীতিক উপযোগিতা সম্বন্ধে দেশের কৃষকরাও তেমন সচেতন নে । 
সাধারণত পশুপালনাদি কৃষির আনুষঙ্গিক কর্ম স্বতন্ত্র ব্যবস। হিসাবেই এদেশের 
লোক করিয়া! থাকে । কৃষিকাজ যাহাদের পেশ নহে এমন বহুলোক এইসব 
কাজকর্মের সহিত যুক্ত আছে। তাহার কারণ পশুপালন, মৎন্তচাষ, হাসমুরগি 
পালন ও ডেয়ারী আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিরাট বাণিজ্যের আকারে 
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১৬৪ সমাজরিধ্য। প্রবেশিকা! 


করা যায়| তাহা করিবার জন্ত বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন হয় এবং অর্থও 
যথেষ্ট লাগে। শিক্ষা বা অর্থ কোনটাই আমাদের চে কষকদের নাই, 
কাজেই মিশ্র-চাঁন তাহাদের পক্ষে কর। সম্ভব নহে। যেভার্বৈই এই কাজগুলি 
করা হোক না কেন, জাতীয় অর্থনীতিক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া! খাদ্য ও 
জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য, ইহাদের গুরুত্ব খুব বেশী। 





পশুপালন 


আদিকাল হইতে মান্ৃষ পশুপালন করিয়! আলিতেছে। হয়ত কৃষিকাজ 
ও পশুপালন একই সমধযে মাহৃষ শিখিয়াছে, অথব1 কিছু আগে ও পরে । এই 
দুইটি কাজই মাস্কুঘের নিজের মেহনতে খাদ্য উৎপাদনের কাক এবং আদিযুগে 
এই কাজ ছুইটি আয়ত্ত করিবার ফলে মাহুন এক নৃতন যুগ, নূতন সমাজ ও 
ও সভ্যতার পত্তন করিয়াছিল। তাহার আগে অসহায়ের মতো! মাহৃষকে 
বাচিবার জন্য, প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতে হইত। বনজঙ্গলের ফলমুল 
সংগ্রহ করিয়া, স্থলে ও জলে জীবজন্ত, মাছ ইত্যাদি শিকার করিয়া মাহ্‌ষ 
জীবনধারণ করিত । কোন খাদ্য মানুষ নিজে উৎপাদন করিতে পারিত ন1। 
কষিকাজ ও পশুপালন করিয়া মান্ুন প্রকৃতিকে খানিকট। জয় করিল এবং 
নিজে খাদ্য উত্পাদন করিতে শিখিল। চাষ করিব যেমন ফসল উৎপাদন 
কর] যায়। পশুপালন করিয়াও তেমনি মাংস, দুধ ইত্যাদি খাদ্য উৎপাদন 
কর। যায়। এইজন্ত কৃষিকাজের মতো পণ্ুপালন করাও হইল 
খাদ্য-উৎপাদন কর] । 
পশুপালন বতণ্নানে আমাদের দেশে একটি বড় সমস্তা। ১৯৫৬ সালের 
পশুগণনায় দেখা গিয়াছে যে ভারতে প্রায় ১৬ কোটি গরু এবং ৪ই কোটি 
মহিষ আছে, অর্থাৎ গরুমহিষের মিলিত সংখ্য। প্রায় ২১ কোটি। অগ্ঠান্ত 
পশুর মধ্যে ভেড়ার পংখ্য প্রায় ৪ কোটি, ছাগলের সংখ্যা ৫ই কোটি, ঘোড়ার 
খ্যা ১৫ লক্ষ এবং উট, গাধা, শুয়োর প্রভৃতি জন্তর সংখ্যা! ৬৮ লক্ষ। 
সকলরকমের পণ্ডর মোট সংখ্য! প্রায় ৩০ কোটি ৬৫ লক্ষ । গত পাচ-ছয় 
বছরে এই সংখ্যা আরও কিছু বাড়িয়। ৩২-৩৩ কোটি হইতে পারে। 
পণ্ুর স্বাস্থ্যই হইল ভারতের প্রধান সমস্ত। | ভারতের গবাদি পণ্ডর 
স্বাস্থ্য আদৌ ভাল নহে । গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া! অধিকাংশই ক্ষীণজীবী 


« কৃষির আহ্‌ষঙ্গিক কর্ম ১৬৫ 


ও দুর্বল । সেইজন্ত ইহাদের দুধ ও মাংসের পরিমাণ অন্তান্ত দেশের পণ্ডর 
তুলনায় অনেক কম। সেই প্রাচীন আর্ধযুগ হইতে ভারতের হিন্দুদের কাছে 
গরু দেবতার মতো] পুজ্য ও পবিত্র এবং হিন্দুশাস্ত্রে গোসেবার নানারকম 
বিধানও আছে। কিন্ত শাস্ত্রের বিধান গৃহৃস্থের পক্ষে কার্যক্ষেত্রে পালন করা 





আধুনিক স্বাস্ব্যকর গোযালঘর 


সম্ভব হয় না, অনেক সময অবস্থাগতিকেও হৃইযা ওঠে না। পশুপালন যে 
রীতিমত একটি শিক্ষণীয় বিময় আজও আমাদের দেশে অনেকের সে ধারণা 
নাই। পণুকে নিতান্ত “পণ্ড” মনে করিয়! তাহার কাছ হইতে আমর! যতটা 
সম্ভব কাজ আদায় করিয়! থাকি-_বোন! বন করাই, লাঙ্গল চষাই, ছুধ 
দোহন করি-_কিন্ধ তাহাকে যত্ব করিয়া যেভাবে পালন কর। উচিত তাহা 
করি না। 

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পশুপালনেব গুরুত্ব সম্বন্ধে ভারত-সরকার আজ 
সচেতন হইয়াছেন। পশুপালনের উন্নতির জন্য যে-সব ব্রাষ্্রীয় পরিকল্পন। গ্রহণ 
করা হইয়াছে তাহার লক্ষ্য হইতেছে-_ 

১। ভাল ভাল সুস্থ পশু বাছিয়া তাহাদের বংশবুদ্ধি করা। 

২। গরু-মহিমের ছুধের পরিমাণ বৃদ্ধি কর] । 

৩। মালবাহী পশুর বলবৃদ্ধি কর] | 
এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বত'গানে তিনটি পরিকল্পন1 কার্যকর কর! হইতেছে £ 


গ্রামকেক্দিক পরিকল্পন। | তিন-চারটি করিয়া গ্রাম লইয়া এক- 
একটি কেন্দ্র স্বাপন করা হইয়াছে । এই কেন্দ্রগুলিকে সুস্থ সবল গবাদি পণ্তর 


১৬৬ সমাজবিদ্। প্রবেশিকা 


প্রজননকেন্দ্র বল! যায়। প্রত্যেক কেন্দ্রে বাছাই-কর! ছুপ্ধবতী গাভী ও 
বলবান কাড় রাঁখিয়। কৃত্রিম উপায়ে প্রজননের ও ছুধের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা 
কর! হইতেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক যোজনায় এই ধরনের কয়েকশত 
গ্রামকেন্দ্র ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে স্থাপন কর! হইয়াছে। ভাল ভাল 
গোচারণভূগির ব্যবস্থ| করাও এই পরিকল্পনার উদ্দেশ । 


গোশাল।। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই একই উদ্দেশ্টে নৃতন নুতন 
গোশালা স্থাপন কর হইতেছে এবং পুরাতন গোশালাগুলিকে সংস্কার করিয়া 
নুতন রূপ দেওয়া! হইতেছে । ১৯৬০-১৯৬১ সালের মধ্যে এই ধরনের ২৩৩ 
গোশালা ভারতবর্ষে স্বাপন কর হইয়াছে । তৃতীয় পঞ্চবাঘিক যোজনায় 
ইভাব সংখ্যা আরও বৃদ্ধি কর হইবে বল] হইয়াছে। 


রব 


গোসদন । বুদ্ধ, রুপ ও অকর্মণ্য গরু-মহিষ পৃথক করিয়া রাখিবার 
জন্য গোসদন স্থাপন কর। হইয়াছে । দ্বিতীয় পঞ্চবান্িক যোজনার মধ্যে এই- 
রকম ৩৫টি গোসদন স্বাপিত হইবার কথা । ইহার মধ্যে ১১টি গোসদনের 
সহিত একটি করিয়] “চর্মীলয়? সংযুক্ত হইয়াছে । এই চর্মালয়গুলিতে মৃত 
পশুর চামড়া ও হাড় হইতে নানাবিধ জিনিস তৈরী করার ব্যবস্থা আছে। 

পরিকল্পনাগুলি প্রশংসনীয় কিন্তু সমস্তার তুলনায় ব্যবসা অনেক কম 
বলিয়া! মনে হয়। গ্রায্য পশুপালনকেন্দ্র, গোশালা, গোসদন ও চর্মালয় আরও 
অনেক বেশী সংখায় বিভিন প্রদেশে স্কাপন কর] দরকার । কেবল তাহা 
করিলেই দায়িত্ব শেষ হইবে নাঁ, ক্ষিজীকীদের পশুপালন সম্বন্ধে শিক্ষা ও 
উৎসাহ দিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে । তাহার জন্য প্রত্যেক গ্রাম- 
কেন্দ্রে গোশালা ও গোসদনের কাছে একটি করিয়া! পশুপালন-শিক্ষাকেন্ত্ 
স্বাপন করিলে ভাল হয়। 


দুপগ্ধশিল্প বা ডেয়ারী 


খাদ্যবিষয়ে আলোচন। প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে ছুধ ও ছুধের খাদ্য প্রত্যেক 
ভারতবাসী গড়ে প্রায় ৯৩ গ্র্যাম করিয়! প্রত্যহ খাইয়া থাকে, অথচ 
্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অস্তত ২৮৩ গ্র্যাম করিয়া খাওয়া উচিত । অর্থাৎ ছুধ ও 
দুধের তৈরী খাদ্য আরও প্রায় তিনগুণ আমাদের বাড়ানে! প্রয়োজন | 





[1] টি 


খা 
| 1 + 


৩ 


ইচ্ছা করিত নী হইবে ন1। এ র মূল্য সম্প্রতি 
বাড়িয়াছে, এ রে ধা ও খাটি ছধ কর] যে কত এ রে 


১৬৮ সমার্জবিতত। প্রবেশিক। 


গৃহস্থ মাত্রই জানেন । দুধের অভাব হইবার অন্ততম কারণ হইল গো- 
মহিষাদি পণ্ডর ক্রমিক অবনতি ও শক্তিক্ষয় । বৈজ্ঞানিক উপায়ে পণ্ডপালনের 
ব্যবস্থা হইলে এই সমন্তার সমাধান হইতে পারে। পণুপালনের সহিত 
ডেয়ারীশিল্পেরও বিস্তার প্রয়োজন । ছুধ ও দুধের তৈরী ঘি-মাখন ইত্যাদি 
খাদ্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে উত্পাদনের ব্যবস্থা না করিলে যে পরিমাণ অপচয়ের 
সম্ভাবনা! থাকে তাহাও উপেক্ষা করা যায় না। আমাদের দেশে ডেয়ারীশিল্প 
এতদিন উপেক্ষিত হইয়াছে । অশিক্ষিত গোয়ালারাই প্রধানত ছধ-ঘি-মাখনের 
ব্যবস! করিয়াছে । তাহাতে দেশের গো-সম্পদের অনেক ক্ষতি হইয়াছে এবং 
সেই সম্পদ বৃদ্ধির কোন চেষ্টা করা হয় নাই। গবাদি পশুর উন্নতির জন্য, 
দুধ ও দুধের খাদ্য-উৎপাদন বুদ্ধির জন্য ডেয়ারীশিলের প্রতিষ্ঠ! ও প্রসার 
প্রয়োজন । তাহাতে কেবল গরু-মহিষের ও ছুধের সমস্যা নহে, বেকার 
সমন্তারও কিছুটা সমাধান হইবে। ভাজার হাজার লোক ডেয়ারীশিল্পের 
কাজকর্মে নিযুক্ত হইয়। জীবিক! অর্জন করিতে পাবিবে। 


ভারত-সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য-সরকার এই কারণে ভেযারীশিল্পের উন্নতি 
ও প্রসারের দিকে সম্প্রতি দৃষ্টি দিয়াছেন । ১৯৬০ ৬১ সালে ডেয়ারী শিল্পের 
জন্য ভারত-সরকার প্রায় ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাক] মগ্ডুর করিয়াছেন। দিল্লী, 
মাদ্রাজ, কলিকাতা; বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে বড় বড় “ডেয়ারী ফার্ম” স্থাপিত 
হইয়াছে | দিল্লীর দুপ্ধকেন্ত্র হইতে প্রত্যহ প্রায় ১৮০০-২০০০ মণ ছুধ বিক্রুয় 
কর। হইয়! থাকে । পশ্চিমবঙ্গে হরিণঘাট৷ ডেয়ারী প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৫০০০ 
গরু-মহিব আছে এবং প্রত্যহ সেখান হইতে প্রায় ১৫০০-১৬** মণ দুধ 
উৎপন্ন হয়। হরিণঘাটায় থি-মাখন ইত্যাদিও তৈরী কর! হইতেছে এবং তাহ! 
বিভিন্ন ছুপ্ধকেন্ত্র হইতে বাহিরে সরবরাহ করা! হয়। বোম্বাই-এর কাছে আযারে 
ডেয়ারী প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১৫১০*০ গরু-মহিষ আছে এবং সেখান হইতে প্রায় 
&*০* মণ দুধ উৎপন্ন হয়। ছুধ ছাড়া ঘি মাখন ক্রীম জমাট-ছুধ গুড়ো-ছধ 
, চীজ ইত্যাদিও তৈরী কর] হইতেছে। 

ডেয়ারীশিল্পের উন্নতির জন্য ডেয়ারীবিদ্যার অহ্থশীলনও প্রয়োজন । আগে 
আমাদের দেশে ইহার বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেই সুযোগও ছিল 
না, কারণ কোন শিল্পের প্রতিষ্ঠা না হইলে সেই শিল্পাহ্বশীলনের প্রয়োজনও 
দেখ! দেয় না। ভেয়ারীশিল্পের প্রতিষ্ঠার ফলে সম্প্রতি এদেশে ডেয়ারীবিদয। 
শিক্ষারও প্রয়োজন হইয়ছে। বিশ্বরাইসংঘের “খাদ্য ও কৃষি সংস্থা"র উদূযোগে 


কষির আহ্ৃষঙ্গিক কর্ম ১৬৯ 


ভারত ও ডেনমার্কের সরকারী সহযোগিতায় হরিণঘাট1, আারে প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠানে ডেয়ারী বিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । আধুনিক “শিল্প? 
হিসাবেও যে ডেয়ারীশিল্প কত উন্নত, সমুদ্ধ ও বিস্তৃত হইতে পারে তাহ 
ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের দৃষ্টাত্ত হইতে বুঝিতে পার। 
যায়। ভারতের গো-সম্পদের উন্নতি হইলে এবং বিজ্ঞানসম্মত ডেয়ারী শিল্পের 
বিস্তার হইলে জাতীয় অর্থনীতিক্ষেত্রেও তাহার যথেষ্ট দান ধাকিতে পারে এবং 
চীজ মাখন গু'ড়া-দুধ ইত্যাদি রপ্তানি করিযা ও আমদানি কমাইয়। আমর] 
বিদেশী অর্থও উপার্জন করিতে পারি। 


মণ্স্ঞচাঁষ 


খাদ্য হিসাবে বিচার করিতে গেলে মাছ ঘে একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য তাহাতে 
সন্দেহ নাই। খাদ্যের গুণের দ্দিক দিয়াও মাছ শ্রেষ্ঠ খাঘ্য। মাছের 
প্রো্টিনগুণ বেশী এবং আমাদের খাদ্যে এই গুণটিরই বেশী অভাবণ। প্রাণিজ 
প্রোটিন আমর! মাছ হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাইতে পারি ।: সেইজগ্ত পল্ড- 
পালনের মতো! মত্স্তচাষের উন্নতির দিকেও বিশেষ নজর দিবার প্রয়োজন 
আছে। মাছের সম্পদ বুদ্ধি করারও আমাদের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা আছে। 
ভারতের সমুদ্রোপকুল প্রায় ৩০০* মাইল বিস্তৃত এবং তাহার মধ্যে প্রচুর উপ- 
সাগরাদি আছে। জমগ্র দেশ জুড়িয়! শত শত এদনদী প্রবাহিত হইয়াছে। 
আর খাল বিল জলাশয়াদি যে কত আছে তাহার হিসাব নাই। এই 
স্থবিস্তৃত জলভাগ মাছের অফুরস্ত আকর-স্ব্ূপ। যথাযথ উপায়ে এই 
জলভাগে মাছের চাষ করিতে পারিলে আমরা একটি বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্যের 
উৎপাদন অনেক বাড়াইতে পারি । এই কারণে মৎ্স্তচামের গুরুত্ব এত বেশী। 
.মাছ হইতে আমাদের আয়ও কম হয়না | ভারতের জাতীয় আয়ে শুধু 
মাছ হইতেই বছরে ২৮২৯ কোটি টাকা পাওয়া যায়। টৈদেশিক বগ্ডানিতে 
মাছ হইতে প্রায় ৯ কোটি টাকার মতে। আমাদের আয় হয়। মাছের ' 
উৎপাদন বাড়িলে এই আয় আরও অনেক বাড়িতে পারে। ভারতের 
উপকূল অঞ্চলে প্রায় ৭৪১০*০ মাছ ধরার নৌকা আছে এবং ইহাতে প্রায় 
৮ লক্ষ ধীবর জীবিক! নির্বাহ করিয়। থাকে । সুতরাং মৎস্তচাষের অর্থনীতিক 
গুরুত্বও যথেই্ আছে। 
১৯৪৭ সাল হইতে ভারত-সরকার মত্্যচামের উন্নতির জন্য কয়েকটি 


১৭৩ সমাজবিদ্য। প্রবেশিক৷ 


পরিকল্পন! গ্রহণ করিয়াছেন । এই সময় দক্ষিণভারতে মগ্ডপমে “কেন্ত্রীয় 
সামুদ্রিক মত্ত গবেষণাগার, (0910629] 01811709 1719192098 [9598701) 
96861০0 ) এবং কলিকাতায় “কেন্দ্রীয় মৎস্য গবেষণাগার+ স্থাপিত হয়। 
বোম্বাই-এ “গভীর সমুদ্রের মৎস্য সংগ্রহাগার? (1096 998 [191১10£ 
680107 ) প্রতিষ্ঠিত হয়। হার পর হইতে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে 
আমাদের দেশে মত্ন্চামের ুত্রপাত হয় বলা চলে। 





২) ৮ 
২৬২০২২২৯১২২ ২২২৯২ 


প্রথম পঞ্চবাধিক যোজনায় মতন্তচাম বুদ্ধির জন্ত ভারত-সরকার কেন্দ্রীয় 
প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য ১ কোটি টাকা এবং বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিষ্ঠানের জস্ত 
প্রায় ৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করেন। ইহ] ছাড়! খণ হিসাবে আরও ৬১ লক্ষ, 
টাক। এবং গ্র্যাণ্ট হিসাবে আরও প্রায় ৩৬ লক্ষ টাক] বিভিন্ন রাজ্য-সরকারকে 
দেওয়া! হয়। ইন্দো-আমেরিকান চুক্তি অহ্থযায়ী ১৯৫৬ সালে আমেরিকার 
কাছ হইতে ভারত-সরকার মতম্তচাষের উন্নতির জন্ত ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাক! 


কষির আহ্বৃযঙ্গিক কর্ম ১৭১ 


সাহায্য পান। ইহা! ছাড়া “ইন্দো-নরওয়েজীয়ান টেকনিক্যাল সহযোগিতার” 
প্রতিশ্রুতি অন্থযায়ী আরও প্রায় ৬৬ লক্ষ টাক এই উদ্দেশ্ঠে বৈদেশিক সাহায্য 
পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক যোজনায় মৎস্তচাষের জন্য ১০ কোটি টাকা 
বরাদ্দ করা হয়। ১৯৫৬ সালে মাছের উৎপাদন ১০ লক্ষ মেটি.ক টন হইতে 
১১ লক্ষ মেট্,ক টন হয়? অর্থাৎ ১০% বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় যোজনার শেষে 
ইহ! ৩৩% বৃদ্ধি করিয়! প্রায় ১৫ লক্ষ মেটি,ক টন পর্যস্ত উৎপাদন করার কথা। 
এই হারে মৎম্তচাষের উন্নতি হইলে আশ! করা যায যে ১৯৬৬ সালের মধ্যে 
মাছের উৎপাদন ৫০% বুদ্ধি কর] সম্ভব হইবে । 

মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভারত-সরকার বোম্বাই, কেরল, মহীশূর, 
মাদ্রাজ, অন্তর উড়িয্যা প্রভৃতি রাজ্যে সমুদ্রের মাছ ধরিবার উদ্দেশ্যে যন্ত্রচালিত 
নৌকা তৈরী করিতে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক 
যোজনার মধ্যে অন্তত ১৫০০ যন্ত্রচালিত নৌক1 তৈরী হইবার কথ। তৃতীয় 
পঞ্চবাধিক যোজনায় এই ধরনের ৪০০০ যন্ত্রচালিত নৌক। তৈরী করার প্রস্তাব 
কর! হইয়াছে । নদনদী ও অন্যান্ত জলকরের মাছের জন্ত" প্রায় ৩ লক্ষ 
একর জলকর মাপজোক করা! হইয়াছে, ৯৩,০*০ একর জলকর মত্ম্তচাষের 
উপযোগী করিবার জন্ঠ পুনরুদ্ধার কর! হইয়াছে । তৃতীয় যোজনায় ইহা 
আরও অনেক বুদ্ধি করা হইবে স্থির হইয়াছে । 


হাঁস-মুরগি পালন 


ইাস-মুরগি পালনের উপকারিতা যে কত তাহা গৃহস্থমাত্রেরই জান! 
আছে। ইহাদের ডিম ও মাংস দুই-ই উৎকষ্ট খাদা এবং প্রোটিন-গুণের জন্য 
পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খাদ্য। সেইন্বন্ত হাস-মুরগি পালন করিলে 
এবং বাছাই করিয়া তাহাদের বংশবৃদ্ধি করিতে পারিলে কেবল যে 
খাদ্যসমস্তার সমাধান হইবে তাহা নহে, একটি উৎকষ্ট পুষ্টিকর খাদ্যের 
উৎ্পাদ্নও বাড়িবে। 

১৯৫৬ সালের পণু-গণনায় দেখ] যায়, ভারতে মোট মুরগির সংখ্যা প্রায় 
৮ কোটি ৬৪ লক্ষ এবং হাসের সংখ্য! প্রায় ৮৬ লক্ষ। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক 
যোজনায় ভারত-সরকার মহারাপ্র, উডভিষ্যা, মহীশূর, হিমাচলপ্রদেশ ও দিল্লীতে 
পাঁচটি আঞ্চলিক হাস-মুরগি পালনকেন্ত্র স্বাপন করিয়াছেন । ১৯৫৯-৬০ সালে 
এই পাচটি কেন্দ্র হইতে ২ লক্ষ ৬৭ হাজার ডিম পাওয়] যায় এবং ১৯৬*-৬১ 


১৭২ সমাজবিদ্যা প্রিরেশিকা 


সালে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার পাইবার সম্ভাবন! আছে। তৃতীয় পঞ্চবাধিক যোজনায় 
হুইটি আঞ্চলিক কেন্দ্রকে বাড়ানো হইবে, হাসের জন্ত ছুইটি নূতন প্রজননকেন্তর 


* ৯ 
স্ রর জজ রং 
-শশশিিটি পা বিশ নি 
শেশুশশশশিব ক. 
শি ্ 
চা 


নি স্্শি ” ছা চে 
৮ আব শ্িশিশিস্খেশে সি স্নরি 
পাশ আন্স্শযশিস্ি এশা 
স্রশশ্রিশি ই চস ” ম্প 
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পোল্টি,তে ডিম রাখার ব্যবস্থা 


১০টি সংগ্রহ ও লেনদেন-কেন্ত্র এবং ৬০টি উন্নয়ন-কেন্ত্র স্থাপন করা হইবে। 
এই পরিকল্পন! কার্যকর হইলে প্রত্যেকটি মুরগির ডিম দিবার শক্তি বছরে 
গড়ে ৬০টি হইতে ৭০টি পর্যস্ত হইবে এবং দেশী মুরগির চারভাগের একভাগ 
উন্নত হইবে আশা করা যায়। 


কষির আহ্বযস্টিক কর্ম ১৭৩ 


খাদ্য সংরক্ষণ 


থাদ্য সংরক্ষণও একটি বড় সমস্তা। মাছ, ডিম ফল প্রভৃতি এমন অনেক 
খাদ্য আছে যাহ! বিশেষভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করিলে ভারতের মতো 
গ্ীম্মপ্রধান দেশে নষ্ট হইয়া] যাইতে পারে । এইজন্ত তাপ-নিয়ন্ত্রিত রক্ষণাগার 
সর্বত্র স্কাপন কর! হইতেছে এবং কর! প্রয়োজন | খাদ্যের গুণাগুণ বিচার 
করিয়া স্ট্যাপ্ার্ডাইজ+ করারও দরকার আছে। শ্তাহাতে খাদ্যের ভেজাল 
ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ীদের প্রতারণার সুযোগ কমিবে। এমন অনেক 
খাদ্য আছে যাহ] বৈজ্ঞানিক উপায়ে জল গুকাইয়! লইয়। কৌটাবন্দী করিয়। 
রাখিলে অনেকদিন পর্যস্ত ব্যবহারযোগ্য থাকে। পাশ্চাত্ত্য দেশে এইরকম 
জল-শুকানে! কৌটাবন্শী খাদ্যের প্রচলন বেশী। আমাদের দেশের জল- 
বাঘুতে ঠিক ততটা! সম্ভব না হইলেও, যে-সৰ খাদ্য যতটুকু এইভাওব সংরক্ষণ 
করা যায় তাহ! করিলে ক্ষতি নাই। সম্প্রতি নানারকমের খাদ্য এই উপায়ে 
রক্ষণের ও প্রচলনের চেষ্টা! হইতেছে । ইহাতে খাদ্যের অপচয় অনেকটা 
বন্ধ হইতে পারে । অবশ্য কৌটা বা টিনবন্শী খাদ্যের প্রচলন হইতে 
আমাদের দেশে সময় লাগিবে, কারণ খাদ্যের সহিত প্রত্যেক জাতির 
অভ্যাস; প্রথা ও রুচি জড়িত এবং সহঙ্জে খাদ্যের অভ্যাস কোন দেশের 
লোকই ছাড়িতে চায় না। তবু যদি এইরকম খাদ্যের কেনাবেচা বাজারে 
চলিতে থাকে তাহ! হইলে ধীরে ধারে লোকের আম্বাদ ও অভ্যাস 
ব্দলাইবে। 
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গোসদন, গোশাল।, প্রজনন ও গবেষণাকেন্দ্র ইত্যাদি বিষয়ে লিখিতে 
হইবে । 
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সপ্তম প্রকরণ। তৃতায় অধ্যায় 





বন ও বনজ সম্পদ 


প্রতিপাদ্য। যে-কোন দেশেপ স্থলভাগ যে বিশেষ জাতীয় সম্পদ 
সেকথ। বুঝাইয়! বলিবার প্রয়োজন হয় না। সঙ্ঞতার সমস্ত বাস্তব নিদর্শন 
আমর। এই স্থলতভাগের উপরেই গড়িয়! তুলি। এই মাটির বুকের উপরেই 
আমর] চাষ করিয়! ফমল ফলাই এবং সেই ফসল হইতে খাইয়া-পরিয়1 বাচিয়া 
থাকি । মাটি ছাড়াও দেশের কিছুট। অংশে জল থাকে, নদ-নদী সাগর- 
উপসাগরের জল । এই জলভাগও যে দেশের কত বড় সম্পদ তাহ] মৎস্ত- 
চাষের আলোচন] প্রসঙ্গে বল! হইয়াছে । জলপথে চলাচলের স্রবিধার প্রশ্নও 
আছে। স্থল ও জল ছাড়াও দেশের কিছুটা! অংশ গভীর অরণ্যে আবৃত 
থাকিতে পারে । এই অরণ্য ও বন-উপবনও দেশের বড় সম্পদ। অরণ্য 
নির্মূল করিয়! স্বচ্ছন্দে আমরা সেখানে আধুনিক শহর নগর পত্তন কগিতে 
পারি। কিন্ত তাহাযে করি না তাহার কারণ অরণ্য নিমুল করিলে যে 
সম্পদ হারাইতে হইবে শহর-নগরে তাহার ক্ষতিপূরণ হইবে নাঁ। আমরা 
শহর-নগরবাপী সভ্য মানুষ বলিয়া অরণ্যের কথ! চিন্তা করি না এবং 
অরণ্য যে কতরকম সম্পদের আকর তাহ। আমর ভুলিয়া যাই। নানারকম 
গাছপালার ফল-ফুল-মূল, বিচিত্র সব জীবজন্ত, পশুপক্ষী, নানাবিধ কাঠ এবং 
সেই কাঠ হইতে উৎপন্ন জিনিসপত্র সবই বনজ সম্পদ | 

এই বনজ সম্পদ অধিকাংশই রাষ্তীয় সম্পর্তি। ইহা ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
ন! হইয়৷ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিই হওয়া! উচিত। কেন হওয়া উচিত? কারণ যে 
সমস্ত গাছপাল। হইতে ভাল কাঠ হয় সেগুলি বড় হইতে প্রায় ১০০-২০০ বছর 
পর্যস্ত সময় লাগে । সামান্ত আম-জাম-নারিকেলের বাগান লাগাইলে এক- 
পুরুষে তাহ] ভোগ্য হয় না| সুতরাং বন ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইলে কবে কোন্‌ 
পুরুষে কে তাহ ভোগ করিবে তাহার ঠিকান1 থাকিবে না, ভোগের লালসায় 
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১৭৬ সমাজবিদ্য প্রবেশিক। 


হুই-এক পুরুষে তাহা! ভোগ করিতে গেলে অপরিণত গাছ কাটিয়া বনজ 
সম্পদের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবন! থাকে। এই কারণে বন ও বনজ 
সম্পদ সর্বসাধারণের জাতীয় সম্পদরূপে গণ্য হওয়া! উচিত এবং তাহা! রাস্তরীর 
তত্বাবধানে থাকা উচিত। 

ভারতে বনজ সম্পদ ভারতের জাতীয় সম্পত্তি এবং তাহ]! ভারত-রাষ্ট্রের 
অধীন। ভারত-বিভাগের পর ভারতের বনভূমির বিস্তার বর্তমানে প্রায় 
২ লক্ষ ৭৪ হাজার বর্গমাইল । ইহা ভারতের মোট ভূমির প্রায় শতকরা 
২২ ভাগ, অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশের কিছু কম। এই বিশাল বনভূমি ভারতের 
মূল্যবান সম্পদের আকর। ইহার রক্ষণাবেক্ষণে ও সম্পদ আহরণে হাজার 
হাজার লোক নিযুক্ত আছে এবং তাহাদের জীবিকা অঞ্জন করিতেছে। 
সেইজন্য বনজ সম্পদের কথা আমাদের জানা! উচিত। | 


। প্রাকৃতিক জলবায়ু ও গাছপাল৷ 


প্রাকৃতিক জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত অহ্বযাধী বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের 
গাছপালার জন্ম হয়। মাঘের মতো! গাছপালারও প্রাণ আছে। প্রকৃতির 
জলবায়ু, বৌদ্রছায়া ও মাটির খাদ্যগুণ হইতে গাছপাল। প্রাণশক্তি 
স্্চয় করে। যেখানে যেমন মাটির গুণ, মাটির গড়ন (পার্বত্য বা 
সমতল), হাওয়া-বাতাস, রোদ-বৃষ্টি, সেখানে গাছপালার আকৃতি ও প্রকৃতিও 
ঠিক দেইগকম। যেমন বৃষ্টিপাত যেখানে খুব বেশী--৮০ ইঞ্চির উপরে-- 
পেখানে গাছপালার ব্ধূপ চিরসবুজ | যেখানে বৃষ্টিপাত মাঝাপ্ি রকমের-__ 
৪০ হইতে ৮০ ইঞ্চির মধ্যে-সেখানকার মৌসুমী অঞ্চলে পর্ণমোচী বা 
পত্রত্যাগী গাছপালা জন্মায় । চিরদিন তাহাদের রূপ সবুজ থাকে নাঃ বর্ষার 
পরে হেমস্ত্রে ও শীতে গাছের পাতা ঝৰ্রিয়া যায়। সেইজন্ত ওই শ্রেণীর 
গাছপালাকে “পর্ণমোচী” বলে, অর্থাৎ যাহার1 পর্ণ বা পত্র মোচন করে। 
যেখানে বৃষ্টিপাত অল্প হয়_-২০ হইতে ৪০ ইঞ্চির মধ্যে সেখানে ঝোপ ও 
থাসের মতো! গাছপাল জন্মায়। মরুভূমি অঞ্চলে কাটাঢাক। গাছপাল৷ বেশী 
দেখা যায়। এইসব গাছের পাতা হয় না। এগুলিকে “ক্যাকটাস” বলে, 
দেখিতে আমাদের দেশের ফপিমনলার মতো । ইহাদের দেহের কাণ্ডের 
মধ্যে জল মজুত থাকে, নির্জল! পরিবেশে এই মজুত জল হইতে তাহারা 
প্রাণশক্তি আহরণ করে । 
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ওদ্ব, নাউিখাতেঞ্ পত্রষোচী উজ 
ক্রান্্রীয নাতিশীতোফ পত্রপতনশীল উভিজ্জ, 
ক্রান্তীষ চিব্হবিৎ উদ্চিজ্জং 
রর ক্রা্তীয় মিশ্রিত চিবহৃবিৎ উদ্ধিজ্ঞ 
উ আদ্র পত্রপতনশীদ উদ্িজ্ঞ। 
(9 শখ পত্রপতনশীল উচ্চিহ্জ 
ত বা সাঙানা উদ্িজ্জ 


ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অরণ্যকে মোটামুটি ছয়গাগে ভাগ কর! যাইতে 
পারে। যেমন £ 
১। পশ্চিম-হিমালয়ের অরণ্য । 
২। পুর্ব-হিমালয়ের অরণ্য । 
৩। সাল অরণ্য । 
৪| জল-জোয়ারের অরণ্য । 
| পাঞ্জাব-রাজপুতানার অরণ্য । 
৬। গঙ্গার দক্ষিণে পত্রমোচী অরণ্য । 
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বন প্রধানত ছুইটি প্রাস্তে আছে-_উত্তরপ্রান্তে দার্জিলিং 


ও জলপাইগুড়ি জেলায় এবং দক্ষিণপ্রাস্তে দুন্দরবন অঞ্চলে । উত্তরের বন 
১২ 


১৭৮ সমজবিদ্য। প্রবেশিকা 


পুর্বহিমালয়” ও “সাল? বনের অন্তর্গত, দক্ষিণের সুন্দরবন জোয়ারের বনের 
মধ্যে গণ্য। ইছা ছাড়। পশ্চিমে বাকুড়।ও মেদিনাপুর জেলায় কিছু কিছু 
বেসরকারী বন আছে। এগুলিও সালবন, তবে বড় আকারের সালগাছ 
এখন আর এই অঞ্চলে বিশেষ দেখা যায় না। 


পশ্চিম-হিমালয়ের অরণ্য । এই অঞ্চলের অরণ্যে প্রধানত সরল- 
বর্গায় গাছ জন্মায় । প্রধান গাছ হইল দেওদার বা! দেবদারু। দেঁওদার- 
বনের নিচে একরকমের পাইনগাছের বন£্ুথাকেঃ তাহার নিচে থাকে শিরীষ, 
কাঞ্চন ইত্যাদির জঙ্গল। ইহ! ছাড়1 দুই-তিন রকমের ওকগাছ, রডোডেনড্রন 
ও অন্তান্ত চেপটা-পাতার গাছও কিছু কিছু আছে। 


পুর্ব“হিমালয়ের অরণ্য । নেপাল হইতে পূর্বদিকে দেওদারের বন 
নাই। দার্জিলিং জেলায় ১২ হাজার ফুটের উপরে কোন বন হয় না, 
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9705 _ ভল্মান্থ অদ্রল্লর বন 


ঘাস হয়। ৯ হাজার হইতে ১২ হাজার ফুটের মধ্যে সরলবগাঁয় একরকমের 
ফার-গাছ হয়, তাহার ফাকে ফাকে রডোডেনড্রনের জঙ্গল থাকে! আবাঢ- 
শ্রাবণ মাসে এই রডোডেনড্রনেরণনানাবর্ণের গোলাপী-লাল-নীল ফুলে পাহাড় 
ভরিয়া যায়। ইহার নিচে বিশালকায় একরকমের শ্র,স ও তিন-চার রকমের 
ওকগাছ আছে । আরও নিচে চেস্টনাট, লালিকাওল। ও অন্তান্ত গাছ আছে। 


বন ও বনজ সম্পদ ১৭৯ 


৩৫০০ ফুটের নিচে টুন, শিরীধ, শিমুল, একর কমের বাশ ইত্যাদি পাওয়| যায়, 
কোথাও সালগাছও থাকে । সমতলভূমিতে নামিয়! আসিলে এই বন অনেক 
জায়গায় সালবনের সহিত মিশিয়া যায়। 


সাল জরণ)। ভারতের সালবন ছুইটি সারিতে বিস্তৃত। একটি 
সারি দেরাদন অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়! গাঢ়ওয়াল, কুমায়ুন, অযোধ্যা, 
নেপাল, পশ্চিমবঙ্গের তরাই ও ডুয়াস; গোয়ালপাড়া৷ হইয়! গারে! পাহাড় 
পর্যস্ত গিয়াছে । আর একটি সারি মধ্যপ্রদেশে বালাঘাট হইতে আরম করিয়] 
বিচ্ছিন্নভাবে পূর্বদিকে সিংভূম, উড়িষ্যা, মেদিনীপুর, বাকুড়া ও দক্ষিণে গঞ্জাম 
পর্যস্ত গিয়াছে । 


জল-৫জায়ারের অরণয (61৫৪1 1০295) । সুন্দরবন । কুদ্দরবনে 
এক বিশেষ শ্রেণীর অরণ্য দেখ যাএ। এই অরণ্যে প্রচুর কাদা *জমিয়া 
থাকে, কারণ জোয়ারের সময় অরণ্যের মধ্যে জল দ্রাডায়, 'আবাগ ভাটার 
সময় জল সরিয়া যায় । সাধারণ গাছপাল! এই অবস্থায় বাচিয়। থাকিতে 
পারে না। এখানকার নদীর ধারে ধারে একরকমের বড় গাছ হয়, নাম 
কেওড়া । স্ন্বরবনের অগ্ান্ত গাছ আকাবে ছোট । পূর্বদিকে প্রধান গাছ 
হইল ক্দণী, পশ্চিমদিকে গরান ও তাহার সহিত হিস্তাল নামে খেজুরজাতীয় 
একর কমের গাছ, গেঁওয়! ইত্যাদি। স্বন্বরবন আয়তনে যত ঝড়, গাছপালার 
বৈচিত্র্য সেই তুলনায় কম। এইকারণে সুন্দপবনের প্রাকৃতিক দৃশ্যে রও 
কোন বৈচিত্র্য নাই। 


পাঞ্জ।ব-রাজপুতানার অরণ্য । এখানকার শুকনে। বৃষ্টিহীন অঞ্চলে 
গাছুপাল1 সবই প্রার ছোট ছোট বাবলাগাছ। ইহার সহিত কুলগাছের 
মতো গাছ ও অন্তান্ দুই-চার রকমের গাছও দেখা যায়। 


গার দক্ষিণে পন্রমোচী অরণ্য । মধ্যভারত হইতে দক্ষিণভারতের 
সীষ। পর্যস্ত অরণ্য অনেকট1 একরকমের | এই অঞ্চলে পত্রমোচী গাছপালাই 
বেশী। সেগুনগাছ অল্পবিস্তর সব জায়গাতেই আছে। ইহার সহিত সাল, 
কেলিকদন্ব, একরকমের কাটাওয়াল। বাশ ও অন্তান্ত গাছও দেখা যায়। 


১৮, সম1জবিদ্য। প্রবেশিকা 


বনজ গাছের এই বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । লতাগওল্ বাদ দিয়াও ভারতে 
বনজ বড় গাছ অস্তত ২৫*০ রকমের আছে। তাহাদের সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়] 
এখানে অসভ্ভব। এখানে শুধু পরিচিত গাছের কথ! উল্লেখ কর! হইল। 


বন হইতে কাঠ পরিবহণ 


গভীর বনের ভিতরে বড় বড় গাছ কাটাই হইল একটি সমন্তা । তাহা 
অপেক্ষা আরও গুরুতর সমস্ত1__গাছ কাট! হইলে কাঠের বিশাল বিশাল খণ্ড 
বনের ভিতর হইতে বাহিরে কর্মস্কানে বহন করিয়া! আনা আসাম ও 
হিমালয়ের কোন কোন অঞ্চলে হাতীকে কাঠ বহন করিতে শিক্ষা দেওয়। 
হয়। গভীর বনের ভিতর হইতে তিন"চার টন ওজনের এক-একটি 'লগ' 
বা! কাঠের খণ্ড নদীর তীর অথবা মোটরযানের পথ পর্যস্ত হাতীতে টানিয়া 
আনে কোন কোন অরণ্যে উপরে “রোপওযে” বা রজ্জুপথেরও ব্যবস্থা 
আছে বড় বড় কাঠের খণ্ড মাথার উপরে এই “রোপওয়ে” দিয় নদীতীরে 
ও যানবাহনের স্টেশনে ধহন করিয়া আনা হয। বারে চাকার বড় বড় 
ভারী ওজনের ট্রাকে করিয়াও কাঠের লগ বহন কর! হয়। স্থলপথে ট্রেনের 
খোল] যালগাড়িতে কাঠ একস্বান হইতে অন্স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। 
জলপথে এই কাঠ আনিবার ব্যবস্থাটি আরও অভিনব । সাধারণত নদীর 
ধারে গাছের বড় বড় লগগডলি বরাকাল পর্ধন্ত জমা হইয়। থাকে । বর্ধার 
সময় নদীর জল বাড়িলে লগগুলি নদীর উপর দিয়! ভানিয়া যাইতে থাকে, 
তাহার সহিত লোকজনও যায়। গন্তব্যস্থানে পৌছাইলে সেগুলিকে তীরে 
ভিড়াইয়৷ ভাঙ্গায় তোলা হয়। তারপর আবার বড় বড় ট্রাকে করিয়। 
বিভিন্ন কাঠের আড়তে পাঠানো হয়। আডতে 'আসিবার পর কাঠের 
খণ্ডগুলিকে চেরাই-ফাড়াই করির নানা আকারের সরু-মোটা . তক্তায় 
পরিণত কর হয়। সেইসব তক্তী হইতে বহুরকমের কাঠের জিনিস ও 
আসবাব তৈরী হয়। 

বনজ গাছের এই বিচিত্র জীবন লইয়! সুন্দর কাহিনী রচন। কর! যাইতে 
পাবে। একটু কল্পনার রঙ মিশাইয়। রচণ! করিলে এই কাহিনী ব্ূপকথার 
মতো! রোমাঞ্চকর হইতে পারে | বনু বছর ধরিয়া বনের ছোট গাছটি বিশাল 
একটি গাছ হইল । সেই গাছ বনের মধ্যে কাটা হইল। বন হইতে শিকলে 
বাঁধিয়। হাতীতে বাহিরে টানিয়া আনিল | নদীর ধারে সেই গাছের ঘশ্ডিত 
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১৮২ সমজিবিদ্ভ| প্রবেশিক। 


দেহ বর্ষার প্রতীক্ষায় পড়িয়া রহিল। বর্ষা আসিতে নদীর জলে স্রোতের 
টানে ভাসিতে আর করিল এবং দেশ-দেশাস্তরে ভাসিয়! গেল । অবশেষে 
শহর-নগরের ঘাটে গৌছাইয়! আবার ভাঙ্গায় উঠিল এবং সেখান হইতে 
ট্রাকে করিয়৷ আড়ৎদারের গোলায় গেল । আড়ৎদার বিশাল করাত দিয়! 
তাহাকে চিরিয়-ফাড়িয়া ফেলিল। তারপর সেই কাঠ মাহুষের গৃহে দরজা- 
জানালা, খাট-পালক্ক, চেয়ার-টেবিল ইত্যাদিতে ব্পাস্তরিত হইয়া গৃহীর 
সেবায় আত্মোৎ্সর্গ কপিল । বনের কাঠ ঘরে আসিল। 


কাঠের জিনিস 


কাঠ হইতে এতর কমের ব্যবভার্ধ জিনিস তৈরী হয় যে তাহ] বর্ণন1 করিয়! 
শেম করা যায় না। সবরকমের জিনিস একরকমের কাঠে তৈরী হয় নাঃ 
নানারকমের কাঠ হইতে নানারকমের জিনিস তৈরী হয়। সংক্ষেপে 
শ্রেণীব্ধভাবে এখানে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল £ 
চেরাই-কাঁঠের জিনিস। যে-সমস্ত কাঠ চেরাই করিয়া ব্যবগার করা 
হয় ( বড় বড় গাছের কাঠ) তাহ] হইতে বহুরকমের জিনিস তৈরী হইয়া 
থাকে | হেমন- 
১। বাড়ীর দরজা-জানলা. কড়িবরগা, দ্বেয়াল-মেঝে, পুলের পাটাই, 
রেলিং ইত্যাদি । 
২। নানারকম কাজের জন্ত খুঁটি, রেলওয়ে শ্লীপার | 
৩। তেল ও আখের থানি, ঢেকি, চরকা, ভাত। 
৪| জাহাজ, নৌকা, মাস্তবল, দাঁড়, হাল, ডিজি | 
৫ | ফানিচার বা আসবাব । 
৬। গরু-ঘোড়ার গাড়ি, রেলগাড়ির কিছু অংশ। 
৭। খোদাই করার জিনিস, পাত্র, খেলনা, মুতি। 
৮| কলম, পেন্সিল। 
৯। দেশলাই বাক্স ও কাঠি। 
১০। প্যাকিং-কেদ। 
১১। কৃষির যন্ত্পাতি-_লাঙ্গল, মই, ডোঙ্গ! ইত্যাদি । 
১২। বাছ্যন্ত্র--থেলাধূলার সরঞ্জাম ইত্যাদি । 
এগুলি মোটামুটি জিনিসের বিবরণ, কাঠের বিবরণ নহে । কাঠের বিবরণ এই ঃ 


বন ও বনজ সম্পদ ১৮৩ 


রূপালী ফার গ্রাছ। হিমালয়ের ৭০** হইতে ১৪,০০০ ফুট উচুতে 
এই গাছের বন আছে। সাদ] রঙের নরম কাঠ হয়। প্যাকিং কেস, হালক। 
টেবিল, চেয়ার, দরজা-জানলা হয়। উত্বর-ইউরোপ ও আমেরিকায় এই- 
জাতীয় কাঠে কাগজ তৈরী হয়। 


বাবল! গাছ। সিন্ধু, রাজপুতনা, পাঞ্জাব, গুজরাট অঞ্চলে বাবলার 
বন আছে। ঘরের খুঁটি, কড়ি, লাঙ্গল, হাতল, গাড় ও খুব ভাল আলানি 
ইয়। উত্তর-পশ্চিমের রেলওয়ে ইঞ্জিনে জালানো হয় । 


শিমুল গাছ। ভারতের সর্বত্র পাওয়! যায়, খুব বড় পত্রযোচী গাছ। 
লাল বড় বড় ফুল হয়। কাঠের রং প্রথমে সাদ। থাকে, পরে ময়ল] হইয়] 
যায়। টেকপই নহে। প্যাকিং কে, দেশলাই, খেলন! ইত্যাদি হয়। এই 
কাঠের মণ্ড হইতে কাগজও তৈরী করা হয়। ৃ 


ঝাউ গাছ । এই গাছের বড় বড় রোপিত বন বোশ্বাই, মালাবার ও 
তাঞ্জোর অঞ্চলে আছে। দীর্থ সরল গাছ, শীঘ্র বাড়ে। প্রধানত আজালানি 
কাঠ হিসাবে ব্যবহার কর! হয়। 


দেওদার গাছ। স্থদীর্ঘ সরল গাছ, পশ্চিম-হিমালয় অঞ্চলে বন 
আছে। প্রধানত রেলওয়ে জীপার, পুলের কাঠ ইত্যাদিতে ব্যবহার 
করা হয়। 


সিস্ু গ্াছ। হিমালয়ের পাদদেশে সর্বত্র হয়। মাঝারি হইতে বড় 
আকারের পত্রমোচী সুন্দর গাছ। আসবাব, গাড়ির চাকা, তেলের ঘানি, 
আখ-মাড়াইয়ের কল, ক্রিকেটের স্টাম্প, নৌক1, জালানি ইত্যাদিতে ব্যবহার 


কর] হয়। 


আবলুস গ্রাছ। বেরার, খাদ্দেশ, কাডাপ, কারহুল প্রভৃতি অঞ্চলে 
হয়| রুউ কালে! । খোদাই-কাজে, খেলনা, ছড়ি, পিয়ানোর চাবি, বুরুশের 
পিঠ ইত্যাদি শৌখিন কাজে ব্যবহার কর! হয়। 


১৮৪ সমাজবিদ্য। প্রবেশিকা 


জারুল গ্াছ। খুব বড় পত্রমোচী গাছ, আসামে পাওয়া যায়। শক্ত, 
টেকসই ভাল কাঠ। বাড়ীঘর, পুলের কাঠ, নৌকা, মাস্তল, বৈঠা ও আসবাব 
তৈরীর কাজে লাগে । 


সফেদ চাপ গ্াছ। পূর্ব-হিমালয়ে ৬*০ হইতে ৮০০০ ফুট উ'চুতে 
দাজিলিং ও খাসিয়1 পাহাড়ে হয়। ১০* ফুটের উপর উপ্চু পত্রমোচী গাছ, 


বেশ ভাল কাঠ। দাঞ্ধিলিং অঞ্চলে এই কাঠের চাহিদর। বেশী । দরজা- 
জানল], আসবাব, দেয়াল, পাটকলের ববিন ইত্যাদি তৈরী করিতে লাগে। 


সেগুন গাছ । তামিল ভাষায় 'টেক' বলে, ইংরেজীতে বলে 98] | 
তামিল নাম হইতে ইংরেজী নাম হইয়াছে । দাক্ষিণাত্যে নর্মদ1] ও গোদাবরীর 
দক্ষিণে পাওয়া যায, অন্ত্রও রোপণ-কর1 বন আছে । বড় পত্রমোচী গাছ। 
এই কাঠুকে পৃথিবীর সের] কাঠ বল! হয় । যেমন টেকসই, তেমনি সুন্দর; 
মস্থণ, ভাল পালিশ ধরে । কীটে খায় না বলিয়া লোকে বলে চিরস্থায়ী 
কাঠ। জাহাজের কাজে এই কাঠ উৎকৃষ্ট । একদ] বর্মার শ্রেষ্ঠ সেগুন 
ইংরেজদের নৌবিভাগের জন্তঠ রিজার্ভ করা থাকিত। আগে রেলওয়ে 
ীপারেও যথেষ্ট ব্যবহার করা হইত। এখন মহার্থ বলিয়! বাড়ীঘরের দরুজা- 
জানলা, আসবাব ইত্যার্দির কাজে ব্যবহার কর] হয়। 

এইগুলি ছাড়া আরও অনেক রকমের গাছ ওকাঠ আছে। এইগলি 
বেশী কাজে পরিচিত ও বনুরকম লাগে বলিয়া এখানে এই কয়েকটির কথ! 
বল] হইল। 


অন্যান্য বনজ সম্পদ । কাঠের এইসব জিনিসপত্র ছাড়! আরও 
নানারকমের বনজ সম্পদ আমাদের ব্যবহারে লাগে । বাঁশ ও ঘাসের মণ্ড 
হইতে আমাদের দেশে অধিকাংশ কাগজ তৈরী করা হয়। বনজ লতাগুল্স ও 
কাঠের নানারকম তেল হইতে যে কতরকমের ওষধপত্র তৈরী হয় ও হইতে 
পারে, সে-বিষয়ে আজও গবেষণার শেষ হয় নাই । পাইন ও সেগুনের কাঠ 
জাল দিয় কিছু কিছু আলকাতর] বাহির কর হয়। অগুরু কাঠ হইতে 
আতর হয়, এই গাছ আসামে পাওয়1 যায় । বনের মধ্যে অনেক জায়গায় 
বড় বড় ঘাস (“সাভান]” বলে) থাকে, ভারতের সর্বত্র এই সাভানা-ঘাসের বন 


বন ও বনজ সম্থদ ১৮৫ 


আছে। ভাবর বা সাবাই-ঘাস হইতে কাগজের মণ্ড তৈরী হয় এবং রোশ। 
ও লেমন-ঘাস হইতে আতর তৈরী হয়। কোসাম ও মহুয়ার.তেল প্রদীপের 
ও রান্নার কাজে লাগে । গাছের ছাল হইতে টান” ও এরঞ্জক" তৈরী হয়। 
চামড়। শোধন করার জন্য ট্যান” কাজে লাগে । বাবল! ও গরানের ছাল 
ট্যান? তৈরীর কাজে প্রচুর ব্যবহার কর! হয়। পিয়াশ'ল, আখরোট, সাল 
ইত্যাদি গাছের ছাল ব্রাউন রঙ করিবার রঞ্জকের জন্য ব্যবহার হয়। 
দাজিলিউ-এর বনে 'মনজিট? ( সংস্কতে “মঞ্জিষ্ঠা? ) নমে একরকম লতা! পাওয়। 
যায়। এই লতার শিকড় ও অন্ত অংশ হইতে পাক! লাল রঙের 'রঞ্জক; 
তৈরী হয়। 


ভারতের বনজ সম্পদ বৃদ্ধির পরিকল্পন। 


ভারতের মোট ভৌগোলিক ভূমির চতুর্থাংশের কিছু কম (২২%) বনময় 
হইলেও, মাথাপিছু বনকর $ একরের বেশী নহে। ইহা পর্যাপ্ত নহে। 
অন্তান্ত দেশের তুলনায় ভারতের বনের উৎপার্দিকা-শক্তিও* অনেক কম। 
১৯৫২ সালে ভারত-সরকার যে “জাতীয় বন-নীতিঃ ( ৪602081 [70199 
7০110 18990146100 1958 ) গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে ভারতের বনভূমির 
আয়তন মোট ভূমির ২২% হইতে ৩৩৩% পর্যস্ত বৃদ্ধি কর! হইবে স্থির 
হইয়াছে । অর্থাৎ ভারতের তিনভাগের একভাগ ভূমি বনভূমি হইবে । ইহার 
মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলের বনভূমি ৬০% এবং সমতল অঞ্চলের বনভূমি ২০% বৃদ্ধি 
কর] হইবে । 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক যোজনায় প্রায় ৫* হাজার একর জমিতে দেশলাইয়ের 
কাঠের উপযোগী গাছ রোপণ করিয়| বন বিস্তার করা হইবে (ইহাকে 
48110169680] বলে, আর বন কাটিয়। ফেলাকে বলে 8919189686107)? ) 
ঠিক হইয়াছিল । এই কাজ সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া কতৃপক্ষ আশ! করিয়াছিলেন। 
ইহ] ছাড়া প্রায় ছুই লক্ষ একর জমিতে বাণিজ্য-উপযোগী কাঠের জন্য (সাল, 
সেওন ইত্যাদি )গাছ রোপণ কর হইবে স্থির হইয়াছিল। এমন অনেক 
পুরাতন বন আছে যাহা! রাষ্তরীয় সম্পত্তি নহে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা জমিদারী । 
এগুলির অধিকাংশেরই অবস্থ! অত্যন্ত শোচনীয়, নিয়মিত যত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের 
অভাবে নষ্ট হইয় যাইতেছিল। ভারত-সরকার এই ধরনের চার লক্ষ একর 
বিস্তৃত বনভূমি পুনরুদ্ধার করিয়াছেন । তৃতীয় পঞ্চবাধিক যোজনায় স্থির 


১৮৬ সমাজবিদ্ধ। প্রবেশিকা 


হইয়াছে যে উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, জন্মু ও কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে 
৫, হাজার একর ব্যাপী সাল।ও সমজাতীয় গাছ? মধ্যপ্রদেশ আসাম কেরল 
মহীশুর অন্তরাপ্রদেশ ও বিহারে সেগুন ও অন্তান্ত গাছ, এবং পাঞ্জাব উত্তর" 
প্রদেশ রাজস্থান মাদ্রাজ কেরল ও অন্ান্ত রাজ্যে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার একর 
ব্যাপী দ্রুত-বাড়স্ত গাছ রোপণ করিয়! বনভূমি বিস্তার কর৷ হুইবে। প্রায় 
১০ লক্ষ একর বিস্তৃত অধণ্মূত বনভূমি এই সময়ের মধ্যে পুনরুদ্ধার করা 
হইবে। দ্বিতীয় যোজনায় € হাজার মাইল বনপথ (107886 20805 ) নির্মাণ 
কর! হইবে স্থির হইয়াছিল, তৃতীয় যোজনায় আরও ১৫ হাজার মাইল বনপথ 
গঠন কর। হইবে ঠিক হইয়াছে। 


বন ও বন্য জীবজ্তত 


বনের সম্পদ কেবল গাছ ও কাঠ নহে, বন্য জীবজন্তও অমূল্য সম্পদ। বন 
উচ্ছেদ করার ফলে অনেক জীবজস্ত প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। বড় বড় 
বাঘ, সিংহ, গণ্ডার প্রভৃতি জন্তর সংখ্য| দ্রুত কমিয়৷ যাইতেছে । সেইজগ্ত 
ভারত-সরকার বিভিন্ন রাজ্যে জীবজন্তর বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থ। 
করিয়াছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে আসাম, ছোটনাগপুর, দিল্লী প্রভৃতি অঞ্চলে 
বন্যজন্তর বাসোপযোগী বনভূমি রাষ্ত্রীয় তত্বাবধানে সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থ 
হইয়াছে । এই সব সংরক্ষিত বনে শিকার করা নিষেধ । 
বন ও বনজ সম্পদের গুরুত্ব যে কতখানি তাহা বনভূমি বিস্তারের ও 
রক্ষণের এই পরিকল্পন1 হইতে বুঝিতে পার যায় | যে-দেশে ক্রমবধ'মান 
জনসংখ্যার বসবাসের ও খাদ্যের সমস্ত। রহিয়াছে, সেখানেও রাদ্তীয় দায়িত্বে 
বনভূমি বিস্তারের পরিকল্পনা! অনেকের কাছে বিম্ময়কর মনে হইবে । কিন্ত 
বন যে কতবড় জাতীয় সম্পদ সে সম্বন্ধে ধারণা থাকিলে তাহা মনে হইতে 
পারে না। 
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খনি ও খনিজ সম্পদ 





প্রতিপাদ্য ৷ জল ও জলজ মৎস্য-সম্পদের কথ! আগে বল! হইয়াছে। 
বন ও বনজ সম্পদ্েবও বিবরণ দেওয়] হইয়াছে । বন বাদ দিয়া খ্লের সম্পদ 
কবিজ সম্পদ-_নানারকমের ফসল, ফলফুল | কিন্ত এগুলি সবই মাটির উপরের 
সম্পদ, আমরা চোখে দেখিতে পাই, ইচ্ছামতে& উৎপাদন ও উপভোগ করি। 
কিন্ত মাটিব নিচে আরও এক বিচিত্র বত্বের রাজ্য আছে, যাহা আমর চোখে 
দেখিতে পাই না এবং কদাচিৎ দেখিতে পাইলেও রত্ব বলিয়। বুঝিতে বা 
চিনিতে পারি না। কথায় বলে যে ধবিত্রী বত্ুগর্ভ। কতরকমের রত্ব ও 
মহামূল্য জিনিপ যে মাটির গর্ভে লুকাইয়া! আছে তাহা আজও সব মাহুষের 
পক্ষে জান। সম্ভব হয় নাই | তৃবিদ্‌ ও খনিজবিদৃব1 অনেক বত্ব আবিষ্কার 
করিয়াছেন, আজও করিতেছেন, হুবিষ্তেও করিবেন। পাতালপুরীর 
রত্বভাগ্ডার আবও অনেককাল ধবিয়! বিজ্ঞানীদের বিস্ময় ও কৌতৃহল উদ্রেক 
করিবে এবং সেই কৌতুহলেব বশবর্তী হইয তাহাব1 নৃতন নূতন বত্ব 
আবিষ্কারে উৎসাহিত হইবেন । 


খনিজ কাহাকে বলে? 


“খনি” হইতে যাহ! পাওয! যায তাহাকে “খনিজ” বলে। খনিকে 
ইংরেজিতে বলে 40109” এবং খনিজকে তাই 412109£8] বল। হয়। খনিজ 
মাত্রই যে খনি হইতে থুণড়িয়। পাওয়া যায় তাহ। নহে । অনেক স্থানে মাটির 
উপরেই খনিজ পাওয়। যায়। মাটি এবং জলও খনিজ বলিয়1 গণ্য হয়। পাথর 
বালি কয়লা লোহা! অভ্র সোনা হার! ইত্যাদি খনিজ। যাহ! ম্বভাবজাত 
অজৈব (০০:৪৪:1০) বস্ত তাহ! খনিজ | কাঠ হাড় ইত্যাদি জৈব (0::680010) 
বস্তু, তাই এইসব বস্ত খনিজ নহে। ইট কাচ ইত্যাদি মাহৃষে তৈরী করে, 


স্পা পপর সপসসাল | পপ পাপ 
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খনি ও খনিজ স্ম্পদ ৯৯১ 


তৈরীর উপাদান যথেই&ই আছে। এককথায় বলা যায় যে খনিজ সম্পদে 
অন্যান্ত বহু দেশের তুলনায় ভারতের অবস্থ। বেশ ভাল । 


বিভিন্ন খনিজের অবস্থান ও বর্ণন। 


খনিজ সম্পদে ভারতের ভূম্বর্গ হইল বিহার। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-রাঢ় 
অঞ্চল ইহার সহিত যোগ করিলে যে বিস্তৃত কেন্দ্র গড়িয়া ওঠে তাহাকে 
নিঃসন্দেহে ভারতের শ্রেষ্ঠ খনিজপুরী বলা যাইতে পারে । তারপর মাদ্রাজ 
মহীশূর ও ত্রিবাস্থুরের স্তান। মধ্যপ্রদেশেও কতকগুলি অতিপ্রয়োজনীয় 
খনিজ পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের রাশীগঞ্জ অঞ্চল কয়লার জন্ত এবং আসাম 
পেট্রোল্িয়মের জন্য খ্যাত। অবসর ভারতের বিশাল ভূখণ্ডে কোথায় কি 
খনিজ .ভূগর্ভে বা শিলাগাত্রে আন্মনগোপন করিয়া আছে, তাহার শেষ 
অন্থসন্ধান এখনও কর] হয় নাই । 


লোহাপাথর বা “হিমাটাইট? (992296169) । ভারতবর্ষে প্রধানত 
যাহা! হইতে লোহা! তৈরী হয় তাহার নাম “হিমাটাইট? বা লোহাপাথর । 
এই লোহাপাথর প্রায় ২১০০ কোটি টনের মতো৷ এদেশে মজুত আছে বলিয়। 
ভূবিজ্ঞানীর। অস্থমান করেন। ইহার প্রধান উপাদান “ফেরিক অল্মাইডঃ, 
তাহার সহিত অন্য পদার্থও কিছু মিশিত থাকে । এই পাথর খুব শক্ত, ভারা, 
রং আরক্ত কালো । বিহারে সিংহভূম ও মানভূম জেলায় এবং উড়িষ্যায় 
ময়ূরভঞ্রঃ বোনাই ও কিওঞ্টীর রাজ্যে লোহাপাথরের বিশাল ভাণ্ডার আছে। 
ইহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায়, বিহারে ভাগলপুর 
লোহারভাউ1 ও হাজারিবাগ জেলায় এবং মধ্যপ্রদেশ বোগ্বাই পাঞ্জাব প্রভৃতি 
অঞ্চলেও লোহাপাথর আছে। এইজন্য টাটানগর, কুলটি, ছুর্গাপুর, রুরকেল্লা 
প্রভৃতি বড় বড় লোহা-ইম্পাতের শিল্প-কারখান! পশ্চিমবঙ্গ-বিহার-উড়্িষ্যা 
কেন্দ্র করিয়! গড়িয়া উঠিয়াছে। মহীশৃরে কাছর জেলায় বাবাবুদান পাহাড়েও 
প্রচু€ লোহাপাথর আছে, তাহা! হইতে ভদ্রাবতীর কারখানায় লোহা! 
তৈরী হয়। 


ম্যাংগানিজ (02808820999) | ম্যাংগানিজ-যুক্ত খনিজ ভারতে 
অনেকরকম আছে। সমস্ত পৃথিবীতে যত ম্যাংগানিজ উদৃধূৃত হয় তাহার 


১৯২ সমাজবিছ্ি] প্রবেশিকা 


তিনভাগের একভাগ হয় ভারতবর্ধে। ভারতের প্রধান সমকক্ষ সোভিয়েট 
রাশিয়া! । ম্যাংগানিজ ভারতে মজুত আছে প্রায় ১১ কোটি ২০ লক্ষ টন, 
তাহার মধ্যে ১ কোটিটন আছে মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট ও মহারাষ্ে। 
ম্যাংগানিজের প্রধান প্রয়োগ--বিশেষ প্রকাশ ইম্পাতের উপাদানরূপে। 
টাটার কারখানায় ফেরো-ম্যাংগামিজ তৈরী হয়। ইহা লোহার সহিত 
মিশাইয়। হয় ম্যাংগানিজ স্টীল। ম্যাংগানিজ-খনিজ হইতে পোটাসিয়াম 
পারম্যাংগানেট তৈরা হয় দূষিত জল শোধনের জন্ত ও ওঁষধে ব্যবহার হয়। 
ইহা! ছাড়া বৈদ্যুতিক ব্যাটারি নির্মাণে, দেশলাইয়ের উপকরণরীপে এবং কাচ 
বর্ণহীন করিবার জন্ত ম্যাংগানিজ কাজে লাগে। 


ক্রোমাইট (০0102166) 1 ইহার প্রধান উপাদান ক্রোমিয়ম লোহা! 
অক্সাইড ।. এই খনিজ খুব ভারী, কঠিন, রং ধৃসর-কালো, পাথরের মতো৷ 
জমাট অকার | বিহারে, উড্ভিষ্যায় ও মহীশুরে ইহার প্রধান আকর-ভূমি। 
ইহ! প্রধানত ক্রোম-চামড়া ও সুতা রং করিতে লাগে। খুব তাপসহ বলিয়া 
ইহার ইট চুলীনির্মাণেও বাবহার হয়। ইউরোপ আযেরিকায় ইহার প্রধান 
প্রয়োগ ক্রোমিয়ম ধাতু নিফাশনের জন্ত | এই ধাতু চুল্লীতে লোহার সহিত 
মিলিত অবস্থায় ফেরো-ক্রোম নামক সংকরধাতুব্রপে নিফ্ষাশিত হয় এবং 
তাহার সহিত আরও লোহা] মিশাইয়! ক্রোম-স্টীল নামক ইস্পাত প্রস্তুত হয়। 
ভারতে প্রায় ১৩ লক্ষ ২* হাজার টন ক্রোমাইট মজুত আছে। 


ম্যাগনেসাইট । ইহা দেখিতে খডির মতো, কিন্ত আরও শক্ত। 
অন্্র মাদ্রাজ মহীশূর রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশে প্রচুর পাওয়া যায়, প্রায় ১০ 
কোটি ৩৪ লক্ষ টন খনিজ ভারতে মজুত আছে। ইহ] হইতে ম্যাগনেসিয়ম 
সালফেট ও ক্লোরাইড প্রস্তত হয় । ইহা £পোড়াইলে হয় ম্যাগনেসিয়! বা 
ম্যাগনেসিয়ম অল্লাইড | ম্যাগনেসিয়ার নানারকম প্রয়োগ আছে। ঢালা 
লোহা! হইতে ইস্পাত বা নরম-লোহা করিবার জন্য একরকম চুললীর ভিতর 
ম্যাগনেসিয়া-নিগ্িত ইটঃদেওয়] হয় । এই ইট খুব তাপসহ। 


সিলিম্যানাইট, কায়ানাইট, কুরুবিন্দ । সিলিম্যানাইট এক- 
রকমের আযালুমিনিয়ম সিলিকেট, রং ধূসর ব্রাউন বা সবুজ ব্রাউন, খনিতে 


খনি ও খনিজ সম্পদ ১৯৩ 


চাপবী ধ1 স্ক্ম দানার আকারে থাকে । খুব কঠোর, ইহার চুর্ণ শানের জন্ত 
লাগে। ইহার প্রধান গুণ তাপসহত, প্রচণ্ড তাপেও গলে না। ইহা জমাইয়া 
একরকমের ইট হয, কাচ গলাইবার কুণ্ডের জন্ত তাহা] বিশেষ উপযোগী । 
আলাম কেরল মধ্যপ্রদেশ ও মহীশুরে যথেই পাওয়া যায়। কায়ানাইট প্রায় 
এই জাতীয় খনি, ব্যবহারেও এক | বিহারে খারসাবান রাজ্যে, সিংহভূম 
ও মানভূমে প্রচুর পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোথাও এত পাওয়! যায় না। 
উড়িয্যাতেও কিছু আছে । কুরুবিন্দ (০০:3০০:3) চুনি ও নীলার স্বজাতি। 
ভারতবর্ষে অতিপ্রাচীন কাল হইতে অস্ত্রাদি শাল দিবার জন্ত এবং রত্ব পালিশ 
করিবার জন্য কুরুবিন্দচুর্ণের প্রয়োগ আছে। 


ফায়াররে (0129-0185) | পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে কয়লাখনির নিয়ভ্তরে, 
ব্রাজমহল পাহাড় অঞ্চলে ও মধ্যপ্রদেশের কয়েক স্থানে ফায়ারক্রে' নাষে 
একরকম মাটির মতো বস্তু পাওয়া যায । ইহার রং ছাইয়ের "মতো, কিন্ত 
পোড়াইলে প্রায় সাদ। হয। এই মাটি হইতে “ফায়ারব্রিক" নামে তাপসহ 
ইট, ধাতু গলাইবার ছাচ ব! মুচি ও অন্তান্য জিনিস প্রস্তুত হয়। 


অভ্র (0010%)। ভারতে যে অভ্র প্রচুর পাওয়া যায় তাহার বিশেষ 
নাম মস্কোভাইট (205০০৮169)| বিচারে প্রায় ১৫০০ বর্গমাইল। রাজস্বানে 
১২০০ বর্গমাইল ও অন্ত্রে ৬০০ বর্শমাইল স্থান জুড়িয়া পত্র মজুত আছে। 
বিহারের অভ্রই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ । অভ্র তাপসহ ও তড়িতের অপরিবাহী, 
অর্থাৎ ইহার ভিতর দিয়! তড়িত্প্রবাহ যাইতে পারে না। 


তাঁম। (০০0০8)। তামার প্রধান ভাগার হইল বিষ্ার। সিংহ্ুষ, 
হাজারিবাগ ও সাঁওতাল পরগন! অঞ্চলে প্রায় ৮০ মাইল ব্যাপী তামার খনিজ 
আছে। রাজস্থান ও আন্ত্রপ্রদেশে কিছু কিছু তামার খনিজ পাওয়া! গিয়াছে। 
বিশেষ প্রক্রিয়ায় খনিজ হইতে আবঞ্জণা বাদ দিযা তাখার অংশ বৃদ্দি কর] হয়, 
তারপর চুল্লীতে পুড়াইয়া অগ্ান্ত উপাদান হইতে তাম। পৃথক কর] হয়। 


সোনা । সেন! ধাতুরূপেই পাওয়া যায়, সেইজন্য অতিপ্রাচীনকালে 
অন্তান্ত ধাতুর পূর্বেই সোনা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সাধারণত কোঅটসের 


৯৩ 


১৯৪ সমাজবিদ্যা প্রবেশিকা 


(ছোটবড় হুড়ির মতো স্ক টিক ) সহিত সোনা সংলগ্ন থাকে ৷ এইক্প স্বর্ণধর 
স্কটিকখণ্ড যখন প্রাকৃতিক কারণে চর্ণ হইয়া জলম্মোতে বহিয়। যায় তখন 
সোনার কণ! ব৷ দান। বালি ও হুড়ির সহিত নদীপথে বিকীর্ণ হয়। এককালে 
এইরকম বালি ও হৃড়ি হইতে সোনা সংগ্রহ করা হইত । ভারতের সবচেয়ে 
বড় সোনার খনি মহীশৃরের কোলার অঞ্চল! কোলারে প্রায় ১২ লক্ষ ৬৯ 
হাজার টন সোনার খনিজ মজুত আছে। 


কয়ল।। আদিম বনজঙ্গল ভূগর্ভে সমাধিস্থ হইয়া! লক্ষ লক্ষ বছরে 
কয়লায় রূপাস্তরিত হইয়াছে । ভারতবধে কয়লার প্রধান কেন্দ্র হইতেছে 
পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জ অঞ্চল এবং বিহারের ঝরিয়, বোকারো, গিরিডি ও 
করনপুর1 অঞ্চল। ইহা ছাড়া আসাম, উড়িঘ্যা, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব» 
রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলেও কয়ল! পাওয়া যায়। মাটির তলায একহাজার 
ফুটের মধ্যে“ভারতে প্রায় ৬০০* কোটি টন কয়লা মজুত আছে। 








সি 


১০ 


ছি 







০ 







থপ, পা সপ সস এ পপ লজ 
রা ই 
সম 


স্৫ 


2৯5 
২ 


সহ 


£5 ০ 
তি নি 
সে ক 


চক 
২ 





| ৃ £ চর হয এও রা ই ড় ণ ও এ 
প্‌ - রে ] হা পা / % 
89২01 ২ 22 2018) সার চিরানিচা 1 
রিভিশন 


টু বি 


















পপি 







পেট্রোলিয়ম নিষ্কাশন 


পেট্রোলিয়ম। পেট্রোলিয়মের উৎপত্তি উদ্ভিদ অথবা প্রাণী হইতে । 
অধকাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন ইহা প্রাণিজ । কি উপায়ে কতকাল ধরিয়$) 


খনি ও খনিজ সম্পদ ৯৯৫ 


কোন্‌ জাতীয় প্রাণীর কম্কালের রাসায়নিক রূপান্তরের ফলে পেট্রোলিয়মের 
স্থফটি হইয়াছে তাহ! সঠিক বলা সম্ভব হয় নাই । সম্প্রতি অস্থসন্ধান করিয়! 
অগ্থমান কর] হইয়াছে যে আসাম, ত্রিপুরা ও মণিপুর, পশ্চিমবঙ্গের অববাহিকা 
অঞ্চল, পাঞ্জাব, হিযাচলপ্রদেশ, জন্মু ও কাশ্মীর, রাজস্থান, ক্যাণ্ধে-কচ্ছ, 
গাঙ্জেয় উপত্যকা. মাদ্রীজ-অন্ত্র-কেরলের উপকূল অঞ্চল, আন্দামান ও নিকোবর 
দ্বীপে প্রায় ৪ লক্ষ বর্গমাইল স্কানে পেট্রোলিয়ম যজুঙজ আছে। ভারতবর্ষে 
পেট্রোলিয়ম ও তাহার আনুষঙ্গিক বস্তর চাহিদা*১৯৫৯ সালে ৬০ লক্ষ ২৮ 
ভাজ্ঞার টন ছিল, তৃতীপ যোজনার শেষে ইহ1 বাড়িযা অন্তত এককোটি টন 
তইবার সম্ভাবনা । আলামেব ডিগবয অঞ্চল হইতে যে পেট্রোলিয়ম নিষ্কাশিত 
হয় তাহা চাহিদার তুলনায় অতি সামান্ত। আসামের নাহারকাটিয়। অঞ্চলে 
যে তৈল নিফাশন আরম হইয়াছে তাহাতে বছবে ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার টন 
অপরিহদ্ধ পেট্োলিযম পাওয়া যাইবে আশ! করা যায়| ম্ুনমাটি ও 
বারাউনিতে তৈল পরিশোধনাগার (7902097 ) স্বাপন করা হইতেছে । 

ব্যাপণ্ট। 'ব্যাসপ্ট আগ্রেয় শিলা, ইহার উৎপত্তি ভূগর্ভের গলিত 
লাভা হইতে । শীঘ্র ঠাণ্ড। ভইয়! জমিয়1 যাওয়ায় এই শিলার কেলাস বা দানা 
বড হইতে পারে নাই | ইহার রং কালো, পোড়া ঝামার মতো । এই 
পাথর খুব শক্ত, সহজে ভাঙে না, সেইজন্য রাস্তাঘাট পাক! করিবার পক্ষে 
শ্রেষ্ঠ । রাজমহল পাহাড়ে, বোদ্বাই-এর দক্ষিণভাগে, হায়দারাবাদে, মধ্য- 
প্রদেশ ও মধ্যভারতে এই পাথর পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়। যায় । কলিকাতা 
শহরের রাস্ত। যে ব্যাসল্ট দিয় বাধানে। হয় তাহা সাওতাল পরগনার পাকুড়, 
অঞ্চল হইতে আসে। 


গ্র্যানাইট। গ্র্যানাইটও আগ্নেখ শিল1 | তবে ইহার দানা সুস্পষ্ট এবং 
দানার জন্তই নাম গ্র্যানাইট । এই পাথর খুব দৃঢ় হইলেও ব্যাসন্ট অপেক্ষা 
কাটাকাটি করা সুাধ্য। ধূনর গোলাপী লাল কালে! প্রভৃতি নান! বর্ণের 
পাওয়া যায়। প্রাসাদ মন্দিরাদি নির্মাণের থুব উপযোগী । মাদ্রাজপ্রদেশে 
উত্তর-আর্কটে ও যহীশুরে উত্তম গ্র্যানাইট পাওয়া যায়। দক্ষিণভারতে 
ইলোরা, মাছুরা, চিদাদ্ঘরম, রামেশ্বর প্রভৃতি স্থানের বহু মন্দির ও দেবমৃতি 
এই পাথরে নিমিত। 


১৯৬ সমাজবিদ্য। প্রবেশিকা 


বেলেপাথর। ইহ! পাললিক শিপা, প্রধান উপাদাল বালি। লোহার 
ংশ বেশী থাকিলে পাথরের র' লাল হয়। আগ্রা আকবরের কের! এই- 
রকম লাল পাথরে তৈরী। বেলেপাথর সতঙ্গে কাটা যায় এবং ব্যাসন্ট ও 
গ্র্যানাইটের মতো দৃঢ় ন| হইলেও ইমাবত নির্মাণের কাঙ্গে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়। গণ্য 
হয় । খিস্ধ্য গিরিশ্রেণীর কাছাকাছি অঞ্চলে _গয1 জেল। হইতে হোসঙ্গাবাদ, 
পেখান হইতে গোযালিয়র রাজ্য ও আগ্রা-'এই শিস্তৃত অঞ্চলে উৎকু 
বেলেপাণর পাওয়া! যায়। উড়্িষ্যায়, মধ্যপ্রদেশে চাশায় ও গুজরাটেও 
বেলেপাথর আছে । সাবনাথ ও অন্যান্য বনু স্থানের অশোকন্তভ্ত, বৌদ্ধন্ত প, 
আগ্র! ও দ্িলীর কেল্লা, জুম্মা মপজিদ, বহু প্রাপান, গোয়ালিয়র অন্বর ও 
উত্তরপ্রদেশের বহু প্রাসাদ ও দেবালয়, পুরী ও ভূবনেশ্বদ্রে মন্দির বেলেপাথরে 
নিগিত। প্রাচীন রেবদেবীর মুর্তি অধিকাংশই বেলেপাথরে গড়া। 


ম[রবেল বামর্মর। মারবেল দ্বপান্তরিত শিল।, চাপ ও তাপের 
প্রভাবে চুনাপাথর হইতে উৎপহ্ন হয । বিশুদ্ধ যারবেলের রং সাদা । বিতিন্ন 
পদার্থের মিশ্রণের ফলে নানারকম রং, দাগ ও নকশ] হয়। সাদা অপেক্ষ 
কালে! বা রঙিন দৃশ্য মারবেলের দাম বেশী | মধ্যপ্রদেশ ও রাজপুতানায় 
উতৎ্ক& যারবেল পাও যায। 


ল্যাটিরাইট ও হোট। ল্যাটর!উনের উৎপত্তি দম্বন্ধে মতভেদ আছে। 
অনেকে মনে করেন জলবামুধ প্রভাবে ব্যাশন্ট বিক্কত হইয়া এই পাবে 
পরিণত হইয়াছে | ইহার রং সুরকির মাতা, দেখিতে ফৌপরা। উড়িয্া, 
মধ্যপ্রদেশ ও দক্ষিণভারতে অনেক স্থানে ল্যাটরাইট দিয] বাড়ী তৈরী হয়। 
দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের অনেক স্টেশন এই পাথরে নিমিত। 

কট ক্ষপান্তরিত শিল! | ইহার উৎপত্তি কর্টনজাত শেল (৪৮৯1০) নাষে 
পাললিক শিল। হইতে । রং কালো বাঁধ্সর। ইহার প্রধান গণ-চাড় দিষা 
অনায়ালে স্তরে স্তর ভাগ কর] যাষ। পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের কাংড়া, 
গাঢ়ওযাল ও আলমোড়! অঞ্চলে এবং মুঙ্গেরের কাছে খবকপুর পাহাড়ে শ্লেট 
পাওয়া! যাব 1 ঘরে ছাদ ছাইবার গন্য এবং মেঝেতে দিবার জন্য কিছু কিছু 
জ্লেটের চলন আছে । বড় হলেকন্টিক সুইচবোর্ডও জে দিয়া ৫তরী করা হয়। 
লিখিবার জন্তও শ্লেট-পেলিলের ব্যবহার আছে। 


খনি ও খনিজ সম্পদ ১৯৭ 


ভারতের কয়েকটি প্রধান খনিজ সম্পদের বিবরণ এখানে দেওয়া হইল । 
এই বিবরণ হইতে বোঝা যায় খদিজের ত্রশ্বর্য ভারতে যথেই আছে এবং তাহ! 
বিভিন্ন শিল্পকর্মে ব্যবহার করিতে পারিলে আমাদের বু জিনিসের অভাব 
মিটিতে পারে । লোহা, করল, পেট্রোলিয়ম, তামা, ক্রোমাইট প্রভৃতি অতি 
প্রয়োজনীর খনিজ সম্পদের শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার পূর্ভারত-বিহার উড়িয্য পশ্চিমবঙ্গ 
ও আসাম অঞ্চল। সেইজন্ত ভারতের লোহা-ইস্পাতের বড় খড় কারখানা, 
তামা ও আযালুমিনিয়মের কারখানা, পেট্রোলিয়দের বারখানা ইত্যাদি 
অধিকাংশই পূর্বভারতে প্রতিষ্ঠিত । 

গত ১০-১২ বছরে প্রপ্নান খনিজ পদাথের উৎ্পাদনও অন বাড়িয়াছে। 
তাহার হিসাব এই £ 


১৯৫০ | মোট,ক টন | ১৯৬০ 
কয়ল। * ৩ কোটি ২৫ লক্ষ ॥ ৫ কোটি*২৬ লক্ষ 
খনিজ লোহ! £ ৩০ লক্ষ ১২ ভাজার 1 ১ ক্এেটি ৬৫ হাজার 
ম্যাংগানিজ্ঞ £ ৮ লক্ষ ৯৭ হাজার ॥ ১১ লক্ষ ৮২ হাজার 
খনিজ তান! * ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ॥ ৪ লক্ষ ৪৮ হাজার 
ক্রোমাইট ১৭ হাজার ॥ ১ লক্ষ 


পেঞ্রোলিয়ম (অশুদ্ধ) ৫ ২ লক্ষ ৬5 হাজার( ৯৫১) ॥ ৪ লক্ষ ৪৯ হাজার 
পেট্রোলিয়মজাত পদার্থ ২ লক্ষ ৪৯ হাজার (১৯৫১) ॥ ৫৭ লক্ষ ৫৮ হাজার 
(কেরোসিন, প্যারাফিন, 

নুব্রকেটিং তেল, পিচ ইত্যাদি ) 

কয়লার উৎপাদন বাড়িয়াছে দ্বিগুণের কিছু কম? খনিজ লোহার প্রায় তিনগুণ, 
অশুদ্ধ পেক্রোলিষমের প্রায় দেড়গুণ এবং পেঞটোলিযমঙ্গাত পদার্থের প্রায় 
২৭ গুণ | খনিজ সম্পদের উৎপাদনবৃদ্ধি হইতেই বোঝা যায় আমাদের দেশ 
আধুনিক শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হইতেছে । 
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মহ সমাজধিদ্য। প্রবেশিক। 
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কারখানাশিল্প ২৯৩ 





ক্ষেত্রে এই মূলধন নিয়োগের আহপাতিক হার হইতে বুঝিতে পারা যায়। 
তাহাদের শিল্পনীতি হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে দেশের প্রকত শিল্লোন্ুতি 
যে যন্্রশির্মাণশিল্প ও বড় বড গুরুখিল্পের প্রতিষ্ঠা তিন কখনই সম্ভব নহে, এ 
সত্য তাহারা যথার্থই উপলব্ধি করিয়াছেন। 


২০৪ সমাঙ্জবিগ্য! প্রবেশিকা 


€লাহা-ইস্পাতের কারখানাশিল্প 


আগেই বল। হইধাছে যে শিল্পোনতির জন্ত সকলের আগে চাই যন্ত্র। কিন্ত 
যন্ত্রের জন্য কি চাই? ক কথাধ বল] যায়, লোহ] ও ইস্পাত। ইহ1 এমন 
এক ধাতু যাহা [ভন্র মাঘের একটি কাজও করিবার ক্ষমত1 নাই। ঘরের 
বটি দা ছুরি চু'চ কাচি আলপিন হইতে আরভ্ত করিয়া কারখানার বড় বড় 
যন্ত্রপাতি, ভাহাজ, রেলগাড়ি প্রভৃতি প্রত্যেক ছোটবড় জিনিসের জন্য 
ইম্পাতের প্রয়োজন । ইস্পাত যন্ত্রাজ্যের সম্রাট । সংকর ইম্পাত (৪1105 
৪8৪৪) ) ছাড়! যন্ত্রজগতে এব-পাও চল] যায় না। লোহার সহিত ম্যাংগানিজ, 
ক্রোমিয়ম প্রভাত ধাতু মিশাইয়া এই সংকর-ইস্পাত তৈরী হয়। ম্যাংগানিজ- 
ইস্পাত খুব শক্ত, নানা যঙ্্রনিমাণে লাগে । নিকল-ইম্পাত অত্যন্ত ঘাতসহ, 
সহজে ফাটে না, সেইজন্য তাহ দিয়া জাহাঞ্জ প্রভৃতির বর্ম তৈরী হয়। 
লোহার সহিত নিকেল ও ক্রোমিয়ম [মশাইয়া স্টেনলেস-স্টাল তৈরী হয়, 
তাহাতে সহজে মরচে পড়ে না। ক্রোমস্ট নল ওটংস্টেন-স্টাল খুব শক্ত, ব্যবহার- 
কালে তাতয়! উঠিলে সাধারণ ইস্পাতের মতো নরম হয় না, সেইজন্য লেদ 
প্রভৃতি যন্ত্রে কাটিবার অন্ত্রকাপে চলে । বাস্তবিক ইস্পাতই যঙ্থযুগের রাজ]। 

জামসেদপুরঃ বানপুর ও মহীশুরে তিনটি বড় বড় ইম্পাতের কারখান। 
ছিল। দ্বিতীয় যোজনা পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে, উড়িষ্যার রুএকেলায ও মধ্য- 
প্রদেশের ভিলাই-এ তিনটি নৃতন বিশাল ইম্পাতের কারখানা স্থাপন কর 
হইয়াছে । ১৯৬ ৬১ সালের মধ্যে এই তিনটি নুতন কারখানায় ৪৩৯ কোটি 
টাক] খাটানে। হইয়াছে, আরও ১২০ কোটি টাক] কারখানাকেন্দ্রে নুতন নগর 
নির্মাণের জন্ত ব্যয় করা হইয়াছে । এই তিনটি নুতন কারখানার যে শক্তি 
আছে তাহাতে ১*৬০-৬১ সালে ২৩ লক্ষ টন ইস্পাত এবং ৬ লক্ষ ৮০ হাজার 
টন ঢালা-লোহ। উৎপন্ন হইবার কথা। সমস্ত ইম্পাতের কারখানা! মিলাইয়া 
ভারতবর্ষে ১৯৬১ সাল ইইতে প্রতি বছরে ৪৫ লক্ষন ইস্পাত তৈরী হইবে । 
কিন্ত এই পিমাণ ইম্পাতও দেশের সবাঙ্গীণ শিল্পায়নের পক্ষে যথেষ্ট নহে। 
আমেরিকায় বছরে ১০ কোটি টন ইস্পাত তৈরী হয়, সোভিয়েট রাশিয়াতে 
৪ কোটি টন। সুতরাং আমা যে এখনও কতখানি পিছাইয়৷ আছি তাহা 
আমেরিক] ও রাশিয়ার মতে শিল্পে।ম্নত দেশের ইম্পাত উত্পাদনের হারের 


কারখানা!শল্প ২০৫ 


সহিত তুলন1 করিলে বোঝা! যায়। তৃতীয় পঞ্চবাধিক যোজনায় এইজন্ত 
বোকারোতে আর একটি নৃতন ইস্পাতের কারখানা স্থাপন করা হইবে স্থির 
ভইযাঞ্ছে এবং অন্যন্য কারখানার যাস্ত্বিক শক্তি বাডাইয় প্রতিবছবে যাহাতে 
অন্তত ৭০ লক্ষ টন ইস্পাত-টতরী করা যায় তাহার ব্যবস্থা কর! হইবে। 


জাহাজ ৫রলগাড়ি বিমান ও মোটরনির্মাণশিল্প 


যে-কোন দেশের শিল্পোন্রতি ও সামাজিক* অগ্রগতির জন্য জাহাজ, 
রেলগাড়ি ও বিমানের প্রয়োজন যে কতখানি তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলার 
দরকার হয় না। বিশাখাপত্তনে যে জাহাজ-নিশ্মাণশাল ছিল তাহ ১৯৫২ 
গাল হইতে রাষ্্রীয় অধিকারভূক্ত হইখাছে। এখন সেখানে বড় বড় আধুনিক 
জাহাজ নির্নণ কবা হয়। এই জাহাজঘাট আরও অনেক বড় কণা হইতেছে 
এবং কোচিনে নূতন একটি জাহাজঘাট নির্মাণ করা হইবে স্থির হচ্টয়াছে। 

ব্যাঙ্গালোরে যে হিন্দুস্তান “এযারক্র্যাফট্‌ ফ্যাক্টরি? স্কাপিত হইয়াছে 
সেখানে পাইলটদের শিক্ষার উপযুক্ত বিমান এত স্বন্দর তৈরী হইতেছে যে 
বিদেশ ভইতেও অনেকে তাহ] কিনিতে চাহিতেছেন | এই বিমানের মার্কা 
হইল 4]]1]1--:| ইহা ছাঁড| ভারনছ্ের বিমানবাহিনীর জন্য এল? _9০, 
জেটবিমান ও ভ্যাম্পায়ার জেট ফাইটার-বিমানও এই কারখানায় তৈরী 
হইতেছে । কানপুবের বিমানবাহিনীর কারখানা ৬1১০ --%১এ পরিবহণ 
বিযান তৈরীর ভার লইযাছে। ভবিষ্যতে ডেকোটা-বিযানের বদলে পরিবহণের 
জন্ত এই বিমান বেশী ব্যবহার কর! হইবে! "“পুষ্পক' নামে একরকমের ছোট 
হ্রালকা বিযান ও এই কারখানায় তৈরী হইতেছে । 


হিন্দুন্বান 'এ্বারক্রযাফ টে রেলের জন্ত আধুনিক কোচ বাকামরাও ঠতরী 
হয়” ইহা আগাগোড়া মেটালের তৈরী, কাঠের নহে । মাদ্রাজের পেরাশ্বুরে 
আলাদ! বিশাল একটি রেলকোচ তরী ত্র কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। 
কোচ ছ্াঙাও বেলওযের জম্ক আরও অনেক ক্সিনিস প্রয়োক্তন, তাঃ1 রেল- 
বিদ্ভীগের নিজস্ব বড় বড় ওমকশপে &রী করা? ভয়। দিম্য কোচ বা 
অসশন্ত সাঁ্রলরঞ্জাম থাকিলেও স্লেগাড়ি চলিবে শা। চলিবার জন্ত ইঞ্জিন 
প্রয়োজন। এই ইঞ্জিন এতক্চাল বিদেশ হওতে এফেশে আমদানি করা হইত, 
আমাদের নিজেদের তৈরী কোন ২ঞ্জিন ছিল লা । ১৯৫০ সালে চিত্তণ্গরনে 


২৩ সমাজকিগ্ধ। প্রবেশিকা 


(যিহিজাম--শশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমান্তে ) 'লোকোমোটিত” বা রেলের 
ইঞ্জিন তৈরী করবার কারখানা স্কাপন করা হইয়াছে । ১৯৫৫-৫৬ সালে এই 
কারখানায় ১২৫টি এবং ১৯৫৯-৬০ সালে ১৭৩টি ইঞ্জিন তৈরী হইয়াছিল। 
এই কারখানার লক্ষ্য হইতেছে প্রতি বছরে ৩০০টি ইত্জিন তৈরী করা। 
চিত্তরঞ্জন ছাড়া টাটা স্ইপ্রিনিয়ারিং ও লোকোমোটিভ কোম্পানিও রেলের 
ইঞ্জিন তৈপী করিতেছে । বর্তমানে ভারতে যে-পরিমাণ স্টীম-ইঞ্জিন, ওয়াগন 
ও কোচ তৈরী হইতেছে ত্বাহাতে আহাদের প্রয়োজন মিটাইয়া বাহিরে 
রপ্তানি করার মতো উদৃবৃত্ব থাকে । 

অটোমোবাইল ন। নানারকম্রে মোটরগাভিও এখন ভারতবর্ষে তৈরী 
হইতেছে । ১৯৫৯-৬০ সালে প্রাথ ২* হাক্গার মোটর, ২৮ হাজার লবী ট্রাক, 
গার যোটর-সাইকেল, স্টার 
যাছে। বিদেশ হইতে এখনও 


€৫*০ জীপ ও স্টেশন ওয়াগন এবং ১৯৬ 
ইত্যাদি এদ্রেশের কারখানাধ তরী হই 
মোটরের কলকন্স। কিছু আমদাণি করিতে ছয় এনং এখানে তাচা একত্রে 
সমাবেশ করা হয়। ভবিষ্যতৈ যাহাতে আমব] মোটর নির্মাণে আতনির্ভর 


হইতে পাব্রি তাহার জন্য চেষ্ট! করা ৬ইতেছে। 


যন্ত্রনিাণশিল্প 

যন্ত্রচালেত শিল্পের বিস্তারের জন্য কতরকমের যন্ত্রের যে প্রয়োজন তাহ। 
বর্পন1 করিয়! শেষ করা যায় না। ছোটবড় বহু যন্ত্রপাতি বিভিন্ন শিল্পপ্রব্য 
উৎপাদনের কারখানার জন্য একাস্ত আনশ্যক। এই যন্ত্রপাতি নিমাণের জন্য 
কয়েকটি বড কারখানা স্বাপন কবর1 হইয়াছে । ব্যাঙ্গালোরে “হিন্দুস্থান 
মেশিনটুল ফ্যারি? ও হায়দারাবাদের “প্রাগ-টুলপ” ইহাদের মধ্যে প্রধান। 
হিন্দুস্থান ফ্যাক্টরিতে ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে ৮৬৫টি লেদ, মিলিং ও (ড্রিলিং 
মেশিন তৈরী হইবার কথা। ১৯৫১ সালে ভারতে মোট ১১ কোটি টাকা 
মুল্যের যন্ত্রপাতি তৈরী হইত, ১৯৫৮ মালের মধ্যে যোট প্রায় ৭৯ কোটি টাকা 
মূল্যের যন্ত্রপাতি তৈরী হয়। যন্ত্রপাতি নির্মাণ যে কত বাড়িয়া ও 
বাড়িতেছে তাহ! এই হিসাবটুকু হইতে সহজেইবুঝিতে পার] যায়| বঙযানে 
(১৯৫৯-৬০) প্রতি বছরে যে যন্ত্রপাতি তৈরী হইতেছে তাহাতে কলকারখানার 
চাহিদ। সম্পূর্ণ মিটিতেছে না। সেইজন্য তৃতীয় যোজনায় ব্যাঙ্জালোর ও 


কারবানাশিল ২৩৭ 
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হায়দারাবাদের কারখান। যথেষ্ট বাড়ানে! হইবে এবং নৃতন একটি কারখানা 
ভারী যন্ত্রপাতি তৈরীর জন্য স্বাপন কর! হইবে স্থির হইয়াছে । এই কারখানা- 
গুপি ছাড়া প্রতিরক্ষাবিভাগের যন্ত্রপাতি নির্যাণের জন্ত আলাদ! একটি 
কারখানা আছে ধোষ্বাই-এর কাছে অধ্বরনাথে । এই সমস্ত কারখানায় 
পৃর্ণোগ্মে কাজ আরস্ত হইলে প্রতি বছরে প্রায় ১১ কোটি টাক! মূল্যের 


২০৮ সমাজনিদ্য। প্রবেশিকা 


যন্ত্রপাতি নির্মাণ কর! সম্ভব হইবে বলিষ। মনে হয। কিন্তু তৃতীব যোজনায় 
প্রতি বরে ৩০ কোটি টাক! মুল্যের যন্ত্রপাতি নির্মাণের দিকে লক্ষ্য রাখা 
হইয়াছে । স্ত্রতরাং যন্ত্রপাতির বেশ খানিকটা ঘাটতি পড়িবে দেখা যায়। 
্াষ্ীর কর্মক্ষেত্রের বাহিরে দেশের শিল্পপতির নিজেদের প্রচেষ্টায় এই ঘাটতি 
কিছুট। পৃরণ করিতে পারিবেন । 


বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি । বৈহ্যতিক যন্ত্রপাতির কথাও এই প্রসঙ্গে 
বলিতে হয়। ভূপালে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম নির্মাণের জন্ত একটি 
বড় কারখানা স্বাপন কর] হইয়াছে । তৃতীয় যোজনায় এই ধরনের আরও 
দুইটি বড় কারখান] স্থাপন কর1 হইবে । এইসব কারখানায় টার্বাইন 
জেনারেটর সুইচগ্রীয়ার ট্রানসূফর্ষার প্রভৃতি তৈর) হইবে । তার বা কেবৃল, 
বাতি, স্থুইচ ইত্যাদি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম যাহা এখন তৈরী হইতেছে তাহার 
মূল্য প্রায়, ৭১ কোটি টাকা (১৯৫৮), সাত বছর আগে যাহ! তৈরী হইত 
তাহার মূল্য ছিল ২০ কোটি টাকা । গত ছুই-তিন বছরে মোট উৎপাদনের 
মূল্য আরও বাড়িয়াছে। প্ূপনারায়ণপুরের ( বধ মান-__পশ্চিমবঙ্গ ) “হন্দুস্কান 
কেবৃল ফ্যাক্টরিতে ১৯৫৪ সাল হইতে টেলিফোনের কেবূল বা তার তৈরীয় 
আরম্ভ হইয়াছে । ১৯৫৬ ৫৭ সালে এই কারখানায় ৪৭০ মাল দীর্ঘ তার 
হয়ঃ ১৯৫৯-৬০ সালে ৬৯১ মাইল । বছরে ১০০০ মাইল দীর্ঘ তার তৈরীর 
উপযোগী করিয়| কারখানাটিকে বাড়ানে। হইতেছে। 

যন্ত্রপাতি শির্মাণে কলিকাতার (যাদবপুরে ) "্ঠাশনাল ইনস্ট মেন্টস 
ফ্যাক্টরি-ও উল্লেখযোগ্য । ১৮৩০ সালে এই যন্ত্-নির্মাণের কারখানা স্থাপিত 
হইয়াছিল, ইহার বয় এখন ১৩৩ বছর €১৯৬৩)। ১.৫ সালে ইহ! ভারত- 
সরকার গ্রহণ করেন । এখানে প্রায় ২৫০ রকমের স্থম্্ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশাতি 
তৈরী হয়, যেমন হাইড্রোমিটার, পরিমাপ-সিলিগার, ব্যারে।মিটার, মোনে- 
মিটার ইত্যাদি । ১৯৫৮-৫৯ সালে এই কারখানায় প্রায় ৪২ লক্ষ টাক] মূল্যের 
যন্ত্রপাতি তৈপী কর] হয়। 


কেমিক্যালশিল্প 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে আমাদের দেশে অধিকাংশ বেমিক্যালই বিদেশ 
হইতে আম্দামি করা হইত। স্বাধীন ভারতসরকার এই শিল্পের প্র্ারে 


কারখানাশিল ২০৯ 


বিশেষ যনোধোগ দিয়াছেন। পিশ্দ্রিব ধানবাদ-__বিহার ) ফার্টিলাইজার 
ফ্যান্টরি, রূরকেলার ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি, হিন্দুস্থান ইনসেকটিসাইড.স, 
অন্ধ্রপ্রদেশে সনত্নগরের সিনথেটিক ড্রাগ প্রজেক্ট, উত্তর প্রদেশে হষিকেশের 
আার্টিবায়োটিক প্ল্যান্ট, কেরলের ফাইটো-কেমিক্যাল প্র্যান্ট, মাদ্রাজে 
শুইন্ডিএ সাজিক্যাল ইন্ট,মেন্ট প্ল্যান্ট প্রভৃতি বিখ্যাত কেমিক্যাল শিল্প- 
কারখানা । সোড। আশ, কস্টিক সোডা, লিকুইভ ক্লোরিন, আমোনিয়ম 
সালফেট, স্থপারফসফেই, সালফিউরিক আমিভ, অক্সিজেন, কপার সালফেট, 
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ভি-ডি-টি, পেনিসিলিন-স্ট্েপ্টোযাইসিন প্রভৃতি সর্ব- 
প্রকারেব কেমিক্যাল এখন এদেশে ঠতরী হইতেছে । 


সুতা ও বস্তরশিল্প 


ভুলাশিল্প, পাটশিল্প, রেয়ন ও অন্তান্ত তত্তুশিল্প, পশমশিল্প ইত্যাদি এই 
শিল্পগোষীভূক্ত | এই শিল্পগু অধিকাংশই শিল্পপতিদের ব্যক্তিগত নিয়ুস্থণাধীন, 
রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত নহে । পাটশিল্লের প্রধান কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ তৃলাশিল্পের 
বৃহৎ কেন্দ্র বোদ্বাই-আমেদাবাদ অঞ্চল। মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও 
পশ্চিমবঙ্গেও কাপড়ের কল আছে। সার! ভারতে ১৯৬০ সালের গোড়ার 
৪৮৩টি কাপডের কলে সত ও বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছিল। পাটকল অধিকাংশই 
পশ্চিমবঙ্গে হুগলী নদীব তীবে অবস্থিত ! বিহার, মাদ্রাজ ও উত্তরপ্রদেশেও 
কযে”টি পাটকল আছে । সার! ভারতে মোট পাটকলের সংখ্যা প্রা ১১২টি, 
তাহার মপ্যে একশতেরও নেশী পশ্চিমবঙ্গে। রেশমশিল্প ভারতবর্ষে ঠিক 
যন্ত্রচালিত বড শিল্প নহেঃ অনেকট। কুটিরশিল্প বলা যায় । রেশমের প্রধান কেন্ত্র 
পশ্চিমবঙ্গের মুশিদাবাদ, বীর ভূম, ঝাকুড়া, মালদহ জেলা, আসাম, বিহার, 
উড়িয্যা, উত্তরপ্রদেশে বারাণপী ও মির্জাপুর, মহীশ্রে ব্যাঙ্জালোর, মান্রাজে 
তাপ্োর) সালেম প্রভৃতি অঞ্চল । ভারতে প্রা ৯০টি রেশমশিল্পের কারখান 
আছে 1 কাঠের বা তুলার মণ্ড হইতে কৃত্রিম রাসাধনিক উপায়ে যে রেশমের 
মতো! ক্বা প্রস্তুত হয তাহাকে রেয়ন বা সিনথেটিক বলে। ইহার জন্য যে 
বিশ্ষে ধবনের যন্ত্রপাতি দরকার হয়) এদেশে তাহার অভাব আছে। অথচ 
রেয়ন ও পিনথেটিক রেশমের চাহিদা যথেষ্ট আছে এবং ক্রমেই তাহা 
বাড়িতেছে। কেরল ও বোন্বাই-এ রেয়নশিল্পের দুইটি কারখানা আছে, 


১৪ 


২১০ সমাজবিগ্যা প্রবেশিকা 


তাহার উৎপাদন বাজারের চাহিদ! মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে | পশমশিল্পের 


প্রধান কেন্জ্র উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব। 


গত দশ বছরে এইসব বিভিন্ন স্থৃতা-বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন অনেক বাড়িয়াছে। 
নিচের হিসাব হইতে তাহ বোঝা যাইবে £ 


তুলার সৃতা £ ১১৭ কোটি ৯ 
লক্ষ গজ : 
মিলের কাপড় £ ৩৭২ কোটি গজ £ 
পাট ৮৯ কোটি ২০ 
লক্ষ টন 
রেয়ন (তত্ত ) £ ১ কোটি ৬০ 
লক্ষ পাউগ্ড 
(১৯৫৫-৫৬ ) 
রেয়ন (আশ) £ ১ কোটি ৪০ 
লক্ষ £পাগ্ড £ 
(১৯৫৫-৫৬ ) 
পশম (স্থত|) £: ২ কোটি ১০ 
লক্ষ পাউণ্ড £ 


(১৯৫৫-৫৬ ) 
পশম (কাপড়): ১ কোটি ৫ 
লক্ষ গজ 


(১৯৫৫-৫৬ ) 


২১০ কোটি গজ * ২২৫ কোটি গজ 


৫০০ কোটি গজ £ ৫৮০ কোটি গজ 
১১০ কোটি টন £ ১১০ কোটি টন 


৫ কোটি ২০ ১৪ কোটি টন 
লক্ষ পাউণ্ড হ ১৪ কোটি পাউণড 


॥ কোটি ২০ ৭ কোটি ৫০ লক্ষ 
লক্ষ পাউণ্ড £ পাউগ্ড 


৩ কোটি ৪০ ৫ কোটি ২০ 


লক্ষ পাউণ্ড £ লক্ষ পাউগু 
২ কোটি ৩০ ৩ কোটি ৫০ 
লক্ষ গজ  £ লক্ষ গজ 


বয়নশিল্পের যন্ত্রপাতি এখনও পর্যাপ্ত পরিমাণে এদেশে তৈরী হইতেছে না 
বলিয়। শিল্পবিস্তারে বিদ্বু ঘটিতেছে। সেইজন্য এই শিল্ের উপযোগী যন্ত্রপাতি 
নির্মাণের দিকে নজর দেওয়া হইয়াছে । ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রায় ৪ কোটি টাকা 
মূল্যের যন্ত্রপাতি তৈরী হয়, ১৯৫৫-৫৬ সালে ৯ কোটি টাকার হইবার কথা । 
তৃতীয় যোজনার লক্ষ্য হইতেছে ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে ২০ কোটি টাকার 
বয়নশিল্পের যন্ত্রপাতি এদেশে তৈরী করা। 


কারখানাশিল্ন ২১১ 


বিবিধ শিল্র-কারখ।ন। 


চিনি, কাগন্ধ, সিমেন্ট ইত্যাদি শিল্পও বড় কারখানাশিল্প বলিয়া গণ্য কর! 
ষায। গত দশ বছরের মধো এইসব শিল্পের বিস্তার ও উন্নতি হইয়াছে 
যথেই। চিনিশিল্লেবর কথা ধরা যাক। ১৯৩১-৩। সালে অখণ্ড ভারতে 
চিনিকল ছিল মাত্র ৩২, ১৯৫*-৫৭ সালে শুধু ভারতীষ প্রচ্াতান্ত্বে ১৬৬ 
চিনিকল স্মাপিতি হয়। বর্তমানে চিনিকলের সংখা! ভারতে প্রায় 
১৭৫-৮*টি। ইভাব মাধ্যে পাষ ১৩টি চিনিকল উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও 
বোম্বাই-এ প্রতিট্টিত, শুধু উত্তবপ্রদেশে প্রায় ৭৫টি । ১৯৫৫-৫৬ সালে এইসব 
চিনিকলে ৭৮ লক্ষ টন গুঢ ও ১২ লক্ষ টন চিনি উৎপন্র ভইবার কথা। 
ইচাতে ভারতের চাভিদ] মিটাইযা বিদেশে চিনি বপ্তানি করাও সম্ভব হইবে। 
কিজ্ঞ একটি কথ! এই প্রপঙ্গে মনে রাখা দবকাব। ভারতে মাথাপিছু চিনির 
ব্যবহার গড়ে বছবে ৩৯ পাউগ্ডের মতো, উহা অঙ্গন দেশের টা] অনেক 
কম। ডেনমার্কে ইত কমবেশী ১১৮ পাউগ্ু, নিউজিল্যাণ্ডে *১১৬ পাউগু, 
অসস্ট্রলিয়াষ ১১৪ পাউওড, ইংলাও ১১২ পাউও্ড, আমেবিকাহ ১০২ পাউণ্ড। 
ভারতে চিনির বাবার বাডাইত্ে হইলে চিনির দাম স্পাবও আনেক কমালো 
দবকার। বর্তমানে চিনিব 'যদাম তাগাতে সাপারণ দবিদ্র লোকের পক্ষে 
চিনি ব্যবহার করা বিলাসিতা হইয়া দাড়াইয়াছে | চিনিব দাম কমাইতে 
ভইলে আখের চাষ এবং চিনিকলের সংখ্যা! শারও অনেক বাডাইতে হইবে। 

কাগজ্শিল্প এদেশে বলুকাল হইতে প্রচলিত । আগে হাতে কাগজ 
তরী তইত, যাহারা কাগঙ্জ তৈবী করিত তাহাদের “কাগজ বলিত। 
প্রাচীন পু*থিপত্র সব হাতে-তৈরী কাগজে লেখা হইত। এখনও কাগজের 
কুটিরশিল্প টিকিষা! আছে এবং হাতে-টতরী কাগজ পাওবা যায়। আধুণনক 
কালে সংবাদপত্র, বইপত্র ইত্যাদির যে চাঠিদ1 এবং প্রত্যেক কাজকর্মে যে 
পরিমাণ কাগজ দরকার হয তাহ হাতে-তৈরী কাগজ দিয়! মিটানো সম্ভব 
নহে । আধুনিক যুগকে কেহ কেহ ছাপাখান1 ও কাগজের যুগ বা “কাগজের 
সভ্যতা, বলিয়াছেন । কথাটা খুবই সত্য। ভাত-কাপড়ের মতো! কাগজও 
যেন মানুষের জীবনের নিত্যসঙ্গী হইয়াছে । কাগজ যন্ত্রে তৈরী হইতে আরম্ভ 
হয় এদেশে ১৮৭* সাল হইতে, কলিকাতা শহরের কাছে বালিতে কাগজের 
কল স্থাপিত হওয়ার পর | ইহার পর টিটাগড়ের কাগজের কল স্থাপিত হয় | 


২১২ সযাজবিদ্। প্রবেশি ক! 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে প্রয়োজনের চাপে ১৫টি কাগজ্জক্ল প্রতিটিত হয় 
এবং কাগঙ্গ উৎপন্ন হয় একলক্ষ টনের কিছু বেশী। বতমানে কাগজকলের 
খ্য। ২*-২২ট ভইবেঃ এবং ধৈনিক নংবাদপত্র ছাপার উপযোগী “নিউজ্প্রিণ্ট? 
তৈরীর জগ্ত মধ্যপ্রদেশে নেপানগরে একটি নৃতন কারখানা! স্তাপন করা 
হইয়াছে । কারখানার নাম প্ন্াশনাল নিউজপ্রিণ্ট আযাণ্ড পেপার মিল্স। 
এই কারখানাষ ১৯৫৯-৬০ সালে প্রায় ১২ হাজার টন নিটক্জপ্রিণ্ট তৈরী হয় 
এবং এখন যে বগ্ধপাতি আছে তাহাতে বছরে ৩. হাজার টন পর্যস্ত তৈবী 
কর] সম্ভব হইতে পারে । ভারতে বর্তমানে নিউজপ্রি'ট কাগজের চাহিদ। 
বছরে প্রায় ৮* হাজার টন, ইহ] ক্রমেই বাড়িবে ছাড়া কমিবে না। সুতরাং 
নিউজপ্রিণ্ট কাগজের কারখানা আরও ছই-তিনটি অন্তত স্থাপন করা দরকার । 
অন্ঠান্ত কাগজ বতমানে ( ১৯৫৫-৫৬) বছরে প্রায় ৩ লক্ষ ২* হাজার টন 
তৈরী হইতেছে, তৃতীয় যোজনায় ১৯৬৫-৬৬ সালের মধ্যে ইহ] দ্বিগুণের বেশী 
বাড়াইয়া বছরে প্রায় ৭ লক্ষ টন কপ! হইবে স্থির »ইয়াছে। 
সিমেন্ট তরী আপরত্ত হয় মাদ্রাজে ১৯০৪ সালে । তারপর ১৯১২-১৩ 
সালে তিনটি বড সিমেণ্টের কারখানা স্বাপন কর1 হয়| বতমানে (১৯৪৯-৬৭) 
ভারতে পিমেণ্টকলের সংখ্যা ৩২টি এবং পিমেন্টের উৎপাদন বছরে ৮৫ লক্ষ 
৭০ হাজার টন । ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে আরও ছুইটি সিমেপ্ট-কারখানা স্বাপন 
করিয়! মোট উৎপাদন ৯৩ লক্ষ ৭০ হাজার টন পর্মস্ত বৃদ্ধ করিবার কথ] । 
নৃতন শুঙন নগর, আধি'স, কলকারখান] ও বাসগৃহাি নির্মাণ গত কয়েক 
বছরে এত বৃদ্ধি পাইযাছে যে পিমেন্টের চাহিদাও ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে 
এবং খোল! বাজারে শ্তাষ্য মুল্য সবসময় সিমেন্ট পাওয়! সম্ভব হইতেছে না। 


শিলোনতির গতি নিদেশি 


ভারতের বড বড় যন্ত্রচালিত কারখানাশিল্পের অগ্রগতির বিবরণ দেওয়। 
হইল। বিবরণ সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহার তিতর হইতে, লক্ষ্য করিলে, ভারতের 
শিল্পায়নের গতি কোন্দিকে তাহ বুঝিতে পারা যায়। বিভিন্ন শিল্পের 
উত্পাদনের হার-বৃদ্ধি একনজরে দেখিলে ধারণ! আরও পরিক্ষার হইবে £ 


কারখানা শিল্গ 


শিলপোৎপাদনের গতিনির্দেশ 


১৯৫০-৫১ 
তুলাজাত শিল্প £ ১৪৩ ঃ 
লোহা-ইম্পাত £ ১০৩ 
যস্ত্রপাতি রি ১০০ ঃ 
কেমিক্যাল রর ১৩০ 2. ৪ 


২১৩ 


১৯৫৯-৬৩ 
১১১৫ 
১৬৩১ 
৪২৪৩ 


২১৪০৪ 


এখানে দেখা যায় যে যন্ত্রপাতি, কেমিক্যাল ও লোহ1-ইম্পাতের উপর যতখানি 
জোর দেওয়া] হইয়াছে, হুলাজাত শিল্পের উপর তাহ] দেওয়া হয় নাই। 
অর্থাৎ যে-সব জিনিসের উৎ্পাদন-বৃদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়] হইয়াছে 
সেগুলি দেশের শিলোশ্্মনের জন্য সর্বাগ্রে প্রযোজন। যেমন যন্ত্রপাতি । 
কয়েকটি বাছাই জিনিসের উৎপাদন-বুদ্ধি লক্ষ্য করিলে শিল্পায়নের চিত্রটি 


স্পষ্ট হইয়া চোখের মামনে ভাসিয়া ওঠ £ 


উৎপাদক বস্তু 
১৯৫০-৫১ 
ইস্পাত ১০ লক্ষ টন 
আযালুমিনিয়ম নিডিগউিন 
ডিঞ্জেল ইঞ্জিন ভি ী 
বৈদ্যুতিক তার ১৬৭৪ টন ” 
নাইট্রোজেন সার ৯০০০ টন | 
সালফিউরিক আসিড ৯৯:০০০ টন | 
সিমেন্ট হি হািরিডি + 
কয়লা, ০০ | 
খনিজ লোহ! ৩* লক্ষ টন 
ভোগ্য ও ব্যবহার্য বসত 
মিলের স্তার কাপড় £ ৩৭২ কোটি গঙ্গ 
নি £ ১* লক্ষ ১০ হাজার টন £ 
কাগজ ও বোর্ড :. ১৯৪,১৯* টন ৃ 
বাইসাইকেল রি উর 
অটোমোবাইল 2. ১৬৫১০০৬ 2 


১৯৫৫-৫৬ (প্রত্যাশিত) 
২০ লক্ষ ৬ হাজার টন 
১৭,০০০ টন 

৩৩১০ ০০ 

১৮১০০০ টন 

২১০১০০০ টন 
৪০০১০০০ টন 

৮০ লক্ষ ৮০ হাজার টন 
৫৩০ লক্ষ টন 

১২০ লক্ষ টন 


৫০০ কোটি গজ 

২* লক্ষ ২৫ হাজার টন 
৩২০১**০ টন 
১১০৫০)৪ ৩৩ 


৫৩৫১০ ০৯ 


২১৪ সমাজবিদ্য। প্রবেশিকা 


উৎপাঁদক-বন্ত ও ব্যবহ্ার্ষ-বন্ত্ 

যে-সব বস্তু বাঁ জিনিস অন্যান্ত ব্যবহার্য জিনিস উৎপাদনে কাজে লাগে, 
সেগুলিকে উৎপাদক-বস্ত বা 4981)168] £০০99, বল! হয় এবং যাহা 
মোজামস্ুজি ভোগ ও ব্যবহার করা যাইতে পাবে তাহাকে “ভোগ্য-বস্ত' বা 
190080001" £00958" বলা হয | লক্ষ্য করিলে দেখ! যায় যে ভারতে যন্ত্রপাতি, 
ইম্পাত, খনিজ ললোহ] ইত্যাদি উৎপাদক-ন্স্ত উৎপাদনে অনেক বেশী যুলধন ও 
উদ্ভঘ নিয়োগ করা হইযাছে। উৎপাদন বাড়িয়াছেও অনেক । উৎপাদ্দক- 
বস্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকিলে ভোগ্য-বস্তর প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা 
যায় না এবং দেশের শিল্প-প্রগতিও সম্ভব হয় না। কেবল উৎ্পাদক-বণ্ত নহে, 
যে-সব ব্যবহার্ষ-বন্ত ( কাগজ, সাইকেল, মোটর ইত্যাদি) না হইলে কর্মবহুল 
সমাজ-জীবনেব সচলতা! ব্যাহত হইতে পারে, সেগুলির উতৎপাদনও অনেক 
বাড়িক্াচে । আরও অনেক বেশী কলকারখান৷ অবশ্য দরকার এবং উৎপাদনও 
অনেক বাঁড়ানো প্রযোজন। বর্তমান অগ্রগতি বজায় থাকিলে, ভবিষ্যতে 
তাহা! না হইবার কোন কারণ নাই। তবে যাহ] হইয়াছে ও হইতেছে 
তাহাত্তে নিশ্চিত বলা যায় যে স্বাধীন ভারত দৃঢ়পদে আধুনিক যুগোপযোগী 
শিল্পোন্নতির পথে অগ্রণর হইয়াছে। 


কাটরশিল্প 





বড় বজ করখানাশিল্পের কথ! শুশিয়1 সকলের মনে ভইবে যে ইহাদের 
পাশে ছোট ছোট কুটিবশিল্প থাকিবার প্রয়োজন কি? কারখানাতেই যখন 
সমন্ত জিনিস তৈবী কর। যায় তখন ঘরে বসিয়] অনেক বেশী মনোযোগ 


কারখানাশিল্প ২১৫ 


দিয়া ও মেহনত করিয়া কোন-কোন জিনিদ তরী করার সার্থকতাই 
বাকি? 

এই প্রশ্নের প্রথম উত্তর 'হইল, যাহাদের কাজ করিবার ক্ষমত| আছে 
তাহাদের সকলকে কলকারখানায় কাজে নিযুক্ত কর] সভভব নহে । দেশের 
সমস্ত কর্মক্ষম মান্ৃবকে যদি শুধু কারখানার কাজে নিযুক্ত করিতে হয় তাহ! 
হইলে ভারতবর্ষের মতে! বিশাল জনবহুল দেশে যে কত কারখানা কত 
গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহার ঠিক নাই। হিসাব করিয়া! দেখা গিয়াছে যে 
এদেশের বিভিন্ন কুটিরশিল্পে প্রায় দুই কোটির মতো! লোক কাজ করিয় 
থাকে । তাহাদের মধ্যে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কেবল 
তাতশিল্পে নিযুক্ত আছে। বড় বড কারখানা, খনি, চ-কফি-রবার বাগানে 
মোট যত লোক কাজ করে তাহ] ভাতশিল্পে নিযুক্ত এই &« লক্ষ লোক 
অপেক্ষা খুব বেশী হইবে না। এই একটি দৃষ্টাত্ত হইতেই বুঝিতে পার] যায় 


যে, ভারতবর্ষে কুটিরশিল্পের প্রয়োজন কত বেশী। কুটিরশিলপ যদি ঠা যায় 
তাহ হইলে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হইয! যাইবে । 


বেকার-সমস্ত। ছাড়াও কুটিরশিল্প আরও অনেক সমস্তার সমাধান 
করিতেছে । কারখানায় যে-সব ব্যবহারের বস্তু তৈরী হয় তাহাতে সমস্ত 
দেশের লোকের চাহিদ1 মিটানো কঠিন। যেমন কাপড়। যদি তাতের 
কাপড় না থাকিত তাহ! হইলে শুধু যিলের কাপ দিয়া বন্ত্রসমস্ত। সমাধান 
কর। এদেশে সম্ভব হইত ন1। তেমনি বাসন-কোসন। আ্যালুমিনিয়ম বা 
স্টেনলেস স্টীলের বাসন দিয়] কি দেশের লোকের পাত্রের অভাব মিটিত? 
কয়জন লোক ইহা কিশিতে পারে বা কিনিয়| থাকে? শতকরা ছুই-তিনজন 
লোকের বেশী নহে। পিতল-কাসার বাসন কুটিরশিল্পে তৈরী হয়, কিন্ত 
তাহাই ব। দেশের কয়জন লোক ব্যবহার করিতে পারে? আজও আমাদের 
দেশের অধিকাংশ লোকের বেশীর ভাগ ব্যবহারের পাত্র মাটির তৈরী; 
গ্রামে গ্রামে কুমোরের চাকে তাহ] তৈরী হয়। দেশের মাটির সহিত যাহাদের 
যোগ আছে, মাটির কাছাকাছি যাহার] থাকে, সেইসব গ্রামের চাষী ও 
কারিগর আজও মাটির পাত্র ব্যবহার করিয়া থাকে । মাটির নানারকম পাত্র 
গড়ার কাজ আদিকাল হইতে আজ পর্যন্ত কুটিরশিল্প। চীনামাটির 'পাত্র- 
পেয়ালা-প্লেট কারখানায় তৈপী হয়, কিন্তু মাটির বড় বড় জালা-হাড়ি-কুঁড়ি 


২১৬ সমাজবিগ্তা প্রবেশিক। 


কলসি-মালসা-গামল] হইতে ছোট ছোট থুরি পর্যন্ত (এই থুরিতেই চা-পান 
কর] হয়, কাপে নয় ) সব পাত্র তৈরী হয় কুমোরের কুটিরে। ইচ্ছা করিলে 
কূমোর বা কারিগর তাহার হাতে-গড় জিনিসটিতে যে বিশিষ্ট রূপের স্পর্শ 
দিতে পারে, কারখানার মজুর তাহার যন্ত্রেগড়া জিনিসে তাহ! সহজে পারে 


না। এই কারণেও, যন্ত্রযুগে ব্যক্তিগত রুচির পরিতৃপ্তির জন্য অস্তত, কুটির শিল্প 
রক্ষা! করার প্রয়োজন আছে। 


ভারতের কুটিরশিল্প 


সুপ্রাচীন কাল হইতে কুটিরশিল্পের জন্ত ভারতের কারিগরদের খ্যাতি 
পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়। পড়িয়াছে। কারুশিল্প ও কুটিরশিল্পকে কয়েকটি 
শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ; 


ধাতু শিল্প | রূপা, পিতল, তাযার তৈজসপত্র, খোদাই চেতাই ও মিনার 
কাজ, লোহা- পিতল ঢালাই কাজ, সোনারূপার সেকরার কাজ ইত্যাদি 
কুটির শিল্পতুক্ত ধাতুশিল্প । জয়পুর, মূলতান, রামপুর ও কাশ্মারের মীনার 
কাজ প্রসিদ্ধ। সোনাব্ধূপার গহন ভারতের সর্বত্র গড়া হইয়! থাকে । 
উত্তর ও দক্ষিণভারতের গহনার গড়নের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। ধাতু 
বাকাঠের উপর সোন। বা রূপার তার বসানোর কাজ ভারতের 
অতিপ্রাচীন কারুশিল্প । ইহার মধ্যে “বিদূরী" কাজ (হায়দারাবাদের 
বিদর প্রদেশের ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ব্ূপার বাসন কাশ্মীর, লক্ষ, 
কচ্ছ, ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে প্রসিদ্ধ, ইহাতে খোদাই মীনা ও জড়োয়। 
বসানোর কাজ করা হয়। মাদ্রাজী কাজের মধ্যে “গোদাবরী-ধরন+ 
নামে খ্যাত বাসনগুলিতে নান! দেবদেবীর মুতি চেতাই করিয়৷ গড়ার 
রীতি আছে। লক্ষৌএর কাজে তালগাছ ও [শকারের নকশা প্রসিদ্ধ । 
কাশ্শীরের কাজে কল্কার নকশা এবং কচ্ছ অঞ্চলের কাজে মণ্নলতা! 
থাকে । বারাণসীর পিতলের কাজ খুব বিখ্যাত। মোরাদাবাদে পিতলের 
বাসনে হুক্ম মীনার কাজ কর] থাকে । ইহ ছাড়া আরও বহু স্থানে 
পিতলকাস। সোনান্ধপার কাজ হয় এবং তাহার প্রত্যেকটির একটি বৈশিষ্ট্য 


আছে। এমন কি একই প্রদ্দেশে বিভিন্ন অঞ্চলের কাজের রীতির মধ্যে 
স্বাতন্ত্য দেখ! যায়। 


শী ২১৭ 
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২১৮ সমাজবিগ্ভ] প্রবেশিকা 


কাচ ও পোড়ামাটির কার্জ। মোটা কাচের কাজ এটাওয়ায়, 
শাহজাহানপুরের কাছে রামপুরে তৈরী হয়। এখানকার কাচের চুড়ি 
বিখ্যাত । লক্ষৌ-এ বাদশাহী আমলে কাচশিল্পের খুব উন্নতি হইয়াছিল । 
জয়পুরের নীল-পাদ1 নকশা করা চীন1মাটির কাজ একদ] খুব প্রসিদ্ধ ছিল। 
মীরাট ও রামপুরেব মাটির বাদনেরও স্বনাম ছিল যথেষ্ট। 


কাঠের কাজ । কাঠির কাজেব জন্তও ভারতবর্ষে খ্যাতি প্রাচীনকাল 
হইতে আছে । কাথিয়াওয়াড, মই'শূর, ফারাক্কাবা৮, আলিগড়, আজমগড়, 
বেরিলী, গাজীপুব, মথুবা, শাভারানপুব প্রভৃতি অঞ্চপের কাঠেব কাজ 


বিখ্যাত। কাশ্সশরের কাঠের কাজও প্রসিদ্ধ, আউ্রপাতা "তাহার বিশেষ 
শবশা। 


তত নিল্প। বছ প্রাচীনকাল হইতে তাতঞশিলের জন্য ভারতের বিশেষ 
খ্যাতি আছে! পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িম্যা, বিহার, বাংলা, 
আলাম, মহারাষ্র, গুজরাট, মাদ্রাজ, মহীশুব প্রভৃতি'অঞ্চলে |নস্ব তাতশিল্পের 
বশিষ্টতার জন্য বন্ুকাল হইতে প্রাসদ্ধ। স্থতা ও বেশমেব কাপড থে 
কতরকমের তৈরী হইত তাঠার ঠিক নাই। প্রাচীন যুগ হইতেই বিদেশে 
এই মন্ত্র থেশমী বস্ত্র বিলাসিতার জন্ত চালান যাইত । সমস্ত কুটিরশিলের 
মধ্যে ভারতে তাতশিলেব যে বি'চত্র সমৃদ্ধি হইয়াছিল তাহ! বোধহয় আর 
অন্য কোন শিজের হয় নাই। 


পশ্চিমবঙ্গের কুটির শিল্প 

কুটিরশিল্লের জগ্া বাংলাদেশ সারা ভারতবর্ষে ও বিদেশে চিরদিন খ্যাতি 
অর্জন করিয়াছে । ঢাকার (এখন পুর্বপাকিস্তানে ) মলিন একসময় সারা 
পৃথিবীর বিশ্ময় সৃষ্টি করিয়াছিল। মালদহ ও মুশিদাবাদের “শমী ও স্থতার 
কাপড় মধ্যযুগ হইতেই বিশেষ স্্খ্যাতি পাইয়া আপিরাছে। শাস্তিপুর, 
ধনেখালি প্রভৃতি অঞ্চলে তভাতিদের তাত রা বিশেব মর্যাদা আছে। 
বীরভূম, বাকুড়া-'বফুপুধ, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে তাত ও রেশমের 
কাপড়ও বিখ্যাত। 

নানারকমের ধাতুশিল্পের জন্ত ও পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতি আছে। মুশিদাবাদ- 
বহরমপুর (খাগড়।) কানার বাসন, মেদিনীপুর-বাটাল অঞ্চলের বানন 


কারখানাশিল্প ২১৯ 


ঢালা ই-পেটাই-গড়নের জন্ত সর্বত্র সমাদ্ররলাভ করিয়াছে । বধমানের কীঞ্চন- 
নগরের ছুরি-কাচির খুব স্রনাম আছে। কলিকাতা শহরের উপকণ্ঠে বু 
স্বানে লোহা! ও গ্যালভানাইঞ্জভ্‌ তারের নানারকম জিনিস তৈতদী হয়-_যেমন 
ইঞ্ঠর-ধরা কল, পাখির খাঁচা, ট্রে, কাগজের ঝুড়ি, ঢাকনা, শিক ইত্যাদি। 
হাঁওড! ও তাহার কাছাকাছি গ্রামে কুটিরশ্ল্িন্ধপে ঢালাই পিতলের অনেক 
রকমের জিনিস রী হয । ইছার উপাপান ইল পুরাতন পিতল ব| গান- 
মেটালের টুকর1 ও টাট। কারিগরের সপরিবারে কাজ করে। পিতলের 
কৃবৃজ্ঞা, হিটকিনি, হুক, জদ্দের ঝল, বাকেট, তালাচাবি ইত্যাদি বহুরকমের 
[নিস এখানে তৈপী হএ। অনেকে শুধু ঢালাই করিযা মাল অন্ত কারখানায় 
যোগান দেয় । 


মুৎশিল্প ও ভান্র্ষের জন্ত বাংলাদেশ বিখ্যাত। বধমানের কাটোয়। 
দাইহাট প্রভৃতি অঞ্চল পাথরেব কাঙ্জের জন্য এবং নদীয়ার কৃঝ্নুগর মাটির 
কাজের জন্ত বিখ্যাত। বীরভূম, বীাকুড়া-বিষুপুর অঞ্চলের পঃ 
ঢমত্কার বশিষ্ট্য আছে। 

কাচের শিশি-বোতল তৈরী ঠিক কুটিরশিল্পের কাজ নহে, কিন্ত তাহ! 
সন্তেও পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতায় ও শহরতলীতে ছোট ছোট কাচশিলস আছে। 
খুন ছোট কারখানায় কাচের চুড়ি তৈরী ভয়, তাহার উপাদান হইল-_বিভিন্ন 
ব্ঙের কাচের সরু ছড়বারড। আগে বিদেশ হইতে এই কাচের ছড় 
আণ্সত, এখন কতকগুলি দেশী কাচের কারখানাতেও ইহ! তৈরী কর! 
হইতেছে । অনেক চুড়িকার কাচের মণ্ড হইতে নিজেরাই ছড় প্রস্তুত করে। 
(ই ছড় কাঠুকয়লার হাপরের তাপে নরম হইলে নানারকম ছাচ বা চিমটা 
দিয় চাপিয়া নকশা] তোল] হয়। তারপর নরম ছড় বাকাহয়, চুড়ির আকারে 
গোল করিয়! দুই প্রান্ত বাকানলের শিখার জুড়িখা দেওয়া হয়। গৃত কধেক 
বছরের মধ্যে কলিকাতায় ও শহ্গরতলীতে অনেকগুলি ছোট কাচের কারখান! 
হইয়াছে । তাহাতে কাচের নল হইতে ছোট ছোট ওবুধের শিশি, ইনজেকশনের 
আযামপিউল, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে । এই কাজে খুব দক্ষত! 
প্রযোজন, শিখিতে বহুদিন সময় লাগে । তবূ বহু লোক এই কাজ করিয়! 
জীবধন্ধারণ করিতেছে। 

কংক্রিটের জিনিস, প্রসাধন-দ্ব্য, খেলন', বই-খাত। বাধাই, ঠোউা ও 
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প্যাকেট তৈর৯, স্থচের কাজ প্রভৃতি বহুরকমের কুটিরশিল্পে পশ্চিমবঙ্গের অনেক 
লোক প্রতিপালিত হয়। পূর্ববঙ্গের উদ্‌বাস্তরদের অর্থনীতিক পুনর্বাসন 
পশ্চিমবঙ্গের একটি বচ সমস্তা। কুটিরশিল্প এই সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট 
সাহায্য করিতে পারে । পেইজন্য বিভিন্ন কুটিবশিল্পের পুনরুজ্জীবন পশ্চিমবঙ্গে 
বিশেষ করিয়! আজ খুবই প্রযোজন। পশ্চিমবঙ্গ-সকার ও ভারত-সরকার 
এদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়াছেন । 


কুটিরশিঞ্কের রাষ্ট্রীয় তত্বাবধান 


আগেই বলিয়াছি যে ভারতবর্ষে প্রায় ছুই কোট লোক বিভিন্ন 
কুটিরশিল্পে কাজ করিষ] জীবিকানির্বাহ করে। সেইজন্স ভারত-সরকার 
কারখানাশিল্পের উন্নতির পিকে বিশেষ দৃষ্টি দিলেও কুটিপ্রশিল্পকে অবহেলা 
করিতে পারেন নাই। কুটিরশিলের তত্বাবধানের ভার প্রধানত প্রত্যেক 
রাজ্য-সরক্রের, কিন্ত তাই বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার এ সম্বন্ধে আদে 
উদাসীন নহেন। নানাভাবে তাহারা প্রত্যেক রাজ্যকে এই ব্যাপারে 
সাহায্য করিয়া থাকেন। কুটিপশিল্প পুনগঠনের প্রচেষ্টায় সহযোগিতা 
করিবার জন্ত ভারত-সরুকার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া তুলিযাছেন। 
যেমন-- 


১। নিখিল ভারত খাদি ও গ্রাম্যশিল্প (11169 17799057199) প্রতিষ্ঠান । 

২। নিখিল ভারত কারুশিল্প (1081701018105) বোড | 

৩। নিখিল ভারত তাতশিল্প (1১8001901) বোর্ড | 

৪1 ক্ষুদ্র শিল্প (500911-90816 17000507163) বোর্ড | 

৫ | নারিকেল-কাতা বা দড়ি (6০1) বোর্ড। 

৩। কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ড । 
যে সমস্ত শিল্টে মূলধন ৫ লক্ষ টাঞার বেশী নহে, তাহাতে যত লোকই 
কাজ করুক, সরকার সেগুলিকে ক্ষুদ্র শিল্প” বলিয়! গণ্য করিযা থাকেন । এই 
সমস্ত শিল্পকে মূলধন দয়া, যন্ত্রপাতি ও টেকনিক্যাল ব্যাপারে পমামর্শ দিয়! 
সাহায্য করিবারও অনেকরকম ব্যবস্থ! আছে । কুটিরশিল্পজাত অনেক জিনিস 
উপযুক্ত বাজারে যথাখ মূল্যে বিক্রয়ের বন্দোবস্তও সরকার করিয়াছেন । 

নারিকেল-দড়ি কেরল প্রদেশের অন্যতম কুটিরশিল্প । ভারতে প্রতি বছরে 
প্রায় ১ লক্ষ ২* হাজার টন নারিকেল দড়ি তৈরী হয়, তাহার শতকর। ৯০ 
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ভাগ হয় কেরলে। ইহার অনেকটা অংশ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। 
বিদেশের টাকা উপাঞ্রনে এই শিল্পের গুরুত্ব আছে বলিয়! ভারত-সয়কার 
ইহার উন্নতির জন্ত কফেরল ও পশ্চিষবঙ্গে কেন্দ্রা় সরকারী গবেষণাগার ও 
মডেল কারখান। স্থাপন করিয়াছেন । পশ্চিখবঙ্গে হাওডা জেলার উলুবেড়িমাতে 
ইহা স্থাপিত হইয়াছে । 

পেশমশিল্প ও গুটপোকার চাদের জঙ্কা ষণাক্রমে মহীশৃব, পশ্চিমবঙ্গ, 
আপা, জন্মু-কাশ্মীর ও মার্রাজের প্রাধান্য আছে। “কেন্দ্রয় রেশমশিল 
বোর্ড” রেশম সংক্রান্ত সমস্ত কাজ তদারক করেন। পশ্চিমবঙ্গে মুশিদাবাদ 
ভেলায় বগবমপুরে “কেন্ত্রীব রেশমশিল্প গবেষণাগা৭” প্রতিষ্রিত হইয়াছে, ইহার 
এক।ট শাখাকেন্দ্র আছে কালিমপউ-এ | হ্বিতীয যোক্গনায় এই গবেষণাগার 
অনেক বাড়ানো হইযাছে। মহীশুরে একটি রেশমশিদ্সের শিক্ষাসদনও স্থাপন 
কর] হইয়াছে । , 

দ্বিতীয় যোজনায় তাতশিল্পের জন্ত প্রায় ৫৯ কোটি টাকা, খাদির জন্য প্রায় 
১৬ কোটি টাকা, নানাবিধ শ্রাধ্যশিল্পের জন্ত প্রা ৩৮* কেটি টাকা, 
কারুশিজের অন্ত ৯ কোটি টাকাও ক্ষুদ্র শিল্পে জঙ ৫& “কাটি টাকা এবং অন্যান্ত 
শিল্পের অন্ত ৫ কাট টাকা মোট) প্রাথ ২০০ কাট টাকা খরচ করা হম । 
তৃতীঘ যোজন।য় আরও বেশী টক খরচ করা হইবে স্থির $ইযাছে। 

অন্বর চরকা। খার্ধিণিনের উন্হির শ্ুন্ঠ ভারত-সরকার বিশেষ 
মনোযোগী হইখাছেন। ইহার জন্ত ১৯৬৬-৫৭ সান হইতে চার-মাকুর এক 
[বিশেশ উন্নত ধরনের চগকা ( “অন্বর চরকা,? বলে) প্রচলন করা হইয়াছে। 
আশা করা যায় যে এই অন্বর ঢরকার কুতায় হম্তচালিত তাতেপ্রায় ৩০ কোটি 
গজ কাপড় বোন! সম্ভব হহবে। ১৯৫১৯-৬* সালের শেস পাস্ত সারা ভারতধ্ধে 
৩২০৫৬৫ অণ্বর চবক সৃত। কাটার জগ্ঠ প্রচ্লণ কর! হইয়াছে। 

ভারতের নানারকম কারুশিল্ের উন্নতিসাধন করা নিখিল ভারত কারুশিল্প- 
বোর্ডের উদ্দেশ্য । এই বোডের অন্গীনে ১৯ট কেন্দ্র (4010-990076" বলে ) 
ভারতের বি'ভন্ন প্রদেণে স্থাপিত হইয়াছে-_কারুশিল শিক্ষ। দিবার জন্ত 
চারটি, শিক্ষা ও কাছের জন্য তিনটি, গবেবণার জন্য তিনটি, প্রাচীন শিল্পকলার 
পুনরুজ্জীবনের জন্ত পাঁচটি এবং চাটি পরীক্ষা ও কাজকর্মের জন্ত | ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলের লোকশিল্পের অন্থশীলন ও পুনরুজ্জীবনের উদ্বেশ্েই 


২২২ সমাজবিছ] প্রবেশিক] 


এই বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে | বর্তমানে বছরে প্রায় ১০* কোটি টাকার 
কারুশিল্প ও লোকশিল্পের জিনিসপত্র নোর্ডেব অধীনে তৈরী হইতেছে এবং. 
তাত হইতে বছরে প্রা ৭ কোটি টাকার শিল্পদ্রব্য বিদেশে রপ্তানি 
কর] হইতেছে । 

কুটিরশিল্প ও লোকশিলের পুনরুক্জীবন যে এদেশে কেবল কেকার-সমস্যার 
সমাধানের জন্য প্রয়োজন তাহা নহে । এমন অনেক কুটিরশিল্প আছে 
এদেশের, যাহার চাঠিদ! বাতিরে যথেষ্ট । যদি সেগুলিকে পুনর্গঠিত করা যায় 
এবং তাহার উৎপাদন বাড়ানে! যায়, তাহা হইলে আমাদের প্রয়োজনীম্ব 
বিদেশী মুদ্বাও বেশ কিছু উপার্জন করা সম্ভব হইতে পারে। 
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সপ্তম প্রকরণ । বষ্ঠ অধ্যায় 


যানবাহন ও যোগাযোগ 


প্রতিপাদ্য। আমি আমার ঘরে বসিয়া আছি। আমার প্রতিবেশী 
তাহার ঘরে বসিয়! আছে । আমার খর হইতে তাহার ঘর একটু দূবে, এপাড়। 
আর ও-পড়া। কোন একটি বিষয় আমার প্রতিবেশীকে জানাইতে হইবে । 
আমি কি করিব? জানাইবার জন্য দুইটি কাজ আমাকে করিতে হইবে-_ 

১। ঘর ভইতে বাঠির হইযা আমাকে তাহার কাছে যাইতে হইবে ; 

২। বিলযটি কাছে গিয়া তাহাকে বলিতে হইবে বা জ্ঞাপন 

করিতে ভইবে। 

প্রথম কাজটি যাতাধাত কবাব কাজ, দ্বিতীবৰ কাজটি জ্ঞাপন করার কাজ । 
মানবসমাজে বাস করিতে হইলে যাহষের সহিত মাহ্ধমের, সমাজের সহিত 
সমাজের সম্পক বা যোগস্থত্র রাখিতে হম । এই যোগস্ত্র রাখিবার প্রধান 
ছুইটি উপায় হইল যাতায়াত কর! এবং ভাবের আদান-প্রদান করা । যেখানে 
দুরত্ব ও ব্যবধান বেশী পেখানে যাতায়াতের জন্য নানারকম যানবাহনের 
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যানবাহন ও যোগাঢুযাগ ২২৫ 


প্রয়োজন হয় এবং কোন বিষয় জানাইবার জগ্ভ ডাক, টেলিগ্রাফ, টেনিফোন 
ইত্যাদির প্রয়োজন হয় । এই ব্যবস্থার প্রথমটকে যানবাহন (050820:) 
ও দ্বিতীয়টিকে যোগাযোগ (90010 0101080102) ব্যবস্থা] বল। হয় । ইংরেজীতে 
00201197)108৮9, কথার "অর্থ হইল জ্ঞাপন করা, সেইজন্ত চলাচল ও 
যোগাযোগ-ব্যবস্থাকে 46280910076 900. 00120000108,81017 বলে । 


যানবাহনের ক্রমবিকাশ 


আদিকাল হইতে প্রায় বর্তমান শতাবীর আগে পর্যন্ত মানুষের চলাচল 
কবিবার ছুইটি মাত্র পথ ছিল--জলপথ ও স্বলপথ। অনাদ্দিকালের এই ছুই 
অতিপ্রাচীন পথের উপর দিয়াই মাহ্বষের সভ্যত ও সংস্কৃতির সমস্ত উপাদান 
দেশ হইতে দেশাস্তরে ছডাইয়] পড়িয়াছে | একেবারে বিংশ শতাব্দীর প্রায় 
গোড়া পর্যস্ত মাহ্ুষের যানবাহনের ইতিহাস হইল এই জলপথে ও*স্থলপথে 
চলার উপযোগী নানারকম যানবাহনের ইতিহাস। যদিও ট্ীনবিংশ 
শতাব্দীতেই আকাশপথে বিমানে চলিবার পরীক্ষ/ আরম্ভ হইয়াছে! তাহ! 
হইলেও বিংশ শতাব্দীর আগে আকাশগামী যানে মানুষের চলাচল ঠিকমতো! 
শুরু হয় নাই। বর্তমান শতাব্দীর বড় বিশ্মঘ হইল এই আকাশগামী যানের 
বৈচিত্র্য | স্থলযানের ক্ষেত্রেও বর্তমান শতাব্দীর বড় বিশ্ময় হইল 
অটোযোবাইলের বৈচিত্র্য । এই দুইটি যান--বিযমান ও অটোমোবাইল-_ 
মানবসমাজের প্রকৃতি পর্যস্ত বদলাইয়] দিয়াছে । 

পথ চলিবার জঙ্ঘ মানব যে কতরকমের উপায় উদৃভাবন করিয়াছে তাহার 
ঠিক নাই। আদিযুগে স্থান হইতে স্থানাস্তরে যাওয়ার সমস্য! প্রায়ই দেখা 
দিত। প্রধানত খাদ্যের সঙ্ধানেই বিভিন্ন আদিম জাতি-উপজাতিকে স্থান 
হইতে স্থানাস্তরে যাইতে হইত। নিজেদের সামান্য, জিনিসপত্র ফেলিয়। 
গেলেও শিশুসম্তানদের কাধেপিঠে বহন করিয়া! লইয়া! যাইতে হইত । এই 
বহন করার কাজ মেয়েদেরই বেশী করিতে হইত । সন্তান ও সংসারের 
টুকিটাকি জিনিস মেয়েদের পিঠে-পিঠে চলিত । এই বহন করার নানারকমের 
কৌশল আজও পৃথিবীর বনু অনুন্নত জাতির মেয়েদের মধ্যে দেখ! যায় 
আমাদের দেশেও তাহার অভাব নাই। 

কেবল খাছ্যের জন্য নহে, জিনিসপত্রের আদান-প্রদানের জন্ত আদিকাল 

১৫ 


২২৩ সমাজবিগ্ভা প্রবেশিক। 


হইতে £মাহষ একস্ান হইতে অন্তস্থানে যাতায়াত করিতেছে। তখন 
যাতায়াতের পথ মানুষের কাছে যে কত ছুর্গম মনে হইত তাহ। আজ কল্পনাও 
কর! যায় না। কারণ পথ তো শুধু মাঠের মধ্য দিয় ছিল না! পথ ছিল 
মরুভূমির উপর দিয়, জলা-জঙ্গল ও গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়া, নদনদী ও 
সমুদ্র পার হইয়।, পাহাড়-পর্বত ডিঙাইয়। এই ধরনের প্রাচীন এঁতিহাসিক 
পথ ইউরোপ, আফ্রিকা ও এসিয়াতে অনেক রহিয়াছে । যেমন বাগদাদ হইতে 
বসরার পথ, উরাল পর্বতমাল! ও ক্যাসপিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী পথ, সমরকন্দ 
হইতে হিন্দুকুশ ও গোবি মরুভূমি হইতে পাইপিং পর্যস্ত পথ। এইসব পথের 
উপর দিয়! বহু প্রাচীনকাল হইতে মাহ্ৃষ পণ্যদ্রব্যের লেনদেনের জন্ত চলাচল 
করিয়াছে । নিজে মানুষ ভার বহন করিয়াছে, নানারকমের জীবজন্ত মাহুষের 
বোঝ! বহন করিয়াছে, তারপর বছুরকমের যান ভারবহনের জন্য মাহ্ষ 
আবিষ্কার করিয়াছে--জলযান স্থলযান 'ও ব্যোমযান | 


মানুষের ভারবহন 


সকলের আগে মান্থষ নিজেই নিজের বোঝার ভার বহন করিয়াছে । 
কারণ কে তাহার বোঝ! বহন করিবে? পশু? বন্য পশুকে পোষ মানাইতে 
সময় লা'গয়াছে। তাহার আগে নিজের বোঝ! নিজে বহন কর! ছাড়! উপায় 
ছিল না। নিজের পিঠে ও কাধে মান্য এই বোঝ বহন করিয়াছে । তাহার 
জন্তও অনেক কৌশল তাহাকে উদ্‌ভাবন করিতে হইয়াছে । ভারী বোঝা 
বড় বড় ঝুড়িতে কাধে ঝুলাইয়া, অথবা কাধের উপর বাকের ছুইদ্দিকে 
ঝুলাইয়া! বহন কর] স্থবিধ। হয়। কপালে মোট৷ পটি জড়াইয়া পিঠে বোঝ! 
বাধিয়! লইলে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া অনেকট! বোঝা অপেক্ষাকৃত সহজে 
বহন কর] যায় । কাধে ও পিঠে এইভাবে বোঝ! বহন করার রীতি এখনও 
পৃথিবীর বহু জাতি-উপজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে 
পাহাড়ীদের মধ্যে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের কুলিদের মধ্যে এই ধরনের মাল- 
বহনের কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। 


প্র মালবহুন 


মান্ষের পরে ভারবহনের কাজ পশুদের করিতে হয়। প্রথমে মানুষ/ 
পশুপালন করিয়াছিল ছুধ মাংস ইত্যাদি খাদ্যের জন্ত | খাদ্য যোগান 


যানবাহন ও যোগাযোগ ২২৭ 


দেওয়। ছাড়াও পণ্তকে ভারবহনের কাজেও নিযুক্ত কর! হয়। কুকুর 
বেশী বোঝ! পিঠে বহন করিতে পারে না, কিন্তু অনেক বোঝা টানিতে 
পারে। ন্ুমেরু অঞ্চলে বরফের উপরে কুকুরে শ্লেজ টানে । উত্তর- 
ইউরোপে ও এসিয়ায় শ্লেজ টানিবার জন্য বল্গাহরিণ ব্যবহার কর] হয়। 
মনে হয় মধ্যএসিয়ার কোন অঞ্চলে মানুষ প্রথমে বন্ত ঘোড়া! পালন করিতে 
শিখিয়াছিল। প্রাগৈতিহাসিক ব্রোঞ্জযুগে, খ্ীটপূর্ব তিন-চার হাজার বছর 
আগে, মানুষ যে ঘোড়া পালন করিতে শিখিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ঘোড়ার জীন ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম এই যুগের প্রত্বভাত্বিক নিদর্শনের মধ্যে 
পাওয়! গিয়াছে । ভারতের প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রেও এই 
নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । আমেরিকায় ঘোড়! ছিল না, স্প্যানিয়ার্ডর1 সেখানে 
ষোড়শ শতাব্দীতে ঘোড়ার ব্যবহার প্রচলন করে । | 

এসিয়ার প্রায় সর্বত্র পরিবহণের কাজে গরু-মহিষ ব্যবহার করা হয়। 
কেহ কেহ বলেন আফ্রিকাতে উটের আগে এই কাজে গরু ব্যবুহার, করা 
হইত। প্রাচীন মিশরে উটের ব্যবহার ছিল বলিয়া! মনে হয় না। মরুভূমি 
অঞ্চলে ক্রমে উটই প্রধান বাহন হইয়া! ওঠে । তিব্বতে ও হিমালয়ের পার্বত্য 
অঞ্চলে ছাগল, ভেড়া ও অশ্বতর ভারবহনের কাজে যথেষ্ট ব্যবহার কর! হয়। 
গাধা দেখিতে খর্বাকৃতি হইলেও খুঁব ভারী বোঝ! বন করিতে পারে । পিঠে 
ছোট ছোট পুটলি করিয়! বাধিয়! দিলে ছাগল-ভেড়ার পাল অনেক জিনিসের 
বোঝা বহন করিয়! লইয়া যাইতে পারে । : 


চক্রযঘানের উৎপত্তি 

চক্রযান। চক্রহীন যানও যে একসময় ছিল তাহা এখনও হ্ুমের 
অঞ্চলে “ল্লেজ' নামে তুবারশকট দেখিলে বোঝ যায়। স্রেজের কোন চাকা! 
নাই। হহা দেখিতে কতকট! চামচের মতে। | উত্তর-ইউরোপ্‌, আফ্রিকা ও 
দৃক্ষিণএসিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলে ঘু-আকারের শ্রেজ দেখিতে পাওয়। যায়। 
চক্রযানের আবিষ্কার মানুষ প্রথমে কিতাঁবে করে তাহ! সঠিক জানা যায় না 
তৰে তাত্্প্রস্তর যুগে? শ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০-৪০০০ বছর আগে, পারস্য 
মেসোপোতামিয়! ও মিশর :হইতে সিন্ধু-উপত্যক1 পর্মস্ত বিস্তৃত অঞ্চলে যে 
চক্রযানের ( )98190 ৪2119 ) ব্যবহার প্রচলিত ছিল তাহা এখানকার 
্রত্বতাত্বিক নিদর্শন হইতে বুঝিতে পার! যায়। ভারতে সিদ্ধু-উপত্যকায় এই 


২২৮ সমাজবিদ্া প্রবেশিক। 


স্তরের নিদর্শনের মধ্যে যে পোড়ামাটির খেলনা-চক্রযান পাওয়া গিয়াছে তাহার 
বয়স প্রায় ৫০০০ বছর | প্রথমদিকের চাকায় কোন ম্পোক বা! “পাখি” ছিল 
না, ইহ! দেখিতে নীরেট ছিল। বিখ্যাত প্রত্বতত্ববিদ গর্ডন চাইন্ড (ড. 
00:90. 01:1109) বলিয়াছেন যে শ্রীষ্টপূর্ব ২০০ বছরের মধ্যে সিদ্ধু-উপত্যকা 
হইতে সিরিয়ার উপকূল পর্যস্ত অধিকাংশ স্থানে চক্রযানের রীতিমত প্রচলন 
ছিল, প্রত্বতাত্তিক নিদর্শন হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া! যায়। ছুই- 
চাকার ও চারচাকার গাড়ির নিদর্শনও অনেক পাওয়। গিয়াছে । প্রাচীন 
আপিরিয়ার রথে এবং আমাদের ভারতীয় আর্ধদের রথেও পাখিবিশিষ্ট চাকার 
ব্যবহার দেখা যায় | “আযাকৃসেল' ব৷ চক্রদণ্ড প্রথমে চাকায় ছিল «না, পরে 
চাকার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইলে ক্রমে আাকসেল (৪19) ও “ম্পোক' 
উদ্ভাবিত হয়। 

আমেরিকা! অঞ্চলে চক্রযানের ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল, ইউরোপ হইতে উহ! 
আমেরিকায় প্রচলিত হয়। ষোড়শ শতকের আগে ইউরোপে আাকৃসেল- 
বিশিষ্ট চ/রচাকার গাড়ির প্রচলন হয় নাই । বোঝা যায় যে চক্র ও চক্রযানের 
উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের প্রথম কেন্দ্র ছিল সিরিয়ার উপকুল হইতে ভারতের 
সিহ্ধুনদের উপত্যক] পর্যস্ত অঞ্চল । গর্ডন চাইন্ড বলিয়াছেন যে-_৮59 ০3 
85 6108 1186 9690 0 005 8698%700 90081:09 200 0896:0] 7006০ এবং 
প্রাচীন চক্রযান ৮610০ 11098] 80993801901 8109 ৪0601000119*- গরু- 
মহিষ হইল পরবর্তাকালের স্টীমইঞ্জিনের অগ্রদূত এবং প্রাচীন চক্রযান হইল 
আধুনিক অটোমোবাইলের পূর্বপুরুষ । বাষ্প, বিছুৎ ও পেট্রল বর্তমান যুগে 
নানারকম যানবাহন চালনার শক্তি হিসাবে যে কাজ করিতেছে, প্রাচীনকালে 
প্রথমে বলদ এবং পরে ঘোড়া সেই কাজ করিয়াছে । 


জলযানের ভ্রমবিকাঁশ 
জলযান । চলাচলের পথে জল বাধা হইলেও নদনদী ও সমুদ্রপথে 
আদিম মানুষের পথচলার সুবিধ! হইয়াছে অনেক | জলের উপর দিয়! মাহষ 
নানারকম জিনিস অবলম্বন করিয়। ভাসিয়! যাইতে পারে এবং ক্রোতের মুখে 
তাহার চলার গতিও অনেক বাড়িতে পারে। সামান্ত একটি কলাগাছের 
ভেলায় করিয়। বহুদূর ভাসিয় যাওয়া যায়। বাশ ও কাঠের খণ্ড জলে ভামিয়! 
থাকে। ভাসমান বাশ, কাঠ ও গাছের ডাল একত্রে বাঁধিয়া, তাহার উপর 
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প্রায় &০০.. বছর আগেকার মাটির তৈরী চক্রযানের খেল্না ভারতের সিদ্ধু- 
উপত্যকা অঞ্চলে পাওয়! গিয়াছে । উত্তরভারতে গোযানের চাকা এই 
আকারে আজও তৈরী হয়, কেবল তাহাতে পাখি" (স্পোক্‌) থাকে । 


২৩০ সমাজবিদ্যা প্রবেশিক! 


বপিয়। থাকিয়াও জলের উপর দিয়] যাওয়। যায়। মানুষের গাচীনতম জলযান 
হইল এইগুলি- ভেলা, কাঠ ও বাশের চালি, ফাপানো-ফুলানে! পণ্তর চামড়া । 
গ্রীক বীর আলেকজাগ্ারের সৈম্ভদল তাহাদের অভিযানের পথে অনেক স্থানে 
এই ফাপানে! চামড়ার ভেলায় করিয়! নদনদী পার হইয়াছিল। পূর্ব-ইউরোপ, 
আফ্রিক! ও এসিয়ায় আজও জলপথে প্রাচীন ভেল! ও চালি দেখ। যায়। 

প্রাচীন নৌকা কয়েকটি কাঠের খণ্ডের সমাবেশ বল! চলে। ইহার 
চমৎকার নিদর্শন আজও আমাদের ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়] যায় । সমুদ্র- 
কূলে জেলের] এই ধরনের কাঠের টুকর1 জোড়া-দেওয়1 নৌকায় করিয়া মাছ 
ধরে। পুরী, গঞ্জাম প্রভৃতি অঞ্চলে হুলিয়াদের মাছ ধরার নৌক1 দেখিলে 
তাহা বোঝ! যায়। তবে ইহা অপেক্ষা প্রাচীন মনে হয় গাছের ডোঙ্গ। বা 
ডিঙ্গি। যে-সব লম্বা গাছের খোল ফাপা, তাহ] ও'ড়ি পর্যস্ত তুলিয়া! মাঝখান 
হইতে চিরিয়! ফেলিলে ভাল ডোঙ্জ! হইতে পারে | এই ধরনের তালগাছের 
ডোঙ! বাংদাদেশের জেলের৷ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে । ডোজ! 
ছাড়! ছোট ছোট ডিঙ্গিও আছে, তৈরী করিতে কয়েকটি মাত্র কাঠের পাট! 
দরকার হয়। এই ডিঙ্গি খুব দ্রুতগতিতে জলের উপর দিয়! চলিতে পারে । 
ডোঙ্গ ও ডিঙ্গির পরে বহুরকমের নৌক1 তেরী হইয়াছে এবং শুধু ভারতবর্ষে 
নদনদী ও সমুদ্রের উপযোগী এতরকমের নৌক1 আছে যে তাহ] বর্ণনা করিয়া 
শেষ করা যায় না। নৌকায় পাল ও দ্রাড়ের ব্যবহারও বছ প্রাচীনকাল 
হইতে দেখা যায়। নৌকার পরে নানারকম সমুদ্রগামী পোতের বিকাশ হয়| 
অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যস্ত এইসব পোত আকারে খুব বড় ছিল না। কলম্বাস 
১০০ টনের একটি পোতে করিয়! অতলাস্তিক মহাসাগর পার হইয়াছিলেন ১০ 
সপ্তাহে । অষ্টাদশ শতাব্দাতে আস্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যের বিস্তারের ফলে 
পোত নির্ষাণের অনেক উন্নতি হয় এবং উনবিংশ শতাব্ধীতে লোহার ব্যবহারের 
ফলে বড় বড় পোত নির্মাণেও কোন বাধ! থাকে না। এই সময় হইতে 
বাম্পীয় পোত (৪09800 %898819 ) প্রধান জলযান হইয়। ওঠে। 


স্থলযানের ক্রমবিকাশ 


স্থলযান। চক্রযানের বিকাশের পর স্থলযানের বৈচিত্র্য বাড়িতে থাকে 
আসিরিয়া, মিশর ও প্রাচীন ভারতে এবং অশ্বচালিত নানারকম রথের 
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চালি বা ভেলা, ডিঙ্গি নৌকা পোত জাহাজ আধুনিক বাম্পীয় জাহাজ 


২৩২ সমাজবিদ্য। প্রবেশিকা 


প্রচলন হয়। প্রধানত যুদ্ধবিগ্রহে রথ ব্যবহার কর] হইত। গরু, মহিষ ও 
উট-চালিত শকটের বিকাশ হইয়াছে প্রধানত এসিয়ায় ও আফ্রিকায়, কিন্ত 
অশ্বচালিত যানের বিকাশ হইয়াছে প্রধানত ইউরোপে । নানারকমের 
প্রাচীন ক্যারেজ, কার্ট ও ওয়াগনের ষডেল ইউরোপের অমেক মিউজিয়মে 
রক্ষিত আছে। প্রথমে চাকার উপরে ক্যারেজ পাটার উপরে মজবুত ও 
নীরেট করিয়! গড় হইত, তাহাতে চলিবার সময় উপরের যাত্রীকে চাকার 
ওঠা-নামার প্রত্যেকটি আঘাত সহা করিতে হইত। পরে আপগুার-ক্যারেজের 
উপর ঝুলানো কোচ তৈরী করার কৌশল উদ্ভাবিত হইলে গাড়িতে পথ 
চলার কষ্ট যথেষ্ট কমিয়া যায়। প্রথম কোচগাড়ি তৈরী হয় হাঙ্গেরীতে, 
ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে । তারপর সমগ্র ইউরোপে তাহ] ছড়াইয়। পড়ে 
এবং নান আকারের গাড়ি তৈরী হইতে থাকে । লগুনের রাস্তায় স্টেজ- 
কোচের প্রথম আবির্ভাব হয় ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্বে এবং তাহাতে করিয়া স্বান হইতে 
স্থানান্তরে ফাতায়াতেরও স্বুবিধ। হয় । ১৭৮৪ শ্রীষ্টাব্ষে জন পামার (0010 
[91709৮ ) ইংলণ্ডে চিঠিপত্র বিলির জন্ত ডাক-হরকরার বদলে সর্বপ্রথম অশ্ব- 
চালিত মেইল-কোচের ব্যবহার প্রবর্তন করেন। তারপর চলাচলের পথের 
উন্নতি হইতে থাকিলে এইসব অশ্বযানেরও, দ্রুত উন্নতি হয়। 


চলার পথের উন্নতি 


চলার পথ । চলার পথ উন্নত না হইলে ভাল যানবাহন তাহার উপর 
দিয়। চলাচল করিতে পারে না। যেমন আজও গ্রামাঞ্চলে অনেক স্থানে 
অন্বন্নত পথের জন্ত মোটর চলাচল করিতে পারে না । পথ নির্ধাণের ইতিহাসে 
প্রাচীন যুগে প্রথমে রোমানদের কথ! মনে পড়ে । রোমানর! বিশাল সাম্রাজ্য 
রক্ষার জন্য বড় বড় পথ নির্মাণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্ত তাহ হইলেও 
উনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যস্ত যানবাহনের দ্রুত চলাচলের উপযোগী পথঘাট 
নির্মাণ কর! সম্ভব হয় নাই। ইহ] সম্ভব হয় জন লাউডন ম্যাকাডাম কর্তৃক 
(9০100 1004010 10908081705 ১৭৫৬-১৮৩৬ ) পাথরকুচি-আলকা তর! দিয়। 
রাস্তার উপরাংশ বাধাইবার কৌশল উদ্ভাবিত হওয়ার পর। এই 
ম্যাকাডামের নামেই এই ধরনের রাস্তা বাধানোকে 40080808771917)8? 
বলে। এই বাধানো রাস্তাকে ৭09691190 ০৪+-ও বল হয়। বীধানে! 
রাস্তা তৈরী হওয়ার: পর মানুষের যানবাহনে করিয়া চলাচলের গতি ও 


২৩৩ 


যানবাহন ও যোগাযোগ 
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পায়ে হাটা 


মোটর-লাইকেল, স্কুটার | 


অটোমোবাইল, 


২৩৪ সমাজবিস্ত প্রবেশিক। 


নিরাপত্তা! অনেক বাড়িয়। যায়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে 
ইংলণ্ডে ও ইউরোপে এইভাবে বাধানে। রাস্তা তৈরী হইতে থাকে । বৈজ্ঞানিক 
যন্ত্যুগের প্রারস্তে রাস্তার এই উন্নতির ফলে মাশ্বষের চলার গতিও বাড়িয়! 
যায় এবং যানবাহনেরও দ্রুত উন্নতি হইতে থাকে । বাঁধানো পথের উপর 
নানারকম দ্রুতগতি অশ্বযানের.আবির্ভাব হয়। পথের উপর লোহার রেল 
বসাইয়! অশ্বচালিত ট্রামগাড়িতে চলাচল আরম্ভ হয়। স্টামইঞ্রিন আবিষ্কারের 
পরে রেলগাড়িতে চলাচল আরভ্ভ হইলে মাহৃষের দূরত্বের সমস্থ্যা অনেকটা 
সমাধান হইয়া যায়। 


রেলগাড়ি ও ট্রামগাড়ি 


রেলগাড়ি। রেলগাড়িও ট্রামগাড়ি চলিবার জন্য রেলপথের প্রয়োজন । 
লোহার রেলের উপর দিয়! ওয়াগন চালাইবার ব্যবস্থা প্রথমে কয়লাখনি ও 
পাথরখনিত্রে হয়" ওয়াগন ঠেলিয়। দিলেই রেলের উপর দিয়! চাক! গড়াইয়। 
যাইতে পারে এবং তাহাতে করিয়! অনেকট! পরিমাণে কয়ল] ও পাথর বহন 
করিয়! লইয়া যাওয়া! যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ধরনের 
রেলপথের ব্যবহার ইউরোপের খনি-অঞ্চলে হইতে থাকে । এই অময় টমাস 
নিউকোমেন ও জেম্স ওয়াট স্টামইঞ্জিনের নানারকম পরীক্ষা করিয়। কৃতকার্য 
হইতে থাকেন। রেলপথের উপর দিষা প্রথম বাম্পীয় যান চালানোর পরীক্ষ1 
করেন রিচার্ড ট্রেভিথিক (431013870. 1155101010- ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার, 
১৭৭১-১৮৮৩) ১৮০৪ সালে । অশ্বচালিত ট্রামের জন্ত নিখিত রেলপথের উপর 
দিয়! এই পরীক্ষা কর! হয়| ১৮১৪ সাল হইতে জন্্র প্টিফেনসন (99089 
96601)9090--ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার) ৮20 (80006: ০1 009 10000906159)” 
১৭৮১-১৮৪৮ ) লোকোমোটিভ তৈরী করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহারই 
প্রতিভাবলে বাম্পীয় লোকোমোটিভের রেলপথে চলাচল সম্ভব হইয়া ওঠে। 
যানবাহনের ইতিহাসে লিভারপুল-ম্যাঞ্চেস্টার রেলপথকেই আধুমিক বাম্পীয় 
লোকোযোটিভের প্রথম রেলপথ বলা হয়। এই রেলপথ খোলা হয় ১৮৩০ 
সালের ১ সেপ্টেম্বর | তারপর উনিশ শতকের মধ্যে রেলপথ, রেলকোচ, 
লোকোমোটিভ ইত্যাদি নির্মাণের ভ্রুত উন্নতি হয় এবং পৃথিবীর অধিকাংশ 
দেশে রেলগাড়িতে চড়িয়! মানুষ চলাচল করিতে থাকে। 


যানবাহন ও যোগাযোগ ২৩৫ 


ট্রামপথ ও ট্রীমগাড়ি। ট্রামপথ ও ট্রামগাড়ি উদ্‌ভাবন ,করেন 
আমেরিকার একজন কোচ-কারিগর-_নাম জ্জন স্টিফেনসন (০00 96900060- 
৪০০)। আমেরিকা হইতে ফ্রান্সে ১৮৫৫ সালে এবং ইংলগ্ডে ১৮৬* সালে 
ট্রামের প্রচলন হয়| প্রথমে ট্রামগাড়ি রেলপথের উপর দিয়! ঘোড়ায় টানিত 
এবং সাধারণত একজোড়া ঘোড়া ব্যবহার কর] হইত। ১৮৭০-৮০ সনের 
দিকে ট্রাম চালাইবার জন্য বাম্পায় লোকোমোটিভের ব্যবহার আরম্ভ হয় 
এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বৈছ্যতিক শক্কিতে ট্রাম চলিতে থাকে । 
প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যস্ত ইংলগ্ডে ও ইউরোপের অনেক শহরে এই 
বৈছ্যতিক ট্রামই ছিল মহানগরের অন্যতম যান। প্রথম মহাযুদ্ধের পর 
ট্রামের ব্যবহার কমিতে থাকে এবং তাহার বদলে বৈদ্যতিক ট্রলিবাসের; 
প্রচলন হয়। বত'মানে এই ট্রলিবালই ইউরোপ ও আমেরিকার শহর-নগরের 
সাধারণ যানবাহনের মধ্যে প্রধান । - 


অটোমোবাইল বা মোটরগাড়ি « 


মোটরগাঁড়ি। উনিশ শতকের শেষদিকে মোটরযানের নানারকম পরীক্ষা 
চলিত থাকে । প্রথমে তিনচাকার ও চারচাকার বাম্প-নিয়স্ত্রিত গাড়ি তৈরী 
করার চেষ্ট। কর! হয়, কিন্ত তাহার কোনটাই বিশেষ সফল হয় না। শ্পিরিট- 
চালিত মোটরগাড়ি প্রথম তৈরী করেন জার্মান ইঞ্জিনিয়ার ডেমলার 
(9০%6116) 1)817019:)১ ১৮৮৫ সালে । একই সময়ে আর একজন জার্মান কার্ল 
বেন্জ (10811 73822) এই মোটরযান উদৃভাবন করেন । এই গাড়ির মডেলে 
ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে মোটরযান নির্মাণ 
শিল্পের ভ্ররত বিকাশ হইতে থাকে । যদিও ইউরোপে মোটরগাড়ির উদ্ভব হয় 
তাহা হইলেও আমেরিকায় আধুনিক মোটরশিল্পের বিকাশ হইতে থাকে । 
আমেরিকায় মোটরশিল্পের ইতিহাসে স্মরণীয় ব্যক্তি হইলেন হেনরী ফোর্ড । 
মোটরগাড়ি ব্যক্তিগত ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিতে তিনি প্রথম হইতে 
চেষ্টা করেন এবং তাহার চেষ্ট সার্থক হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত 
যোটরগাড়ির ব্যবহার মুষ্টিমেয় বিস্তবান লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং 
গাড়ির ইঞ্জিন ও ডিজাইনেরও খুব উন্নতি হয় নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের পর 
হইতে মোটরশিলপ্পের ব্যাপক প্রসার হইতে থাকে এবং তাহার ব্যবহারও 
আগের তুলনায় বাড়িতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পের মোটরশিল্পের 


২৩৬ সমাজবিদ্ধা প্রবেশিকা 


বিস্ময়কর উন্নতি ও বিস্তার হইয়াছে এবং ইউরোপ, এপিয়া, আফ্রিকা ও 
আমেরিকার শহরে-নগরে, এমনকি গ্রামে গ্রামে পর্যস্ত মোটরের ব্যবহার 
প্রচলিত হইয়াছে ও হইতেছে। 

মোটরগাড়িকে বল] হয় _৪৪$০-770)119) অর্থাৎ যাহা শ্বতঃ (৪৪০) 
গতিশীল (70019) | স্বয়ংসম্পূর্ণ গতিশীল যান মোটরগাড়ি। বর্তমান যুগের 
ব্যক্তি-স্বাধীনত! ও গতিশীলতা প্রতীক হইল এই অটোমোবাইল । প্রত্যেক 
ব্যক্তির জীবনে স্বাধীনতা ও স্বচ্ছন্দগতি যদি কোন যান দান করিয়। থাকে 
তাহ! হইলে নিঃসন্দেহে বল! যায় মোটরগাড়িই সেই বিশিষ্ট যান। 
রেলগাড়িতে, ট্রামেবাসে, জাহাজে, বিমানে মান্বষের চলার গতি আছে, কিন্তু 
স্বাধীনতা নাই। যে-কোন ব্যক্তি তাহার মোটরে করিয়! যেখানে ইচ্ছ!, 
যখন ইচ্ছা, ছুরস্ত গতিতে পথের উপর দিয়! যাতায়াত করিতে পারে, তাহাকে 
বাধ! দিবার কেহ নাই । অটোমোবাইলের প্রচলনের পরে মাহ্ৃষের সামাজিক 
জীবনেও একটা বিপ্লব ঘটিযা গিয়াছে । শহর ও গ্রামের চিরস্তন ব্যবধান 
বাম্পীয় রেলগাড়ি খানিকট! দূর করিয়াছিল, কিন্ত গ্রামাঞ্চলের ভিতরে প্রবেশ 
করিয়া একেবারে দূর করিতে পারে নাই । অটোমোবাইল তাহা করিয়াছে 
ও করিতেছে । মাহ্ৃষের সমাজ-জীবনের ভিতরের সমস্ত ভৌগোলিক 
ব্যবধানের প্রাচীর অটোমোবাইল ধুলিসাৎ করিয়া দিতেছে। 


ব্যোমযান ব। বিমান 


বিমান । আকাশপথে উড়িবার কল্পন! মাহষ আদিকাল হইতে করিয়াছে। 
স্বলপথে চলিতে পারি, জলপথে ভাসিতে পারি, কিন্ত আকাশপথে পাখির মতো 
উড়িতে পারি না__ইহ1 চিরকালই মানুষের একটি বড় ক্ষোভের কারণ ছিল। 
সেইজন্য পৃথিবীর বহু রূপকথার কাহিনীতে রাজপুত্র ও রাজকন্তার1 পাখির 
ডানায় ভর দিয়! আকাশে উড়িয়া গিয়াছে, এমন কি ঘোড়ার পিঠে চড়িয়! 
আকাশে উড়িতেও বাধে নাই । অবশ্য ইহা সাধারণ ঘোড়া নহে, পক্ষিরাজ 
ঘোড়া, পাখির মতো! তাহার ডানা আছে । আমাদের দেশের প্রাচীন 
মহাকাব্যে ঘে পু্পকরথের বর্ণনা আছে তাহ] প্রাচীন ব্যোমযান, তবে কবির 
কল্পনায় তাহার অস্তিত্ব ছিল, বাস্তবে কোন অস্তিত্ব ছিল ন1। সেই কল্পনার 
ব্যোমবান এতদিন পরে বিংশ শতাব্দীতে বাস্তব রূপ ধারণ করিয়াছে। 
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পক্ষিরাজ ঘোড়। ও পুষ্পকরথের কল্পন। 
বলুন-নানারকম বিমান-জেটবিমান ও স্পেস-শিপ। 


শে 
০ 


২৩৮ সমাজবিছ্য। প্রবেশিকা 


ডানামেল। পাখির মতো দেখিতে শত শত বিমান আজ মানুষকে পৃথিবীর 
একপ্রাস্ত হইতে অন্তপ্রাস্তে বহন করিয়! লইয়! যাইতেছে । বিংশ শতাব্দীর 
আগে পর্যস্ত মাহ্ৃষের চলার পথ ছিল ছুইটি-স্থলপথ ও জলপথ। বিংশ 
শতাব্দীতে তৃতীয় চলার পথ হুইয়াছে-_-আকাশপথ । 


বিমান কোন একজন ব্যক্তি একদিনে আবিষ্কার করে নাই। সারা 
উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়! আকাশপথে চলিবার মতো! ব্যোমযানের নানার কম 
পর্ণক্ষা চলিয়াছে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ১৯০৩ সালে আকাশে উড়িয়! 
যাওয়ার ও নামিয়! আসার পরীক্ষা সফল হইয়াছে । ওহিওর বিখ্যাত রাইট 
আ্রাতৃত্বয় (110: (ড1808 ও 0:51119 ড/21£726) প্রথমে চালক-নিয়স্ত্রিত 
উড়িবার-নামিবার মতো বিমান নির্মাণে কৃতকার্য হন এবং ১৯০৩ সালে লোকের 
সামনে নিজের] চালাইয়! তাহ! প্রমাণ করেন। এই “রাইট' ভাইছুইটির জন্ত 
যে পরবতাঁকালে বিমানের এত উন্নতি সম্ভব হইয়াছে, অন্তত উন্নতির প্রেরণ। 
পাওয়া গিয়াছে,,বিমানের ইতিহাসের দিক হইতে তাহা অস্বীকায় কর] যায় 
না। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বিমানের ইঞ্জিনেরও গড়নের অনেক উন্নতি হয় 
এবং টৈমানিকের] মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়! আকাশপথে যাতায়াত করিতে আরম 
করেন। ১৯৩৯ সালে কুমারী আযামি জনসন একলা আকাশপথে বিমানে 
করিয়া ইংলগু হইতে অস্ট্রেলিয়া উড়িয়া যান এবং ১৯৩২ সালে কুমারী 
আমেলিয়! নিউইয়র্ক হইতে একল! আয়ারল্যাণ্ড উড়িয়! যান নিউফাউগুল্যাণ্ড 
ঘুরিয়া। ইনিই প্রথম মহিল! বৈমানিক যিনি একল। আকাশপথে অতলান্তিক 
মহাসাগর অতিক্রম করেন । ১৯৩৩ সালে উইলি পোস্ট নিউইয়র্ক হইতে যাত্রা 
করিয়া একল! আকাশপথে ৭ দ্রিন ১৮ ঘণ্টা! ৪৯ মিনিটে সারা পৃথিবী ঘুরিয়া 
আসেন। বিমান যে সমস্ত পৃথিবীর দূরত্ব অতিদ্রত কমাইয়! ফেলিবে তাহা 
উইলি পোস্টের সাতদিনে এই বিশ্বপর্যটন হইতে বোঝ গিয়াছিল। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পর সকলরকম ব্যোমযানের আশ্চর্য অগ্রগতি হইয়াছে । জেট, 
কমেট প্রভৃতি বিমান সমগ্র বিশ্বপর্ষটন ২৪-ঘণ্টার মধ্যে সম্ভব করিয়া 
তুলিয়াছে। মহাসমুদ্র, পাহাড়-পর্বত, নদনদী, মরুভূমি প্রভৃতি যাহা এতকাল 
পৃথিবীর একদেশের সহিত অন্যদেশের, একজাতির সহিত অন্তজাতির মিলন- 
মিশ্রণের পথে দুরলজ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়! রাখিয়াছিল, আকাশযানে চলাচল 
আরভ হইবার পর আজ তাহ! ভাউিয়! গিয়াছে । 
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গ্রহান্তরে যাত্রা 


পৃথিবী পর্যটন আজ মাহ্ষ ইচ্ছা করিলেই করিতে পারে এবং মাত্র ছুইতিন 
দিনের অবসরে তাহা শেষ করিয়া ঘরে ফিরিয়া! আসাও অসম্ভব নহে । পৃথিবী 
একটি গ্রহ এবং সেই গ্রহের অধিবাসীরা! আজ আকাশযানের কল্যাণে মাহুষের 
কাছে একপাড়ার প্রতিবেশীর মতে! কাছের মানুষ হইয়! গিয়াছে । তাহাতে 
মানুষের তৃপ্তি নাই। এই গ্রহের সমস্ত দুরত্ব জয় করিয়] এখন মানব নিঃসীম 
শূন্তার ভিতর দিয়] গ্রহাস্তরে যাত্রার চেষ্টা করিতেছে । ১৯৬০ সালের পরে 
সোভিয়েট রাশিয়া! ও আমেরিকার চেষ্টায় এই গ্রহ্াস্তরে যাত্রা! প্রায় বাস্তব 
সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। বৃত্তাকার ভূমগুলের চতু্দিক প্রদক্ষিণের 
কাজ শেষ হইয়াছে । বাকি আছে শুধু গ্রহাস্তরে পদক্ষেপ করা এবং সম্ভব 
হইলে সেখানে লোকবসতি গড়িয়] তোলা ৷ যে জটিল যন্ত্রধানে করিয়া এই 
বরদ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ ও গ্রহাস্তরে যাত্রা সম্ভব হইয়া উঠিয়্াছে ,তাহাকে শুধু 
ব্যোমযান বা বিমান বলা যায় না, 'শৃন্তযান” বলা যাইতে পারে। এই*শুন্ভষানে 
করিয়! অদূর ভবিষ্যতে মান্ধুষ সমস্ত বায়ুস্তর ভেদ করিয়! অসীম শুন্ততার ভিতর 
দিয়! চন্দ্রলোক বা অন্ত কোন গ্রহে যাত্রা করিবে । শূন্তযানের অগ্রগতি দেখিয়! 
আজ আর ইহ! আকাশকুসুম বলিয়া] মনে হয় না! 


ভারতের যানবাহন 

অতীত ইতিহাস। ভারতের যানবাহনের মধ্যে স্থদূর অতীতকাল 
হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত সকলরকমের নিদর্শন দেখিতে পাওয়। যায়। 
মাস্ধের কাধে বহনের উপযোগী যান হইতে আরম্ভ করিয়! আকাশপথে বিমান 
পর্যস্ত সবই আমাদের দেশে আছে । মাহ্ৃষের কাধে বহনের যান হইল ডুলি 
ও পালকি । এই ডুলি ও পাল্কি ভারতের দীর্থকালের জনপ্রিয় লোক-যান। 
একশত বছর আগেও কলিকাতার মতো! মহানগরে আজ যেখানে ভ্রাম ট্যাক্সি 
ও বাস দেখিতে পাওয়। যায়, সেখানে শত শত পাল্কি ও পাল্কি-বেয়ারাদের 
দেখিতে পাওয়! যাইত। ইংরেজরাও এদেশে উনিশ শতকের মাঝামাঝি 
পর্যন্ত পাল্কিতে চড়িয়া চলাফের। করিয়াছেন। শহরে সন্ত্রাত্ত ও সাধারণ 


২৪০ সমাজরিগ্। প্রবেশিক' 


ভারতের প্রধান পথঘাট 
হাটি ভারতের 
সি প্রধান রাস্তা 


টু 
ক্ং. ৬ 
১ 


ঠ 
লাহোর ০স্্5অলনীর 


/ 
মহ 
সি 


রি ্ 
£ 
,/ 1 
টি 5. 
৮" দিলা 





১ আল্ুগড ৯ 

1 আগ্রীন্ড ১ 

. গোয়ালিগর7১ ৯ ১ 
চা 


এছাহনীদও 


জনবল বাচী ৫ টা 81. 
শ্বা (২১৯৩ 1৭ 

এরি 
মি ৬৬ 
২৬, 


|” ২জর্ওয়াদা 











ভারতের বড় বড় পথগুলি বহু প্রাচীন 
নুতন পথও অনেক তৈরী কর] হইয়াছে 
সমগ্র ভারতকে পথগুলি অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে বাধিয়া রাখিয়াছে | 


লোকের চলাফেরা করিবার জন্ত পাল্কিই ছিল প্রধান যান। পাল্ক্ষি ও 
তাহার বেয়ারাদের চেহার? দেখিলে বোঝ যাইত পাল্কির মালিক সন্ত্রাস 
ব্যক্তিঃ না সাধারণ ব্যক্তি। ধনিকের পাল্কিতে বহু কারুকাজ কর! থাকিত, 
ঝালর থাকিত? ভিতরে সাটিন ও ভেলভেটের গদি থাকিত এবং পাল্কির 
আকারও বেশ বড় হইত, ছুইপাশের দাড়ও যথেষ্ট লম্বা থাকিত, চারজোড়! 
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ছয়জোড়া আটজোড়া বেয়ারার কাধ লাগাইবার জন্য । রাজা-মহারাজ। ও 
বড় বড় বাবুর! এইনব বড় বড় বাহারে পাল্‌্কিতে চড়িতেন, আটজন বাদ্রজন 
যোলজন বেয়ার] তাহ] হন্‌ হন্‌ করিয়! বহন করিয়া! লইয়। যাইত, ছুইপাশে 
মশালচিরা মশাল হাতে করিয়া দৌড়াইত, সঙ্গে হর করাদেরও ছুটিতে হইত 
বাবুর বাত বহনের কাজের জন্ত। পাল্কির ভিতরে বাবু বেশ আরামে 
হেলান, দিয়! বলিতে পারিতেন, জায়গার অভাব হইত ন|। বাহির হইতে 
দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারিত কোন বড়লোক বাবুর পালকি, সসন্ত্রমে 
তাহার। পথ ছাড়িয়া! সরিয়। দাড়াইত। 

সাধারণ দরিদ্র লোককেও পাল্কি চড়িতে হইত কিস্ত তাহার এত 
জজাকজমক ছিল না। কাঠের পাট! দিয়! তৈরী একটি বাক্স, ভিতরে বসিবার 
স্বানেও তক্তা এবং দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এত কমযে ভিতরে কোনরকমে হাটুর 
সহিত মাথা ও জিয়৷ বসা যায়। ডুলি আরও সাদালিধা। একটি বড় ডাগ্ডার 
মাঝখানে ঝুড়িতে লোক বসাইয়] ঝুলাইয়1 কাধে করিয়া! বহন করিলে যাহ! 
হয় তাহাই ভুলি, কেবল বাশের বা বেতের ঝুড়ির বদলে কাঠের একটি 
খোলা বাক্স থাকে মাত্র, কোথাও আবার খোলাও থাকে না। এইরকম 
ডুলি আজও পশ্চিমবঙ্গের সুদূর গ্রামের ভিতরে এক-আধটা হঠাৎ দেখিতে 
পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে ভারতের অন্যত্রও দেখা যায়। পাল্কির 
ব্যবহার কমিয়া গেলেও ভারতের গ্রামাঞ্চলে আজও তাহার ব্যবহার 
লোপ পায় নাই, বিবাহাদি অহৃষ্ঠানে বরবধূর বাহন হিসাবে দেখা যায়। 
এই আদি অকৃত্রিম মহ্য্যবাহী যানটি বোধহয় ভারতীয় যানবাহনের মধ্যে 
সবচেয়ে প্রাচীন । 

পশুযানের মধ্যে গো-যান ভারতের অদ্বিতীয় লোকপ্রিয় যান এবং চক্র- 
যানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । সেই প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতার আমল 
হইত্বে, কি তাহারও আগে হইতে, ভাবতজনের গো-যানে পথচলা আরম 
হইয়াছে, আজ আকাশযানের যুগেও তাহার শেষ হয় নাই। ভারতের 
গ্রামাঞ্চলে আজও এই গো-যানই পথচলার প্রধান যান। কোথাও গরুর 
. বদলে মহিষ অথব1 উট ইহ] টানিয়! থাকে । 

ভারতের নিজন্ব অশ্বযানও নানারকমের ছিল; এখনও আছে। সেকালের 
অশ্মচালিত রথ আজকাল আর দেখিতে পাওয়া যায় না। অশ্ববানের মধ্যে 
বেশী চলে 'এক্কা? ও টঙ্গা”। মাথায় ঢাকনি আছে, কিন্ত চারিদিক খোলা 


৯৬ 


নি 
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এবং সাধারণত একটি ঘোড়াতে টানিয়া থাকে । বাংলা-আসাম-উড়িস্য] 
ছাড়া উত্তরভারতের অধিকাংশ শহর-নগরে ইহাই পথচলার অন্ততম যান। 
ঘোড়ার পাল্কিগাড়ি ও ফিটনের চল হইয়াছে পরে, ব্রিটিশ আমলে । এই 
ধরনের ঘোড়াগাড়ি প্রথমে ঠিক পাল্কির মতে] করিয়! তৈরী কর] হইত। 
বড় একটি পাল্কিকে মাহুষের কাধ হইতে তুলিয়া, পিছনের দণ্ডটি কাটিয়া 
ফেলিয়া, ঘোড়ার সহিত জুতিয়1 দিলে যাহ] হয় তাহাই ব্রিটিশ আমলের 
এদেশীয় প্রথম ঘোড়াগাড়ি। পরে ইংলগ্ডে ও ইউরোপে প্রচলিত ডিজাইনের 
ল্যাণ্ডে, ফিটন প্রভৃতি নানারকমের ঘোড়াগাড়ি এদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষদিক হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে । প্রধানত নৃতন শহরের মধ্যেই 
এইসব ঘোড়াগাড়ির চলাচল সীমাবদ্ধ ছিল এবং পূর্বভারতে কলিকাতা 
শহরেই বেশী ছিল। উত্তরভারতে এক! ও টঙ্গাকে এই নূতন ঘোড়াগাড়ি 
স্বানচ্যুত করিতে পারে নাই। 


রেলপথ ও রেলগাড়ি। ভারতীয় রেলপথের শতবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে 
১৯৫৩ জ।লে। ১৮৪৫ সালে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরর। সর্বপ্রথম 
ভারতে রেলওয়ে স্থাপনের কথ চিন্তা করিয়।৷ এবিষয়ে তদানীস্তন গবর্ণর- 
জেনারেলকে রিপোর্ট করিতে বলেন ৷ গোড়াতে তাহাদের মনে নানারকমের 
সন্দেহ জাগিয়াছিল। ব্যবস। হিসাবে রেলওয়ে স্থাপন করিয়া! মোটা মুনাফা 
কর] সম্ভব হইবে কিনা, এইটাই ছিল বড় সন্দেহ | এইজন্ত কয়েকটি কোম্পানি 
গঠন করিয় তাহার] প্রথমে তিনটি ছোট ছোট রেলপথ স্থাপনের নিররশ দেন। 
সেই রেলপথগুলি এই-_ 
কলিকাতা হইতে রানীগঞ্জ | ১২* মাইল 
বোম্বাই হইতে কল্যাণ | ৩৩ মাইল 
মাদ্রাজ হইতে আর্কোনাম | ৩৯ মাইল 
এই তিনটি রেলপথই ভারতের প্রথম রেলপথ । এই রেলপথ প্রথম চলাচলের 
জন্য খোলা হয় ১৮৫৩ সালের ১৬ এপ্রিল। ভারতের গবর্ণর-জেনারেল ডালহৌসি 
এই সময় (১৮৫৩ ) রেলওয়ে প্রতিষ্ঠার উপকারিত! সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব 
কোম্পানির ডিরেই্রদের কাছে পেশ করেন। প্রস্তাব অনুযায়ী ১৮৫৯ সালের 
মধ্যে ৮টি কোম্পানি গঠন করিয়। প্রায় ৫০০০ মাইল রেলপথ স্থাপনের 
আয়োজন কর] হয়। ১৯*৫ সালের মধ্যে প্রায় ২৮,০৫৪ মাইল রেলপথ স্থাপন 
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করিয়া ভারতের প্রধান শহর-নগরঃ বন্দর ও বাপিজ্যকেন্ত্রের মধ্যে যোগাযোগ 
রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বর্ডমানে (১৯৫৫-৫৬) ভারতের রেলপথ" প্রায় 
৩৬,০০০ মাইল | এলিয়ার মধ্যে ইহ! দীর্খতম রেলপথ এবং পৃথিবীর মধ্যে 
ভারতের স্থান চতুর্থ। ১৯৬০ সালে ভারতের রেলপথে গঠ্ডে প্রতিদিন প্রায় 
৪০ লক্ষ যাত্রী এবং ৪ লক্ষটন জিনিসপত্র বহন করা হইয়াছে । ভারতীয় 
রেলওয়ে ভারতের বৃহত্বম জাতীয় প্রতিষ্ঠান। প্রায় ১৫*০ কোটি টাকা মূলধন 
এই রেলওয়েতে খাটিতেছে এবং প্রায় ১২ লক্ষ লোক রেলওয়ের কাজকর্মে 
নিযুক্ত আছে, তাহাদের বেতন ও মজুরি বাবদ প্রায় ১৯০ কোটি টাকা 
খরচ হয়। 

আগে প্রায় ৩৭টি বিভিন্ন রেলপথ ছিল ভারতবর্ষে । এই রেলপথগুলিকে 
৮টি আঞ্চলিক কেন্দ্রে ভাগ কর। হইয়াছে-_দক্ষিণভারত, মধ্যভারত, পশ্চিম- 
ভারত, উত্তরভারতঃ উত্তর-পূর্বভারত, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত, পৃর্বভারত ও দক্ষিণ- 
পূর্বভারত। ইহাদের প্রধান কর্মকেন্ত্র যথাক্রমে মাদ্রাজ, বোম্বাই (মধ্য ও 
পশ্চিমভারত ?, দিল্লী, গোরক্ষপুর, পা ও কলিকাত। (পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব 
ভারত )। দ্বিতীয় পঞ্চবাধ্ধিক যোজনায় প্রায় ১১২১ কোটি টাকা প্লপথের 
বিস্তার ও উন্নতির জন্য বরাদ্দ কর! হষ। ইহার মধ্যে নূতন রেলপথ স্থাপন ও 
পুরাতন রেলপথ ডবল-লাইন কর] ছাড়াও প্রায় ৮৮০ মাইল বৈদ্যুতিক রেলপথ 
স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়| তৃতীয় পঞ্চবাধিক যোজনায় “মাট ১২২০ কোটি 
টাকা (৮৯* কোটি টাকা নুতন যূলধন+ রেলওয়ের ক্ষয়ক্ষতিপূরণ তহবিল 
হইতে ৩৩* কোটি টাকা ) রেলওয়ের উন্নতির জন্য বরাদ্দ কপ] হইয়াছে। 
ইহার মধ্যে ৭০ কোটি টাকা বৈদ্যত্িক রেলপথ বিস্তারের অগ্ত ব্যয় কর 
হইবে। ১৯৬০ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে ভারতবর্ষে প্রায় ৩৩০ মাইল 
বৈছ্যতিক রেলপথ স্থাপন কর] হইয়াছে । 


ট্রামগাড়ি ও ট্রামপথ । কলিকাতা, দিল্লী প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান 
শহর ছাড়] ভারতের অন্ত কোথাও ট্রামগাড়ি নাই। ট্রায়ের কথ! আগে 
বলা হইয়াছে । কলিকাতা শহরে প্রথমে গবর্ণমেণ্টের প্রচেষ্টায় শিয়ালদহ 
হইতে আর্মেনিয়ান ঘাট প্যস্ত প্রায় দেড়লক্ষ টাক1 খরচ করিয়। ট্রামলাইন 
স্বাপন কর! হয়। ১৮৭৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি এই লাইন ট্রামগাঁড়ি 
চলাচলের জন্ত খোলা হয়, কিন্ত কয়েকমাসের মধ্যে ইহা বন্ধ হইয়া যায়। 


২৪৪ সমাজবিদ্ধ! প্রবেশিকা 
ভারতের প্রধান রেলপথ ও সমুভ্রপথ-_ 






প্রধান রেলপথ... 
ও সমুদ্রপথ - --- 
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ভারতের রেলপথ একশত বছরের কিছু বেশী 
কিন্ত সমুদ্রপথ বহুকালের প্রাচীন পথ 
সমুদ্রপথ বিশ্ববাণিজ্যের এবং রেলপথ জাতীয় অর্থনীতির সহায়। 


তারপর ১৮৭৯ সালে কলিকাত ট্রামওয়ে কোম্পানি কর্পোরেশনের সহিত 
চুক্তি করিয়া! নূতন ট্রামলাইন স্থাপন করেন এবং ১৮৮* সাল হইতে তাহার 
উপর দিয় ট্রামগাড়ি চলাচল করিতে থাকে। 

প্রথমে ঘোড়াতেই ট্রাম টানিত। এদেশে শ্রীন্ষের প্রচণ্ড তাপের জন্ত 
ঘোড়া দিয় ট্রাম টানানো প্রায় অসভ্ভব হইয়] উঠিল । কিছুদিন বান্পীয় ইঞ্জিন 
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দিয়া চৌরঙ্গি অঞ্চলে ট্রাম টানার ব্যবস্থ! হইল। দুর্গাপূজার সময় কালীঘাট 
পর্যস্ত স্টীম-্রামে যাত্রীদের বহন করা হইত। ১৯০২ সাল হইতে কলিকাতায় 
বৈহ্যতিক ট্রামের প্রচলন হয়। হাওড়! অঞ্চলেও ট্রাম আছে, কিন্ত তাহা! 
একগাঁড়ির ট্রাম। কলিকাতার ট্রামে সাধারণত ছুইটি করিয়! গাড়ি থাকে । 
শোনা যায় পৃথিবীর যে-সব শহরে ট্রাম আছে কলিকাতার ট্রাম তাহার মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ বলিয়৷ গণ্য হইবার যোগ্য । 


অন্যান্য যানবাহন । উনিশ শতকের চতুর্থ পর্ব হইতে বিশ শতকের 
প্রথম পর্ব পর্যস্ত শহরের যাস্ত্রিক যানবাহনের মধ্যে এই ট্রামই ছিল অন্ততম। 
ট্রাম ছাড়! যাতায়াতের জন্য লোকে ঘোড়াগাড়ি ব্যবহার করিত বেশী। প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর হইতে ধীরে ধীরে মোটর বাসের চল হইতে থাকে বর্তমানে 
এই মোটরবাসই কেবল শহরে নহে, শহরের ৰাহিরে গ্রামাঞ্চলেও চলাচলের 
প্রধান যান । ইহ] ছাড়া শহরে ও গ্রামাঞ্চলে সাইকেলেও বহলোক'যাতায়াত 
করে। বর্তমানে মোটর-সাইকেল ও ক্কুটারের সংখ্য! শহর অঞ্চলে বাড়িতেছে 
এবং বাই-সাইকেল গ্রামের দিকে অনেক বেশী কাজে লাগিতেছে। 
অটোযোবাইলের মধ্যে মোটরবাস ছাড়! ট্যাক্সি ও প্রাইভেট গাড়িতেও 
অনেক লোক যাতায়াত করিয়া থাকে । মোটরযানের প্রাধান্য বর্তমান 
ভারতে যে কত দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে তাহ। গত ১০ বছরে ইহার প্রায় দ্বিগুণ 
সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে বৃঝিতে পারা যায়। ১৯৫১ সালে ভারতে মোটরযানের 
সংখ্য। ছিল প্রায় ৩ লক্ষ, ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রায় ৬ লক্ষ হইয়াছে । 


পথঘাট । মোটরযানের প্রসারের জন্ত পথঘাটও যথেষ্ট উন্নত ও 
প্রসারিত হওয়। প্রয়োজন | গত ১* বছরে ভারতের পথধঘাটেরও অনেক 
উন্নতি হইয়াছে । ১৯৫১ লালে ভারতে পাক! বাধানে! রাস্তার দৈর্ঘ্য ছিল 
৯৮,০০০ মাইল, ১৯৫৬ সালের ৩১ মার্চ পর্যস্ত ইহ! প্রসারিত করিয়] ১৪৪১*০০ 
মাইল কর] হইয়াছে । ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্ত 
বড় বড় জাতীন্ন স্ড়ক বা সরণি (08619009] 1১181ত৪5) নির্ধাণ করা 
হইতেছে । ইহা! সম্পূর্ণ হইলে মোটরযাঁনে চলাচল আরও অনেক বেশী বুদ্ধি 
পাইবে এবং তাহার কলে শহরের সহিত গ্রামের এবং দূর অঞ্চলের সহিত 
সুদূর অঞ্চলের ব্যবধান যথেষ্ট পরিমাণে দুর হইয়া যাইবে। 


২৪৬ সমাজবিদ্য। প্রবেশিকা 


ভারতের জলযান। ভারতের প্রাচীন জলযানের মধ্যে ডিঙ্গি, 
পানসি, কাটামারান, নৌকা ও বজরার বৈচিত্র্য অন্তহীন বলা চলে । এইসব 
জলযানে আজও ভারতের অধিকাংশ লোক দেশের ভিতরে স্থান হইতে 
স্বানাস্তরে যাতায়াত করে এবং বহু পণ্যদ্রব্য ইহাতে বাণিজ্যের জন্য বহন 
কর] হয়। নৌক] ছাড়া স্টীমার-সান্ভিসও অনেক জায়গায় আছে। বড় বড় 
নদদীপথে যাত্রী ও পণ্য বহনের জন্ত স্ট্রীমার ও মোটরলঞ্চ চলাচল করিয়া 
থাকে । ভারতবর্ষ নদন্দীবছুল দেশ বলিয়। দেশের ভিতরে বিভিন্ন স্থানে 
যাতায়াতের জন্য জলপথের এবং এই সমস্ত জলযানের আজও যথেষ্ট গুরুত্ব 
আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে । 


বড় বড় জাহাজ নির্মাণে ভারতের টৈপুণ্য বিদেশীদেরও প্রশংসা অর্জন 
করিয়াছে । বিশাখাপত্তলে £হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ডে বড় বড় জাহাজ তৈরী 
হইতেছে । সমুদ্রপথে বাহিরের রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যিক ও রান্ত্রিক ফোগাযোগ 
রক্ষার জর্ঠ এইসব জাহাজে চলাচল করা হয়। এইস্টার্ণ শিপিং কর্পোরেশন, 
ভারত-অস্ট্রেলিয়া, ভারত-সিঙ্গাপুর ও ভারত-পর্বআফ্রিকার মধ্যে জলপথে 
জাহাজে যোগাযোগ ও যাতায়াত পরিচালন! করে। ওয়েস্টার্ন শিপিং 
কর্পোরেশন” ভারত-পারস্ত উপসাগর, ভারত-লোহিত সাগর, ভারত- 
পোল্যাণ্ড ও ভারত-সোভিযেট রাশিয়ার মধ্যে জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিয়। 
থাকে! জলপথে ভারতের সহিত সার] পৃথিবীর যোগাযোগ আছে এবং এই 
যোগাযোগ রক্ষার জন্থ বিদেশী জলযানের সহিত ভারতীয় জলযানও সমুদ্রপথে 
চলাচল করিয়! থাকে । 


ভারতের ব্যোমযান বা বিমান। গত ২০-২৫ বছরের মধ্যে, 
বিশেষ করিয়] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে ও পরে ভারতের আকাশপথে বিমান 
চলাচলের ভ্ত বিকাশ হইযাছে। ব্যাঙ্গালোরে হিন্দুস্থান বিমান-নির্মাণ 
কারখানায় সেনাবাহিনীর ও যাত্রীদের উপযোগী নানারকমের বিমান তৈরী 
হইতেছে । ১৯৪৭ সালে প্রায় ৯৩ লক্ষ মাইল ভারতীয় আকাশপথে ৰ্বিমান 
চলাচল করে এবং তাহাতে প্রায় ২ লক্ষ ৫৫ হাজার যাত্রী যাতায়াত করে । 
মালপত্র বহন কর! হয় প্রায় ৫৬ লক্ষ পাউণ্ড এবং চিঠিপত্র প্রায় ১৪ লক্ষ 
পাউশু । ১৯৬* সালে প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ মাইল ভারতের আকাশপথে 
বিমান চলাচল করে এবং যাত্রীর সংখ্যা হয় প্রায় ৮ লক্ষ ২৪ হাজার । 


যানবাহন ও যোগাযোগ ২৪৭ 


ভারতের বিমানপথ--ঘরে ও বাহিরে 


রা বুল 





ভারতের বিমানপথগুলি ঘরে-বাহিরে 
বিশাল জালের মতে বিস্তারলাভ করিতেছে 
কিন্ত আকাশের এই পথগুলি চোখে দেখ! যায় ন1। 


মালপত্র বহন কর] হৃয প্রায় ৭ কোটি ৮৪ লক্ষ পাউণ্ড. এবং চিঠিপত্র ১ কোটি 
৪৬ লক্ষ পাউণ্ড। গত ১২-১৩ বছরে বিমানপথে যাত্রীর সংখ্যা ভারতের 
তিতরে প্রায় চারগুণ বাড়িয়াছে. মালপত্র বহন বাড়িয়াছে প্রায় তেরগুণ এবং 
চিঠিপত্র প্রায় দশগুণ। ভারতের যানবাহনের মধ্যে বিমানের প্রাধান্ত যে 
ক্রমেই বাঁড়িতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। “ইগ্ডিয়ান এয়ারলাইনস 
কর্পোরেশন? ভারতের ভিতরে এবং “এয়ার-ইওডয়! ইণ্টারন্তাশনালু, ভারতের 


্‌ 


00 


৮ সমাজবিচ্ভা প্রবেশিকা 


বাহিরে বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে| ভারতীয় বিষান ও বৈমানিকের সুনাম 
আজ পৃথিবীব্যাপী ছড়াইয়] পড়িয়াছে। ভবিষ্যতে ভারতে বিমান চলাচল- 
ব্যবস্থার যে ক্রমোন্রতি হইবে তাহ! নিঃসন্দেহে বলা যায়। 


ভারতের যোগাযোগ-ব্যবস্থ। 


যোগাযোগ-ব্যবস্থার (9০9200009108/602 ) মধ্যে প্রধান হইতেছে ডাক 
ও তার (00980 ৪00. 691967:5701) )1। ১৮৩৭ সালের আগে ভারতবর্ষে 
ডাকযোগে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের স্থপরিকল্পিত কোন ব্যবস্থা ছিল ন1। 
হিন্দু ও মুনলমান রাজত্বকালে ডাক-হরকরার। রাজার সংবাদ একস্থান হইতে 
অন্স্থানে বহন করিয়া লইয়। যাইত । দৌঁড়াইয়! অথবা ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া 
তাহাদের যাতে হইত। পথের মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন স্থানে হরকরাদের 


পু 
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হাজার হাজার ডাকঘর ভারতের যোগাযোগ-ব্যবস্থ! রক্ষা করিতেছে 


অপেক্ষা করিতে হইত এবং একজনের কাছ হইতে চিঠিপত্র লইয়া আর-একজন 
ছুটিতে আরস্ত করিত। ২০০ মাইল পথের মধ্যে হয়ত ২০ মাইল অন্তর ৯ জন 
হরকুর! থারিত এবং একজন তাহার নির্দিষ্ট স্থানে পৌছাইলে দ্বিতীয়জন 


যানবাহন ও যোগাযোগ ২৪৯ 


সেখান হইতে দৌড়াইতে আরভ্ভ.করিত। এখনও গ্রামাঞ্চলে চিঠিপত্র লইয় 
পিয়নদের নির্দিষ্ট সময়ে ডাকগাড়ি ধরাইবার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতে হয়। 
সেকালের এই হরকরার1 রাজা-রাজডাদের বার্ত। বহন করিত, সাধারণ 
লোকের তাহাতে কোন স্থবিধা হইত না। ব্রিটিশ আমলেও বেশ কিছুদিন 
সেকালের এই ব্যবস্থাম্থযায়ী ডাক-হরকরার1 সরকারী সংবাদ ও চিঠিপত্র স্বান 
হইতে স্থানাস্তরে বহন করিত । 


১৮৩৭ সালে নুতন একটি আাক্ট পাস করিয়া “পাবলিক পোস্ট বা সাধারণ 
ডাকব্যবস্থ! প্রতিষ্ঠা কর1 হয়। ইস্ট ইণ্ডয়া কোম্পানির অধিকারভূক্ত রাজ্যে 
ডাকখরচ দ্রিলে সাধারণের জন্য চিঠিপত্র আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হয়। বড় 
বড় শহরের পোস্টমাম্টারর] প্রাদেশিক ডাকঘরগুলি তদারক করিতেন এবং 
দূরের যোগাযোগ-ব্যবস্থা তত্বাবধান করিতেন । জেলার কলেরা? বিভিন্ন 
জেলার ডাকঘর ও স্থানীয় যোগাযোগ রক্ষার দারিত্ব গ্রহণ করিতেন । তখন 
চিঠিপত্রের খরচ ছিল যথেষ্ট, কাজেই সাধারণ লোক এই ব্যবস্থায় বিশেষ 
উপকৃত হয় নাই। কলিকাত। হইতে বোম্বাই পর্যস্ত একতোল] উজনের 
একটি চিঠি পাঠাইতে একটাকা খরচ হইত এবং কলিকাতা হইতে আগা! 
পর্যস্ত এই চিঠি পাঠাইবার খরচ ছিল বারে! আন1। 

১৮৫৪ সালে নৃতন আার পাস করিয়। (1001817 [১09৮৪] 4০6১ 1854) 
আধুনিক ডাকব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। একজন ডিরেরর-জেনারেল ও 
কয়েকজন পোস্টমাস্টার-জেনারেলের অধীনে ডাকবিভাগের কার্যকলাপ 
চলিতে থাকে । এই আযার অহ্যায়ী প্রথম ডাকটিকিটের প্রচলন হয় এবং 
দূরত্ব অনুযায়ী বেশী ভাকখর5৮ও আর দিতে হয় না। দেশের মধ্যে যে-কোন 
স্কবানে নির্দিষ্ট ভাকখরচে চিঠিপত্র পাঠাইবার সুবিধা হয় ' ১৮৫৪ সালের পর 
১৮৬৬ সালে ও ১৮৯৮ সালে পোস্টাল আয সংশোধন ও পরিবর্তন করা হয়। 
১৮৯৮ সালের আযার্ট অন্যায়ী পোস্টাল ইনসিওরেন্স, ভি. পি.১ মনিঅর্ডার 
ইত্যাদির ব্যবস্থার ফলে সাধারণের অনেক সুবিধা হয়। 

বর্তমানে রেলওয়ের পরে পোস্ট-টেলিগ্রাফ বিভাগ ভারতের প্রধান রাস্্ীয় 
বিভাগ । ১৯৬০ সালে প্রায় ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার লোক এই বিভাগের নানারকম 
কাজকর্মে নিযুক্ত ছিল। ১৯৫০-&১ সালে ডাকঘরের সংখ্যা ছিল প্রায় 
৩৬ হাজার, ১৯৫৯-৬* সালে ইহ! হইয়াছে প্রায় ৭১ হাজার | গত ১* বছরের 
মধ্যে ভারতে ডাকঘরের সংখ্য। প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। স্থায়ী ও অস্থায়ী 


২৫০ সমাজবিগ্। প্রবেশিকা 


ডাকঘর মিলাইয়! ১৯৫১ সালে শহরাঞ্চলে ডাকঘরের সংখ্য| ছিল & হাজারের 
কিছু বেশী, গ্রামাঞ্চলে ছিল প্রায় ৩১ হাজার । ১৯১* সালে (৩১ মার্চ 
পর্যন্ত ) ডাঁকঘরের সংখ্যা বাড়িয়! শহরাঞ্চলে হয় ৭ হাজারের কিছু বেশী, 
গ্রামাঞ্চলে হয় প্রা ৬৩ হাজার । ১৯৬০ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর ম'সের 
মধ্যে ৩৪৬৪টি নুতন ডাকঘর খোলা হইযাছে। যোগাযোগের বিস্তারে শুধু 
শহরের দ্রিকে নহে? গ্রামের দ্রিকেও যে বিশেন নজর দেওয়া! ভইয়াছে তাহা 
ডাকঘর ও ডাকবাক্পের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিয়! বুঝিতে পারা যায়। ১৯৫১ সালে 
গ্রামাঞ্চলে ডভাকবাক্পের সংখা! ছিল ৬১ হাজারের কিছু বেশী, ১৯৬০ সালে 
(৩১ মার্চ) এই সংখ্যা বাডিষ] ভইযাছে ১ লক্ষের বেশী। আগে দেশের 
মধ্যে প্রধানত রেলপথেই ডাক বহন করা হইত, এখন দূরের ডাক কতকটা 
আকাশপথে বিমানে বহন কর হয । কলিকাতা হইতে দিল্লী, বোম্বাই, 
মাদ্রাজ প্রভৃতি শহরে একদিনে চিঠি পাওয়া যায় । একশত বছর আগেও 
একটি গ্রামের" সঠিত অন্ত গ্রামের যোগাযোগ রক্ষ। করা এক মহাসমস্তা 
ছিল। “খন হাজার মাইল দূরের শহবের সহিতও একদিনে চিঠিপত্রে এবং 
কয়েক ঘণ্টায় প্রত্যক্ষভাবে নিজে যাইয়া অথবা টেলিফোন-টেলিগ্রাফ করিয়। 
যোগাযোগ স্বাপন কর] যায়| 


টেলিগ্রাফ । “টেলিগ্রাফ বলিতে এখন বৈছ্যৃতিক টেলিগ্রাফ 'বাঝায়। 
আগে “সেমাফোর-কৌশলে (১910080717019 ) বাতা প্রেরণ করা বুঝাইত | 
মেমাফোর একরকমের সিগনাল-পদ্ধতি, রেলওযে-মিগনাল আজও তাহার 
নিদর্শনরূপে রহিয়াছে । 'অক্ষর ও সিগনাল সংখ্য। দিয়া বুঝানে! হইত। 
বৈছ্যতিক টেলিগ্রাফের আবিষ্কারের পর ইহা প্রা লোপ পাইয়াছে। 
আমাদের দেশে প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করেন কলিকাত। মেডিক্যাল 
কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ও আাসিসট্যাণ্ট-সার্জেন ডরীর ওশঘনেসি (7). 
উড. 13. 0:9108580709995) | ১৮৫১ সালে তিনি কলিকাতা হইতে ভায়মণ্ড 
হারবার, বিষুপুর হইতে মায়াপুর এবং ছুগলিনদীর ওপারে কুকরাহাট হইতে 
থেজ্জুরি পর্যন্ত প্রায় ৮২ মাইল টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করেন এবং প্রধানত 
জাহাজের খবরাখবরের জন্য এই বছর হইতেই এই লাইনে বার্ত1 প্রেরণ 
আরস্ভ হয়। ১৮৫৪ সালে প্রথম ভারতের টেলিগ্রাফ আার পাস কর1 হয় এবং 
পরে ১৮৬০১ ১৮৭৬ ও ১৮৮৫ সালে ইহার সংস্কার ও সংশোধন করা হয়। 


যানবাহন ও যোগাযোগ ২৫১ 





টেলিগ্রাফ-টেলিভিজন 


বর্তমানে টেলিগ্রাফ লাইন যোগাযোগ রক্ষার জন্য ভারতে সর্বত্র বিস্তৃত 
হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতবর্ষে ৮ হাজারের কিছু বেশী টেলিগ্রাফ 
আফিস ছিল, ১৯৫৯-৬০ সালে ইহ! ১১ ভাজারের কিছু বেশী হইয়াছে। 
১৯৫০-৫১ সালে টেলিগ্রাফ হইতে আয হইযাছিল € কোটি ৯৪ লক্ষ টাক', 
১৯৫৯-৬০ লনে এই মায বাড়িয| হইযাছে *» কোটি ১০ লক্ষ টাকা । ১৯৫৯-৬০ 
সালে মোট টেলিগ্রামের সংখ্যা হয ৩ কোটি ৭০ লক্ষ, ইহার মধ্যে ৩ কোটি ২৯ 
লক্ষ টেলিগ্রাম ভারতের ভিতরের এবং বাকি ৪১ লক্ষ টেলিগ্রাম বিদেশের | 
যোগাযোগের তাগিদ যে আমাদেব সযাজে কত দ্রুত বাড়িতেছে তাহা 
টেলিগ্রামের এই সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে বুঝিতে পারা যায়। 


টেলিফোন। আলেকজাগ্ার গ্রাহাম বেল ১৮৭৬ সালে সর্বপ্রথম 
টেলিফোন পেটেন্ট করিয়া আমেরিকায় নূতন যোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রবত্নে 
উদ্যোগী হন। তারপর ইউরোপে ও পুথিবীর অন্তান্ত দেশে ধীরে ধীরে ইহার 
বস্তার হইতে থাকে । বতণ্ান শতকের প্রথম পর্বের মধ্যে অধিকাংশ দেশেই 
টেলিফোন প্রচলিত হয় এবং দূরে অবস্থিত ব্যাক্তির সহিত ব্যক্তির প্রত্যক্ষ 


২৫২ সমাজবিদ্য। প্রবেশিক। 
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যোগাযোগ স্বাপনে ইহা অন্যতম যাপ্যম হইয়া ওঠে । আমাদের দেশেও 
টেলিফোনের চাহিদ! দ্রুত বাড়িতে থাকে, বিশেষ করিয়! বড় বড় শহরে । 
১৯৫০-৫১ সালে আমাদের দেশে টেলিফোনের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৬৮ হাজার, 
এবং টেলিফোন-এক্সচেঞ্ছের সংখ্যা ছিল ৩৭০০ | ১৯৫৯.৬০ সালে ইহা যথাক্রমে 
বাড়িয়া! হয় ৪ লক্ষ ২৪ হাজার এবং ৭২৮২। টেলিফোনের চাহিদ] ক্রমে এত 
বাড়িতেছে যে টেলিফোন-বিভাগ অনেক সময় তাহা! মিটাইতে পারেন না। 
বত'মানে বড় বড় শহরে “অটোমেটিক টেলিফোন" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 


ফোনোগ্রাম । “টেলিফোন ও “টেলিগ্রাম” নাম ছুইটির শেষাংশ লইয়া 
ফোনোগ্রাম? কথাটি হইয়াছে । অর্থাৎ টেলিফোন করিয়। টেলিগ্রাম করা 
ও পাওয়ার বাবস্থাকে “ফোনোখ্রাম” বলে। বাড়িতে টেলিফোন থাকিলে 
এখন আর টেলিগ্রাম করিবার জন্য কোন টেলিগ্রাফ আফিপে যাওয়ার 
প্রয়োজন হয় না, টেলিফোন করিয়া বার্তাটি জানাইয়! দিলে কাজ হইয়! 
যায়। ঠিক তেমনি বাহার টেলিফোন আছে তাহার নামে কোন টেলিগ্রাম 
আসিলে আফিস হইতে টেলিফোন করিয়। তাহ! জানাইয় দেওয়। হয়, কোন 
পিয়ন পাঠাইবার দরকার হয় ন1। 


ঘ্লানবাহন ও যোগাযোগ ২৫৩ 


&বদেশিক যোগাযোগ । বিদেশের যে-কোন রাষ্ট্রের সহিত প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ রক্ষার জন্ত এবং নানারকমের বাতা আদান-প্রদানের জন্য 
একাধিক ব্যবস্থা আছে। যেমন-- 

রেডিও-টেলিফোন সাভিস 

রেডিওস্টেলিগ্রাফ সান্ভিস 

রেডিও-ফটে। সাভিস 
ভারতের সহিত বাহিরের অনেক দেশের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে রেডিও- 
টেলিফোনে | যেষন অস্ট্রেলিয়া, বর্মা, চীন, পূর্ব-আ ফ্রিকা, ঈজিপ্ট, ফ্রান্স, 
জার্মানি, ইরান, ইরাক, ইটালি, জাপান, ইংলগু, সোভিয়েট রাশিষ] প্রভৃতি । 
ইহ! ছাড়া আরও ৫১টি দেশের সহিত 'লগুন মারফত রেডিও-টেলিফোনে, 
যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। যেমন আর্জেন্টিন|, অস্স্টরযা, বেলজিয়াম, ব্রেজিল, 
কানাডা, আমেরিকা, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা, নরওয়ে, সুইডেন, 
স্পেন, যুগোশ্লাভিয়। প্রভৃতি । ইহ ছাডা এইসব দেশের সহিত রেডিও- 
টেলিগ্রাফ ও রেডিও-ফটে। সা্ভিসেরও ব্যবস্থা আছে। 


যানবাহন ও সমাজ-জীবন 


ভারতের যানবাহন ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার যে বিবরণ দেওয়া! হইল তাহ! 
হইতে আমাদের সামাজিক জীবনের অগ্রগতির ধারা সম্বন্ধে আভাস পাওয়া 
যায়। গো-যান, এমন কি আদ্দিমতম নর-যান (পাল্কি, ডলি) পর্যস্ত, 
আজও ভারতের গ্রামাঞ্চল হইতে একেবারে লুপ্ত হয় নাই। কলিকাতার 
মতো! মহানগরে আজও রিকশাগাড়ি মানুষে টানিয়া থাকে । মানুষকে 
মানুষ বহিয়! লইয়া যায়, ইহ! বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নিশ্চয় বর্বর বলিয়া 
মনে হইবে। বাস্তবিকই ইহা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও বর্বর ব্যবস্থা । যখন 
ভারতের আকাশপথে ভাইকাউন্ট, জেট, কমেট প্রভৃতি অত্যাধুনিক বিমান 
উড়িতেছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই বিমানে করিয়া দেশ-বিদেশে যাতায়াত 
করিতেছে; ভারতের স্থলপথে যখন বিশাল বিশাল যাস্ত্রিক সরীস্থপের মতো 
অটোমোবাইল চলিতেছে, বৈহ্যতিক ট্রেন যাতায়াত করিতেছে, তখন শহরে 
মাহৃষে-টানা রিকশা] এবং গ্রামে মানুষের কাধে পাল্কি ও ডুলি অসম্ভব 
আকালিক ( 8:08014:020180, ) বলিয়! মনে হয়। কিন্ত বিংশ শতাব্দীর 
পথের উপরেও আজ যে আমাদের পাঁচ হাজাব বছর আগেকার এই দৃশ্ট 


২৫৪ সমাজবিগ্] প্রবেশিক 


দেখিতে হইতেছে তাহার প্রধান কারণ ভারতের জনসাধারণের দারিদ্র্য। 
এই দারিক্র্যের জন্যই গ্রামে যাহারা পাল্কি-ডুলি বহিত এবং শহরে আজও 
যাহার| রিকশ! টানে তাহার1 এই চিরকালের বহনের কাজ ছাড়িতে পারে 
নাই। কিন্ত আধুনিক সমাজ ও সভ্যতার শিষ্টতা ও মানবিকতার দিক 
হইতে বিচার করিলে মনে হয যে আইন করিয়! হইলেও ইহ] ছাড়াইয়| 
দেওয়া! উচিত । 
আশ করা যায় এই দৃশ্য আর বেশীদিন দেখিতে হইবে না এবং যানবাহনের 
ক্ষেত্র হইতে এই উদৃত্তট আকালিকতা৷ অচিরেই আদৃশ্য হইবে । গত একশত 
বছরের মধ্যে ভারতের যানবাহনের যে বিস্তার ও বৈচিত্র্যবৃদ্ধি হইয়াছে তাহ! 
*জাপান ছাডা এসিযার আর কোন দেশে হইয়াছে কিনা সন্দেহ । চলাচলের 
সকল পথেই ভারতে আজ সর্বপ্রকারেব সর্বাধুনিক যানবাহনে লোকজন 
যাতায়াত করিতেছে । ভাক-টেলিগ্রাফ-টেলিফোন ইত্যাদি যোগাযোগ- 
ব্যবস্থাও ভারতে আজ যথেষ্ট উন্নত ও প্রশস্ত । বিশেন করিয! লক্ষ্য করিবার 
বিষয় হইল ১৯৫০-৫১ সালের পর হইতে গত দ্রশ-বারে! বছরের মধ্যে ভারতের 
যানব্হন ও যোগাযোগের অতিদ্রত ব্যাপক বিস্তার হইযাছে। সমাজ- 
জীবনে কাজকর্মের ও চলাফেরার গতিবেগ না বাড়িলে যানবাহন- 
যোগাযোগের এই দ্রুত বিস্তার সম্ভব হইত লা। সমাজের গতিশীলতা ও 
কর্মমুখরতা মানুষের চলাচল ও যোগাযোগ-ব্যবস্তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়! 
গত দ্রশ-বারো বছরের মধ্যে ভারতের অর্থনীতিক ও সামাজিক জীবনে যে 
দ্রুত অগ্রগতি হইয়াছে তাহারই প্রভাবে যানবাহন ও যোগাযোগের এই 
বিস্তার ও উন্নতি সম্ভব হইয়াছে । 


বিশেষ প্রাকৃতিক অঞ্চলের যানবাহন 


এইবার আমর] কয়েকটি বিশেষ প্রাকৃতিক অঞ্চলের বিশিষ্ট যানবাহনের 
কথা বলিব। যেমন মরুভূমি অঞ্চলে, তুবারাবৃত শীতপ্রধান মেরু অঞ্চল ও 
পার্বত্য অঞ্চল । সমতল দেশে সাধারণ লোকে যে-সমস্ত যানবাহন ব্যবহার 
করে, এইসব অঞ্চলে প্রাকৃতিক বাধাবিপত্তির জন্ত তাহ1 ব্যবহার কর। সম্ভব 
হয় না। যে সমস্ত পণ্ড সমতলভূমিতে বোঝ! বহন করিতে পারে তাহাদের 
দিয়! পাহাড়-পর্বতে, মরুভূমিতে বা মেরু অঞ্চলে বোঝা বহন করানো কঠিন । 


যানবাহন ও যোগাযোগ | ২৫৫ 


এই তিনটি প্রারুৃতিক অঞ্চলে সমস্ত জীবজস্কর মধ্যে তিন-চারটি জীবকে 
ভারবহনের বিশেশ উপযোগী দেখা যায় । এই জীবগুলি হইল-- 

মরুভূমি অঞ্চলে | উট ও গাধা 

মেরু অঞ্চলে । কুকুর ও বল্গাহরিণ 

পার্বত্য অঞ্চলে 1 অশ্বতর ও টাট, ঘোড়। 
এই কয়েকটি জীব ছাড়া ছাগল-ভেড়া-গরুরও ভার বহনের ক্ষমতা আছে। 


মরুভূমির বাহন 


মরুভূমির বাহুন। অতলাস্তিক মহাসাগরের কোল ২ইতে নীলনদের 
তীর্ণ পর্যস্ত উত্তর-আফ্রিকাগ সাহার] মরুভূমি বিস্তৃত। নীলনদ হইতে 
পূর্বদিকে আপব, মেসোপোতামিয়া৷ ও পারস্তের ভিতর দিয়! মরু অঞ্চলের 
ধারাবাহিক বিস্তার হইযাছে। তারপর বেলুচিস্তান ও সিদ্ধুর মরুতুল্য নীরস 
ভূমির উপর দিয়! গিয়া রাজপুতানার বৃহৎ থর মরুভূমিতে এই ধুপর বালুকা- 
রাজ্যের শেষ হইযাছে। একদিকে শেষ হইয়াছে, কিন্ত আর-একদিকে থর 
মরুভূমির উত্তরপূর্বে হিমালয় পার হইয়া তিব্বতের বিস্তীর্ণ অনুর্বর 
মালভূমি, মোঙ্গলিয়ার গোবি মরুভূমি এবং মধ্যএসিয়ার অগ্ঠান্ত সব পতিত 
ভাম। মরুভূমি অঞ্চল দক্ষিণ-আক্রিকা ও আমেরিকাতেও আছে। মরুভূমির 
প্রাকৃতিক পরিবেশের উদাস নিষ্টুর রিক্তা সর্বত্র একরকম, এসিয়৷ আফ্রিকা 
ও আমেরিকার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এই বিস্তৃত মরু অঞ্চলে চলাফেরা! 
করিবার এবং নানারকম পণ্যদ্রব্য ও জিনিসপত্র বহন করিবার উপায় কি? 

উপায় প্রতিই যেন মানুষের জন্ত উদ্ভাবন করিয়াছেন মনে হয়। এমন 
একটি জীব তিনি স্থষ্টি করিয়াছেন যে জীবটি এই নির্জলা শৃন্ত মরুভূমিতে 
মানুষের একমাত্র সঙ্গী ও সকলরকমের বাহন হইবার উপযোগী | এই বিশেষ 
জীবটি হইল-__উট। চারখানি পা ও গলাটি যথাসভব দীর্ঘ, পিঠে উন্নত কুঁজ, 
দেহ দূ ও বলিষ্ঠ । আকাশমুখী চোখমুখে এমন একটি উদাস ভাব আছে 
যাহার সহিত কেবল মরুভূমিরই নির্মম ওদান্তের মিল হইতে পারে | দেখিলে 
মনে হয় যেন কষ্টসহিষুতার প্রতিমুতি | দিগস্তবিস্তুত ধু ধু মরুভূমিব উপর 
মরুযাত্রীকে পিঠে করিয়। উট যখন তাহার দীর্থ প ফেলিয়া, লঘ্বা গল 
প্রসারিত করিয়! চলিতে থাকে তখন মনে হয় বালুর সমুদ্রের উপর দরিয়া যেন 
একটি জীবস্ত জাহাজ ভাসিয়৷ চলিয়াছে। 


২৫৬ সমাজবিগ্া। প্রবেশিকা 





মরুভূমির মরূপোত “উট' 


উটকে “নানুকাপোত? (1999:৮-81010 ) বলা হয়। ঠিকই বলা হয়, 
কারগ'হাজার হাজার বছর ধরিয়! এই যানবাহনশৃন্ত মরুভূমিতে উটই মানুষের 
একমাত্র যান ও বাহনের কাজ করিয়াছে । আজও উটের বোঝা-বহনের কাজ 
শেন হয় মাই। বৈজ্ঞানিক যুগে রুপথে অটোমোবাইল চলিতেছে, মরু- 
বুকের উপর দিয়] বিমান যাতায়াত করিতেছে, কিন্তু তবু উট না থাকিলে মরু 
অঞ্চলে বহনের কাজ বন্ধ হইয়া জীবন অচল হইয়! যাইবে । বাণিজ্যের পণ্য 
ও বণিকদের পিঠে লইয়। শত শত উটের ক্যারাভান আজও মরুভূমির পথের 
উপর দিয়! চলিয়া থাকে । মরু অঞ্চলের এই জীবস্ত যানটিকে আজও কোন 
যান্ত্রিক যান স্বানচ্যুত করিতে পারে নাই। মরুভূমির উপর দিয়! চলিবার 
উপযোগী যান্ত্রিক যান যে 'নাই তাহ! নহে, কিন্তু ঠিক উটের মতো! একটি 
জীবন্ত যানের বিকল্প কোন যান আজও চোখে দেখা যায় না। উত্তর-আফ্রিকা 
হইতে আরব, পারন্তঃ রাজপুতান। ও উত্তরভারত এবং গোবি মরুভূমির উপর 
দিয়! চীনের সীমান্ত পর্ধস্ত চলাচলের বাহনরূপে আজও উট অপরিহার্য । 


মের অঞ্চলের বাহন 


মেরুবৃত্তের মধ্যে সুদুর উত্তর-ইউরোপ, সাইবেরিয়1, আলাম্ক!, উত্তর- 
কানাডা, গ্রীনল্যাণ্ড প্রভৃতি যে-সব অঞ্চল আছে সেখানে শীত ও 


যানবাহন ও যোগাযোগ ২৪৭ 


তুবারের প্রকোপ এত প্র5গু যে সাধারণ মানুষের পক্ষে বসবাস ও 
জীবনধারণ করাই ছুরূহ। শ্বচ্ছন্দে চলাচল করিবার কথা চিস্তাই কর! 
ধায় না। জমাটবাধ! তুধারবক্ষ হইল সেখানকার চলাচলের ক্ষেত্র । শুধু নীরেট 
তুষারক্ষেত্র হইলেও কথ। ছিল না। এই তুষারের উপর দিয় যখন প্রবলবেগে 
ঝড় বহিতে থাকে তখন কোন ধুপিকণ! ওড়ে না, বরফের কণা ওটুকর! 
উড্ভিতে থাকে | হিমশীতল তৃষারপথে মেরুবাীদের এই তুষারঝটিকার ভিতর 
দিয়! জাবিকা ও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে চলাচল করিতে হয়। চলাচলের জন্ত 
যানবাহনও প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেই যানই বা কিরকম এবং তাহার বাহনই 
বা কোন্‌ জীব? সাধারণ বাণ্প ও বিদ্যৎ-চালিত যানে যেখানে চল! প্রায় 
অপভ্ভব, সেখানে কোন জীবের মুখাপেক্ষী হওয়! ছাড়া উপায় নাই। এই জীৰ 
হুইল-_বল্গাহরিণ ও কুকুর। 

মেরু অঞ্চলের প্রধান যান হইল-_জজগাড়ি। এই শ্লে্জ একরকমের চক্র- 
হীন তুষারযান। মেরু-সাইবেরিয়া ও উত্তর-ইউরোপে এই লেঙ্গগাড়ি প্রধানত 





মেরু অঞ্চলে কুকুরে পেজ টানে 

বল্গাহরিণে টানিয়! থাকে । অন্যান্য মেরু অঞ্চলে-যেমন আলাস্বী, উত্তর- 
পশ্চিম কানাডা ও শ্রীনল্যাণ্ডে _“হাঙ্কি” নামে একরকমের অধর্বন্ত কুকুরে 
স্লেজ টানে । তুষারের উপর দিয়া এই কুকুরের দৌড়াইবার ক্ষমতা থুব বেশী । 
কুকুরের সহিত বল্গাহরিণও প্রতিযোগিতায় পারে না। ন্নেজে বোবা 
চাপাইয়। কুকুরের পাল ঘণ্টায় প্রায় ১০-১২ মাইল করিয্। ভুষারপথ দৌড়াইতে 
পারে। ঘোড়1 ও বল.গাহরিণ অপেক্ষা কুকুর অনেক বেশী শীত সহ করিতে 
পারে, কুকুরপালথের খরচও ঘোড়1 ও হরিণ অপেক্ষা কম। সেইজন্ত দেখা যায় 

কুকুরই মেরুবাসীদের প্রিয় জীব। 

১৭ 


২৫৮ সমাজবিছ্য! প্রবেশিকা 


কানাডার একটি বৃহৎ অংশ মেরুবুত্তের মধ্যে পড়ে এবং তাহ] তুষারে ঢাক! 
থাকে | শীতের সময় এই অঞ্চলে শ্লেজে চলাচল কর] ছাড়। উপ্ণয় থাকে ন1। 
শ্লেজ ছাড় এই অঞ্চলে চলাচলের স্থবিধার জন্ত কিছুদিন হইল বৈজ্ঞানিকর 
একর কমের যন্ত্রধান নির্মাণ করিয়াছেন । এই যন্ত্রযানের নাম দেওয়। হইয়াছে 
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মেরু অঞ্চলের য্বযান--প্সোমোবাইল 


“ক্মো-মোবাইল" (৪০০ 00116) বা “তুষার-মোটর* | জজের মতো ইহারও 
চাকার দলে মস্থণ “রানার” আছে এবং যুদ্ধেব ট্যাঙ্কগাড়ির মতো বরফের 
উপর দিয়! কেটারপিলার-চেইনে ইহা গডাইয়া চলে। সমস্ত গাড়িটি 
আগাগোড়। বর্মাবৃত থাকে । মধ্যে মধ্যে খোপ থাকে বটে, কিন্তু চলিবার 
সময় তাহাও বন্ধ করিয়! রাখা হয়। কারণ তাহ] না হইলে ভিতরের চালক 
ও যাত্রীদের পক্ষে তুধারবঞ্চার ঝাপ! সহ্‌ কর] সম্ভব নহে। কুকুর ও বলগা- 
হরিণের লেজের পরে এই তুষার-মোটর নিঃসন্দেহে মেরু অঞ্চলের অত্যাধুনিক 
অভিনব যান। কিন্তু ইহা সাধারণ মেরুবাসীদের, ব্যবহার করিবার ক্ষমত! 
নাই, ললেজই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন । 


পার্বত্য অঞ্চলের বাহন 


পার্বত্য অঞ্চলেও চলাফের। কর] রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার । যদিও 
পার্বত্য পথে আজকাল মোটর, রেলগাড়ি ও অন্ঠান্ত আধুঁনক যানবাহন 
্বচন্দে চলাচল কক্ষিতেছে, তাহা! হইলেও এইপব অঞ্চলের সাধারণ 
অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনধাত্রায় এগুলি বিশেষ কাজে লাগে ন|। পার্বত্য 
অঞ্চলে ভারবহনের উপযোগী পণ্ড হইতেছে টাটু, ঘোড়!, গাধা, ছাগল ও 
ইয়াক বা.টমরীগাই | হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে ও অন্তান্ পার্বত্য প্রদেশে 


যানবাহন ও যোগাযোগ ২৫৯ 


এই সমস্ত পল্ত পাহাড়ীর! নিজের] চড়িবার জন্য ও ভারবহনের জন্য ব্যবহার 
করিয়া থাকে । ঘোড়। ও গাধার পিঠে পণ্যদ্রব্যের বোঝ! বহন করা হয়) 
পাহাড়ী গাধা ও ঘোড়। দেখিতে বেঁটেখাটে। হইলেও অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও 
কর্মক্ষম । পাহাড়ী ছাগলও বেশ হষ্টপুষ্ট এবং অল্পস্বল্প বোঝাও বহন করিয়া, 


পার্বত্য 

অঞ্চলে 

পিঠে 
বোঝাবহন 





থাকে। পার্বত্য অঞ্চলের মাহুষ নিজের পিঠে করিয়া]! বোঝা "বহনের উদ্দেশ্যে 
নানা রকমের কৌশল উদ্‌ভাবন করিয়াছে । বড় বড় ঝুড়িতে ও ব্যাকে 
জিনিসপত্র সাজাইয়, তাহ! পিঠে ফিতা-দড়ি দিয়া বাধিয়া, কপালের সহিত 
লাগামের মতে] লাগাইয়া, সামনের দিকে ঈষৎ ঝঁকিয়! পাহাড়ীর1 অনেক বেশী 


২৬০ «“সমাজবিগ্ভ। প্রবেশিক। 


বোবা! অনায়াসে পাহাড়ের উচুনিচু পথে বহন করিতে পারে । মধ্যে মধ্যে 
তাহাদের হাতে একট। মোঠ1 লাঠিও থাকে, কারণ লাঠিতে তর দিয়! 
গঠানামার সুবিধা হয়। 


বিভিন্ন বিশেষ প্রার্কৃতিক অঞ্চলের এইপব বিশিষ্ট যানবাহন ও ভারবহনের 
কৌশল দেখিলে মনে হয়, প্রকৃতি যেখানে মাশ্ুষের চলাফেরার পথে বাধ! 
স্থ্টি করিযাছে সেখানে প্রতি নিজেই কিছুট1 যাহুষের চলার পথে সহায় 
হইয়াছে । উট, হাক্কি-কুকুর, বলগাহরিণ, খোডা, গাধা, অশ্বতর, ছাগল 
ইন্যাণ্দ জীবজন্ত দৈহিক শক্তি ও গড়নের দিক দিয় এই সমস্ত অঞ্চলে মাহুষের 
চলার পথে প্রধান বাহন হইযাছে এবং মাহ্ুষও তাহাদের পালন করিয়। বাহন 
হইবার উপযোগী করিয়াছে । পথ না চলিলে ও বোঝ! বহন না করিলে 
জীবন অচল হইয়া] যাইনে বলিয়া এইসব অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া! মরু-মেরু ও 
পার্বত্য প্রদেশে, মাহ্ষ নিঙ্গে চলিবার ও বহন করিবার কৌশলও অনেক 
উদৃভাবন ,করিয়াছে। প্রক্কতিব বাধা জয করিয়! মাস জীবনের পথে চিরদিন 
চলিবার চেষ্টা করিয়াছে । ডুলি-পাল.কি হইতে জেউ-কমেট ও স্পেল-শিপ 
পর্যন্ত বানবাহনের অগ্রগতিতে এই চলার এখনও “শব হয় নাই । কারণ চলাই 
জীবন এবং না-চলাই মুই্য। 
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মানুষ ও পৃথিবী 


*গ্রুতিপাগ্য । বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মান্থমের লহিত মাহ্ৃবের, 
জাতির সহিত জাতিৰ আন্তর্জাতিক যোগাযোগের সুযোগ এতদূর বাড়িয়! 
গিয়াছে যে"গ্বান-কাল-পাত্রের ব্যবধান বলিয! আজ আর বিশেষ কিছু নাই । 
ভেইগোলিক ব্যবধান নামমাত্র আছে, কিন্ত তাহার জন্য চলাচল, যোগাযোগ 
ও মিলনে পথে কোন বাধা নাই । যানবাহন ও যোগাযোগ-ব্যবস্বার যে 
ক্রমবিকাশের কথা আগে আলোচনা বর] হ্ইফাছে তাহ! হইতে এই 
আন্তর্জাতিক পরস্পর-নির্ভরতার পথ যে কত প্রশস্ত হইতে পাবে তাহার 
আভাস পাওখা যায়। চার-পাঁচ শত মাইল পথ যদি একঘণ্টায় উডিষ! 
যাওয়া যায তাহ! হইলে সারা পৃথিবী ঘু্বরা আমিতে ছুই-একদিনের বেশী 
সময় লাগে না । আজ এই ব্যবধানের প্রাচীণু এর যাওখার ফলে পৃথিবীর 
ম'হুষ একটি অভিন্ন মানব-পরিবারে পরিণত হইতে চলিয়াছে। 
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ক গ্রাথম প্রকরণ হইতে সপ্তম প্রকরণ (07001 9 5) ৬11) এবং একাদশ প্রকরণ 
(0010 1) লইয়া সমাজবিদ্ু। বিষয়ের 'প্রথম পত্রের (806৮1) ১০০ নম্বর নির্মিত হইয়াছে। 
দেইজন্থ সপ্তম গ্রকরণের পরে একাদশ প্রবর॥ সন্নিবেশিত হইল। “যানবাহন ও ঘোগাঘোগ" 
বিষয়ের মহিত এক'দশ প্রকরণের শিষন বন্তরও সম্পর্চ অ'ছে।- লেখক 


মাহষ ও পৃথিবী ২৬৩ 
বিভিন্ন জাতির পরস্পর-নির্ভরতা 
যানবাহন ও যোগাযোগের বৈপ্লবিক অগ্রগতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন 
জাতির পরম্পর-নির্ভরত1 অনেক বাড়িয়াছে এবং ক্রমেই বাড়িতেছে। রাষ্ট্রের 
ও মাহৃষের কর্মজীবনে সর্বক্ষেত্রে এই নির্ভরতা ও লেনদেনের পরিচয় পাওয়। 
যায়__অর্থনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতি কোন ক্ষেত্রেই আজ আত্মকেন্দিক 
ও আত্মনির্ভর হইয়া কালাতিপাত করার উপায় নাই। 


অর্থনীতিক্ষেত্র । অর্থনীতিক্ষেত্রে আজ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
€1009705101751 0৮19) থে বিস্তার হইয়াছে তাহ! একপুরূষ আগেও 
কল্পনাতীত ছিল বলিলে অতুযুক্তি তয় না। সুদূর অতীতে প্রাগৈতিহাসিক 
যুগ হইতেই অবশ্য একদেশের মানুষ অন্থদেশের মান্ষের সহিত পণ্যদ্রব্য 
আদান-প্রদান করিত! বণিকদের দেইপব পুরাতন ক্যারাঁভান-পথ আজও 
পৃথিবীর বুক হইতে পাপ পায় নাই। ছ্ম পার্বত্য ও মরুভূমি অঞ্চলে 
আজও ছেইসব পথের চিহ্ন কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের 
মাথার উপর দিয়। শ্রাকাণপথে বিমাঁন আত্তর্জীতিক যোগাযোগের যে জাল 
বিস্তার করিযাছে, অতীতের কোন কালে তাহার সমতুল্য কিছু ছিল না। 
ছুস জ্ব্য পর্বতমালা, মহাসমুদ্র ও মরুভূমি অতিক্ষম করিয়। আজ বিশ্বপথযাত্রী 
মানুষের সহিত সকলবকমের ব্যবহার্য ও উপভোগ্য পণ্যপ্রব্য বিমান দেশ- 
দেশাস্তরে বচন করিয| লইধা যাইতেছে । আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথে আজ 
ভৌগোলিক বাপার কোন গুরুত্ব মাই বলা চলে! 


পণ্যের সহিত টাকাপবসাঁও আতন্তর্রথাতক আদান-প্রনান বাড়িয়া 
শিয়াছে। একদেশের মূলধন অন্বেশে নিয়োগ করিয়! কার্ষক্ষেত্রে তাহার 
গয়োগ তদারক কণ। আজ সহহুমাধ্য হইয়াছে । পৃাথবীৰ বিভিন্ন অঞ্চলে 
বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও যদ্্গালিত 'শন্সেরর বিকাশের পথে বাধাও অনেকট। দূর 
হইয়াছে । অন্থন্নত ও অনগ্রসণ দেশের ভ্রত অর্থনীতিক অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে 
এবং দেশের সহিত দেশের অথণাতিক ব্যবধানও দূৰ হইয়| যাইতেছে । 

খাদ্দ্রব্যের ক্ষেত্রেও আত্তর্জাতিক নির্ভব্ত1! আজ অনেক বাড়িম্1 গিয়াছে । 
লব দেশে সকলরকমের খাগ্ভকলল সমান উৎপন্ন হয় না। মধ্যে মধ্যে প্রাকৃতিক 
বিপর্যয়ের জন্য কেন কোন দেশেখাছ্ উংপাদনে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে 


২৬৪ সমাজবিছ্ধ। প্রবেশিক। 


এবং তাহার ফলে খান্ভমংকট, ছুভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি দেখা দিতে পারে । 
অতীতে এই ধরনের জাতীয় সংকট দেখ! দিলে অনেক সময় অসহায়ের মতে! 
অনৃষ্টের উপর নির্ভর করিতে হইত। যানবাহন-যোগাযোগের উন্নতির ফলে 
আজ আর তাহ] করিতে হয় না। বাম্পীয় রেলগাড়ি ও রেলপথ প্রতিষ্ঠার 
পর প্রথমে এই অসহায় অবস্থা কিছুটা দূর হয়| আজকাল ব্যোমযানের 
উন্নতির ফলে পৃথিবার কোন দেশকেই এই অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হইতে 
হয় না| সংকট অত্যন্ত ভয়াবহ ও জরুরী হইলেও একদিনের মধ্যে বাহিরের 
বড় বড় দেশ হইতে যে-কোন বিপন্ন দেশের সাহয্যের জন্য খাছ্দ্রব্য ও 
জিনিসপত্র পাঠানে। যায়। বিপন্ন লোকজন কোথাও একেবারে বিচ্ছিন্ন 
হইয়। পড়িলেও হেলিকপটারের মতো! বিমানে করিয়া তাহাদের উদ্ধার 
ও সাহাধ্য করা সভ্ভব। এই কারণে পৃথিবীর সমস্ত দেশের পরস্পর- 
নির্ভরতা আজ ভ্রতগতিতে বাড়িতেছে। ভবিষ্যতে এমন একদিন আসিতে 
পারে যখন নানাবিধ ফসল ও পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন অণুকুল অবস্থ৷ অনুযায়ী 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভাগ হইয়| যাইবে এবং উৎপন্ন ফসল ও পণ্যত্রব্য পরে 
প্রয়োজনমতে। আবার প্রত্যেকে ভাগ করিয়া লইবে। সকলরকমের ফসল 
ও পণ্যের ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব না হইলেও, কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা স্বচ্ছন্দে 
সম্ভব হইতে পারে। 


রাজনীতিক্ষেত্র। রাজনীতিক্ষেত্রে পরম্পর-নির্ভরতা প্রত্যক্ষভাবে 
আজ আরও অনেক বেশী বাড়িযাছে। বুদ্ধবিগ্রহ ও শাস্তিরক্ষার সমস্য] তে! 
আছেই, অন্তান্ত সমস্যারও অস্ত নাই। সীমানার সমস্তা, অধিকারের সমস্ত 
রাধর সহিত রাষ্ট্রের মতানৈক্য ও বিরোধের সমন্তা-এরকম যে কত 
সমন্তার উদৃভব হয় তাহার ঠিক নাই। অধিকাংশ সমস্তাই বিচার করিলে 
হয়ত কোন রাঠ্রের নিজস্ব সমস্ত, কিন্ত অন্যদিক হইতে বিচার করিলে 
আস্তর্রাতিক সমস্যা । একট রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের বিরোধ বাধিলে তাহ! 
যেকোন সময় আস্তজণতিক ম্হাযুদ্ধে পরিণত হইতে পারে। যুদ্ধের 
মারণাস্ত্র আজ এত উন্নতি হইয়াছে যে এখন আর কাহার সহিত কাহার 
যুদ্ধ বাধিল তাহা! প্রায় অবাস্তর প্রশ্ন হইয়? দাড়াইয়াছে। সেইজন্ত আজ 
রাজশীতিক্ষেত্রে আন্নকেন্দ্রিক চিস্তার কোন স্বযোগ নাই, কারণ কোন 
রাষ্ট্রের পক্ষেই আজ আর গা-ঢাক! দিয়] পরম নিশ্চিন্তে কালাতিপাত কর। 
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ভারতের সহিত বাঁহর-বিশ্বের যোগাযোগ--সমুদ্রপথে ও বিযানপথে 


২৬৬ সমাজবিদ্ধা প্রবেশিকা 


সম্ভব নহে। এইজন্ত প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বরাষ্টনীতি অপেক্ষা! পররাষ্ট্রনীতির 
গুরুত্ব আজ অত্যন্ত বেশী। 

ছুইটি নীতিকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবারও উপায় নাই। একটি 
নীতির উপর আর-একটি নীতি নির্ভর করে । সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত 
ভারতের যদি সদৃতাব ও বন্ধুত্ব থাকে তাত! হইলে ভারতের স্বরাষ্্নীতি 
প্রকাশ্যে মোভিয়েট-বিরোধী হইতে পারে না। একথা যেমন সত্য, তেষনি 
যে-সমস্ত দেশ প্রকাশ্টে শোভিয়েট-বিরোধী তাহারাও যে ভারতের উপর প্রীত 
হইবে ন1 সেকথা ও সত্য | কি তাহ! সত্তেও রাজনীতিক মতবাদ বাঁ আদর্শে 
প্রশ্ন বড় করিয়। তুপিয় ন1 ধরিয়। আন্তর্জাতিক সন্প্রীতি যে অক্ষুণ্ন বাখা যায়, 
ভারতবর্ষ তাহ] অনেকটা প্রমাণ করিয়াছে । আন্তর্জাতক গাজশীতিক্ষেত্রে 
পরম্পর-নির্ভরতা অস্বীকার না করিয়াও ভারতবর্ষ নিঙ্গের স্বাতন্ত্য কি করিয়। 
রক্ষা করা যায় পেই পথ প্রত্যেক পাকে দেখাইয়াছে। 


শিক্ষা ও সংক্কৃতিক্ষেত্র | শিক্ষা ও সংস্কৃতিক্ষেবেও পুথিবীর রাষ্রগুলির 
পরস্পর-নির্ভর'ত1 আগের তুলনা আজকাল অনেক বাঁড়যাছে ও বাড়িতেছে। 
ইহার অন্তম কারণ অবশ্য যানবাহন ও যোগাযোগের বিস্ময়কর অগ্রগতি 
বিশেষ করিয! আকাশযানের আশ্চর্য উন্নতি । কিন্তু ইভ] ছাড। আরও একটি 
বড় কারণ আছে । সাম্প্রতিক কালে ধজ্ঞানিক বিদ্যা ও টেকনোলজির 
শাখা-প্রশাখা এতদূর প্রসারিত হইয়াছে যে কোন একটি দেশের পক্ষে মকল 
বিদ্যায় বিশারদ হওধ] প্রায় অসম্ভব বলা চলে। সকল বিদ্যা অশ্থশীলন 
করার সমান সুযোগও সর্বত্র ন'ই। আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনিক্যাল 
বিদ্যা অজ্রশ্র শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া এক বিশাল বটবুক্ষের আকার 
ধারণ করিয়াছে । মূল বিদ্যা তত্বৃঙ্ঞানই যথেষ্ট নহে, তাহার প্রয়োগ্রজানেও 
বিশেষজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন । সেইজ্ন্ত আজ টাঁকাপয়স। ও বাণিজ্যের পণ্য- 
দ্রব্যের লেনদেনের মতো বিভিন্ন দেশের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনিসিয়ানদের 
আদানপ্রৰানও অনেক বাড়িয গিয়াছে । ইহাতে অপেক্ষাকিত অনুন্নত 
দেশগুলির সুবিধা হইয়াছে যথেষ্ট । আধুনিক কলকারখান1, জটিল যন্ত্রপাতি, 
গবেষণাগার, বৈজ্ঞানিক ইনস্টিটিউট ইত্যাদি স্থাপনের জন্য কোন বিশেষ 
বৈজ্ঞানিক ও টেকনিক্যাল পরামর্শের প্রয়োজন হইলে, অথবা প্রত্যক্ষ 
সহযোগিতা দরকার হইলে, আত্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহা সহজলভ্য হইয়াছে । 


মান্য ও পৃথিবী ২৬৭ 


আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক ও টেকনিক্যাল শিক্ষার বিচি ক্ষেত্রে এবং 
কলকারখানার প্রতিষ্ঠায় ও যন্ত্রপাতি স্থাপনে সোভিয়েট রাশি, আমেরিকা, 


ইংলগ্ু প্রভৃতি বড় বড় বিজ্ঞানোন্নত দেশ হইতে এই ধরনের পরামর্শ ও 
মহযোগিতা গ্রহণ কর। হইতেছে । 

স্কৃতিক্ষেত্রে নানারকমের আদান-প্রানও যানবাহনের উন্নতির জন্য 
সম্প্রতি অনেক বাড়িবা গিয়াছে | ভারতের ছাত্রর। বিভিন্ন দেশে নানারকমের 
বিদ্যান্থশীললের জন্য বৃত্ত পাইয়! অথব]। বিন! বৃত্তিতে যাত্র! করিতেছে, বাহিরের 
ছাত্ররাঁও ভারতে আমিতেছে। থিয়েনার, ফিল, সংগীত, লোকশিল্প ইত্যার্দিও 
আজ নানাদেশে পর্যটন করিতেছে । যে-দেশের যাহা উৎকুষ্ট সাংস্কৃতিক 
নিদর্শন আজ তাহ সকল দেশের লোকের পক্ষে দেখ! ও উপভোগ করা সম্ভব 
হইযাছে | বিভিন্ন দেশে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদের গমনাগমন আজ প্রার 
নিত্যনৈমিত্বক ব্যাপার ভইয়া উঠিয়াছে। সেক্সপিয়র, গেটে, টলসটয়, 
রবীন্দ্রনাথ প্রমূখ শিল্পীদের শ্বতি-উৎসবও আজ আর জ্মতীয উৎসব নহে, 
আন্তর্জাতিক উৎসব | সংস্কৃতির এই আদান-প্রদান ও ভাব-বিনিময়ের ফলে 
অদূব ভব্যিতে এমন একদিন আসিতে পারে যখন দমস্ত্র জাতীয সংস্কতির 
শ্ববীয়ত। ও.টবঠিত্র্যের ভিতর দিযা আন্তর্জাতিক মানবসংস্কৃতির একটি নিটোল 
রূপ প্রত্যেক মাহ্বধের চোখের সামনে স্পষ্ট হইয়া! ভাসিয়! উঠিবে । 


বিশ্বশান্তির আদর্শ 

অনাদিকাল হইতে এই পৃথিদীতে মানুষে মান্ষে হানাহানি চলিয়া 
আসিতেছে । মানবসভ্যতার হাঁওহাস আলোচন1 করিলে দেখা যায় যে 
নৃশংস যুদ্ধবিগ্রহ ও হানাহানি অসহ্য ও অধগিভ্য মাহুষেরই বৈশিষ্ট্য । 
আদিকালে মাহষ শান্তিপ্রির ছলা একথা সত্য ম্হে। মানুষের মর্যাদা সম্বন্ধে 
যখন মানুষের চেতনা-উদয় হয নাই, যে-কোন সাধারণ জীবজন্তর মতোই 
মাহুম মানুষকে দেখিত ও বিচার করিত, তখন কোন সংঘর্ষ বা যুদ্ধ বাধিলে 
তাহা যে কি ওয়ানক বর্বর ও নিষ্টুর ব্ূপ ধারণ করিত তাহ! সহজেই কল্পন। 
করা যায়। বন্তজন্তকে বদ করিয়! আদিম মানুষ যেমন আনন্দ করিত, শত্রুকে 
বধ করিরাও তেমনি আনন্দোৎসবে মত্ত হইয়া উঠিত। প্রাচীনকালে পৃথিবীর 
অনেক দেশে যখন দাসত্বপ্রথা প্রচলিত ছিল তখনও মান্ুষে-পশুতে কোন 
তফাৎ ছিল না। অথচ এই দাসত্বপ্রথার মধ্যেই মানুষের গর্বের বস্তু প্রাচীন 


২৬৮ সমাজবিদ্য। প্রবেশিকা 


গ্রীকসভ্যতা, শ্রীকদর্শন ও শিল্পকলার বিকাশ হুইয়াছে। দাসযুগে যুদ্ধের 
বন্দীদের ত্রীতদাদ বা গোলামের জীবন যাপন করিতে হইত। এই 
গোলামদের উপর যে অকথ্য অত্যাচার কর] হইত তাহার ববরণ পাঠ 
করিলে ভয়ে আমর] শিহরিয়! উঠিব। দাসযুগের পর দীর্ঘকালস্থায়ী মধ্যযুগেও 
মান্ধষের বুগ্ধত্গ্রহের রীতি ও পরিণতি প্রায় আগেকার মতোই বর্বর ছিল। 
কথায় কথায় মাম্রষধকে হত্যা করা, ধর্মের নামে যুদ্ধ করা, মধ্যযুগের 
ইতিহাসের অন্যতম বিশেষত্ব ছিল। সামান্য অন্টায়ের জন্ত মাহষের উপর 
পাশবিক অত্যাচার করা হইত। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টানিয়৷ ছিড়িয় ফেল 
হইত অথব] অস্ত্র দিয় কাটিয়। ফেল1 হইত | সানান্য জামদারর] ও সামস্ত- 
রাজার! পর্যন্ত সাধারণ মানুনের উপর অত্যাচার করিবার যে সমস্ত অভিনব 
কৌশল উদ্ভাবন করিতেন, বর্ববতার দিক হইতে ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত 
বিরল। প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই মধ্যযুগীয় বর্বরতা পৃথিবীর সর্বত্র 
মানবসমাজে কমাবশী চলিত। কাজেই শান্তি, মৈত্রা, সাম্য ইত্যাদি 
আদর্শ অতীতে মানুষের মধ্যে বিশেষ ছিল না। এই আদর্শের বিকাশ 
হইয়াছে আধুনিক যুগে, মাহৰ সঙদ্ধে মাহষের অদ্ধা ও মর্যাদাবোধ যখন 
জাগিয়াছে হখন। 

আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে পূথিবীর নানাদেশের মানুষের 
মধ্যে পরম্পর চেলা-পরিচয়ের সুযোগ হইয়াছে । যুদ্ধবিগ্রহের মূল কারণ লোভ» 
হিংসা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি লোপ পায় নাই বটে, কিন্তু তাহ! শিবারণের 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মাহুম দ্রুত সচৈতন হইয়] উগ্ঠিয়াছে । দেশ-বিদেশের 
মাহ্ষের যেলামেশার পথের বাধ যত দূর হইয়াছে তত পরস্পর ভাব-বিনিময়ের 
স্বযোগ বাড়িয়াছে। এই সুযোগের জন্যই মানুমের পক্ষে যুদ্ধব্গ্রিহ নিবারণের 
উপায় সম্বন্ধে একত্রে বসিয়া চিন্তা করার সুবিধা হইয়াছে। পরস্পর চেনা- 
পরিচয়ের ফলে মাহৰ এই সত্যও আজ উপলব্ধি করিতে আরম্ত করিয়াছে ষে 
দেশে দেশে সাধারণ মাহুষের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার, আশা-আকাজ্জারঃ কামণা- 
বাসনার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। যেটুকু পার্থক্য আছে তাহ! লইয়! 
মানুষে মাহুষে বিরোধ ব! প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিবার কোন কারণ নাই। মুটিমের 
একশ্রেণীর মাহ্ৃষের স্বার্থে স্বাথে সংঘাতের ফলে যুদ্ধ বাধে এবং সেই যুদ্ধে 
জাতীয়তার উন্মাদনায় বিভ্রান্ত সাধারণ নির্দোষ মানুষ অকাতরে আত্মবলি 
দিতে বাধ্য হয়। কাজেই সমস্ত দেশের সাধারণ মাহুষ যদি যুদ্ধ বন্ধ করিতে 


মাষ ও,পৃথিবী ২৬৯ 


দৃঢলংকল্প হয় তাহ] হইলে মুষ্টমেষ ক্ষমতালোভী ও স্বার্থান্বেধীদের চক্রান্ত 
নিশ্চয় একদিন ব্যর্থ হইবে । অকারণ যুদ্ধ ও জীবন-বিসর্জন বন্ধ হইবে, দেশে 
দেশে ও ঘরে ঘরে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হ₹ইবে। 

যুদ্ধ-নিবারণ ও শাস্তি-স্তাপনের গুরুত আজ অত্যধিক বাড়িয়াছে 
পারমাণবিক মারণাস্ত্রের জন্য। পারমাণবিক শক্কি মাহৃষের আয়ত্ব হইবার 
পর এবং তাহার প্রচণ্ড শক্তিশালী মারণাস্ত্র নড বৃড রাষ্ট্রের অধিকারে থাকার 
ফলে মহাযু'দ্ধর স্বরূপ সম্বন্ধে পৃর্যের সমস্ত ধারণ! আজ বাতিল করিবার 
প্রয়োজন হইয়াছে । এখন যুদ্ধ হইলে যুদ্ধের “ফ্রুন্ট' বলিয! কিছু থাকিবে না। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও এই ফ্রণ্টেব অস্তিত্ব ছিল এবং যুদ্ধরত ছুইপক্ষ তাহার ছুই- 
দিকে যুদ্ধ করিতে কবিতে অগ্রপব ভইত অথবা পশ্চাদপনরণ করিত । এখন 
আর যুদ্ধ সেইভাবে হইবে না। নিজের দেশে বগিযা প্রচণ্ড শক্তিশালী 
পারমাণবিক মারণাস্ত্র পুথিধীর যে-কোন স্তান লক্ষ্য করিযা নিক্ষেপ কর] যায় 
এবং তাহার গতিপথও নিয়ন্বণ কর! যায়। ইচ1 এমনই এক মারণাস্ত্র যাহা 
একটি বা দুই(টি আঘাত কবিলেই প্রবীর যে-:কান বড় 'মহানগর ঘরবাড়ি 
ও লোকজনসহ বিরাট ধবংদন্থুপ পবিপত্ত হইতে পারে | অসহায়ের,মতো। এই 
অনিবার্য ধবংসের সম্মখীন ৬ওসা ছা যুদ্ধ বাধিলে মান্ুমের আর গত্যস্তর 
নাই । দ্বিতীধ মহাধুদ্ধেও আকাশচাবী দানবের মনো ভয়ঙ্কবমূতি বোমারু 
বিমানের দল যখন টন উন ওজনের বোমা নিক্ষেপ করিত তখনও সাইরেনের 
শব্দ শুনঘা মামু আত্মরক্ষাব গনা আশষ গ্রহণ কপিতে পারিত। কিন্তু 
বর্তমানের পারমাণবিক যুগে স্দি যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে আত্মরক্ষা! করিবার 
মতো! কোন আশ্রয় পূর্থবীর কোন দেশেই খুজিথ। পাওয়া যাইবে না। 
আণবিক মারণাস্ত্র ভইতে আত্মরক্ষাব কোন উপাষ বা কোন আশ্রয় কাভারও 
পক্ষে আজও উদৃভাবন করা সম্ভব হয় লাই, ভবিষ্যতেও হইবে বলিয়া মনে হয় 
না। কারণ আণবিক বিস্ফোরণের ফলে প্রাকৃতিক আবহাওয়। পর্যস্ত যখন 
দূমিত হইয়া যায়, তখন গাছপাল! কীটপতঙ্গ হইতে মানব পর্যস্ত কাহারও 
বাচিবার কোন উপার থাকিতে পারে না। স্বতরাং আণবিক মহাযুদ্ধে 
পৃথিবীর মানবসত্যতা দিগন্তবিস্তত মরুভূমিতে পরিণত হইবে। মেই মরুভূমিতে 
আদৌ কোন জীবের অস্তিত্ব থাকিবে কি না, অথবা তাহার মধ্যে বিচ্ছিন্ন 
কোন মন্ধদ্যানে ভাগ্যবান কোন একদল মাহ্বষ বাঁচিয় থাকিবে কি না, 
বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর] সে সম্বন্ধেও সন্দেহ পোষণ করেন । আইনস্টাইন 


২৭০ সমাজবিদা। প্রবেশিকা 


বলিয়াছেন, থাকিতেও পারে আবার না থাকিতেও পারে, তবে থাকা আর 
না-থাকা ছুই-ই প্রায় সমান । যাহারা থাকিবে তাহারাই ব1 বিশ্বব্যাপী গোর- 
স্বানে কি করিবে? দ্বিতীর মহাযুদ্ধের পরে জর্জ বার্মাড শ-কে জিজ্ঞাসা করা 
হইয়াছিল--পতৃতীয মহাযুদ্ধ হইলে মাহ্বষের কি হইবে?” শ উত্বর 
দ্রিয়াছিলেন--“কি আবার হইবে? ভালই হইবে মলে হয়, কারণ সভ্যতার 
এই বিষঞ্কোড়াটি ফাটিয়া যাইবে এবং পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদে যাহার। বাচিয়া 
থাকিবে তাহাদের আবার গাছের ছাল পয! তীর-ধনুক লইয়! গোড়া হইতে 
সভ্যতার ইমারত গাথা আরভ্ত করিতে হবে ।” 

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবা আণবিক যুদ্ধে ফলাফলের 
এই চিত্র আীকিয়াছেন। এই চিত্র নিশ্ফ কোন দেশের পক্ষে কল্যাণকর 
নহে। তাহার! একথাও বলিয়াছেন যে আগামী যুদ্ধে বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্রের 
প্রতিযোগিতায় জয়-পরাজয় বলিয়৷ কিছু থাকিবে না। চিরদিন যুদ্ধে একপ্ক্ষ 
জয়ী হইয়াছে, আর একপক্ষ পরাজিত হইচাছে। ভণ্বষতে কেহ জরী ভইবে 
না, কেহ পরাজিতও হইবে না, সকলেই শুধু সর্বগ্রাসী ধবংসলীলায় আত্মহুতি 
দিবে। জয় হইবে শুধু মানুষের চরম অ+মিকার ও নিবুর্দিতার এবং পরাজয় 
হইবে সভ্যতার ও শুভবুদ্ধির । কোন দেশের কোন রাষ্ট্রনায়কের অথবা কোন 
সেনাধ্যক্ষের জয় বা পরাজয় হইবে না। বর্তমান আণবিক যুগে তাই শাস্তি 
ছাড়া দ্বিতীস কোন পথ নাই। হয় আল্ঞর্জাতিক শাস্তি, আর ন] হয় আণবিক 
মহাযুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপমৃত্যু ৷ 


ৃ জাতিসংঘ 

পৃথিবীর সকল জাতির মাহ্ৃষের এই শাস্তিকামন আজ জাতিসংঘ 
প্রতিষ্ঠানের ([0101660. 86005 0:5801588107)- সংক্ষেপে 0. বি. 9.বৰল। 
হয় ) মধ্যে মূর্ত হইয়। উঠিয়াছে। দ্বিতীয় মতাযুদ্ধের প্রচণ্ড ধবংসলীলার মধ্যে 
শাস্তির আবশ্যকতা রূঢ় বাস্তব সত্যন্ধপে বিশ্ববাসীর সামনে উদ্ঘাটিত হয়। 
মহাযুদ্ধের মধ্যেই রুজভেপ্ট, চাচিল, স্টালিন প্রমুখ রাষ্ীনেতার] এই বিষয়ে 
আগ্রহ "প্রকাশ করেন এবং একাধিকবার একত্রে আলাপ-আলোচনা করিয়! 
শান্তি স্বাপনের জঙ্য চুক্তি সম্পাদন করেন। ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে 
ডাথ্ার্টন ওকৃস-এ কয়েকটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা নিলিয়! একটি আতন্তর্ভাতিক 
রাস্থীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করেন । এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইবে 


মাহৰ ও পৃথিবা) ২৭১ 
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আত্তর্জীতিক যুব সম্মেলন ও উৎসব 
বিশ্বমৈত্রীর পথে 





২৭২ সমা'জবিদ্য। প্রবেশিকা 


১1 শাস্তিশ্রিয় রাষইগুলির প্রতিনিধিদের লইয়া একটি সভা! (4.58972515) 
গঠন করা। 

২। শান্তিপ্রিয় রাষ্রগুলিকে লইয়! একটি পরিষদূ (0098:2011) গঠন কর1। 

৩।| বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ বা বিবাদ হইলে 

শাস্তিপূর্ণ উপায়ে তাহ! মীমাংসার চেষ্টা করা; এবং 

৪। এই প্রতিষ্ঠান ও তাহার বিভিন্ন শাখার গড়ন কি প্রকার হইবে 
তাহ। স্থির করা। 

১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিল হইতে ২৬ জুন পর্যন্ত স্যানফ্রান্সিদকোতে পৃথিবীর 
৫০টি দেশের প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলনে বর্তমান জাতিমংঘের শান্তি ও 
মৈত্রীর ছার্টার” বা সনদ রচন] করা হয়। এই বছর ২৬ জুন তারিখে জাতি- 
সংঘের এই সনর্দ ৫০টি দেশের প্রতিনিধি প্রথম স্বাক্ষর করেন, পরে পোল্যাণ্ড 
যোগদান করিলে ৫১ জন জাতিসংঘের প্রথম সভা হন। আনুষ্ঠানিকভাবে 
জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪ সনের ২৪ অক্টোবর । 

জাতিসংল্ঘর সনদের উপক্রযণিকায় "9 0776 170901019 ০ 00৪ 70101690 

138/1078”__“আমরা জাতিলংঘের অন্তভূক্ত সকল জাত্তির সাধারণ মানুষ” 
প্রতিজ্ঞা করিতেছি বলিয়া! উদ্দেশ্য ঘোষণ। কর1 হইয়াছে । এই কথা সনদে 
বলার তাৎপর্য হইল-_জাতিসংঘ কেবল পৃথিবীর রাষ্ুনায়কদের কোন সংঘ 
বা সভা নূহ, সমগ্র মানবজাতির মহামিলন-মন্দিব | 

ছোটবড় সকল রাগ্রেব প্রতিনিধিরা এই কথা মনে রাখিয়া তাহাদের 

নানাবিধ সমন্তার সমাধানের জন্য এই জাতিসংঘে সম্মিলিত হইবেন এবং 
পরম্পরের মধ্যে কলহ-বিবাদ, বিদ্বেম-বিরোধ মিটাইয়! ফেলিয়। শাস্তিপ্রিয় 
প্রতিবেশীর মতে৷ পাশাপাশি বাস করিবার জন্য পবিত্র সংকল্প গ্রহণ করিবেন। 
জাতিসংঘের এই আদর্শ সনদে এইভাবে প্রকাশ কর! হইয়াছে_- 

ক। আস্তর্জাতিক শাস্ত ও নিরাপত্তা রক্ষা কর] । 

খ। বিভিন্ন জাতি ও রাহেঁর মধ্যে মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপন কর। 

গ। অর্থনীতিক (,001007019)১ সামাজিক (9০০181), সাংস্কৃতিক 
(০9160181) ও মানবিক (91008018218) সমস্তার সমাধানের 
জন্য এবং মাহ্ৃষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা (্009৪- 
[191069] 13101169 800 [71:9900109) রক্ষার জন্ত আস্তর্জাতিক 
সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করা) এবং 


মানুষ ও পৃণ্িবী ২৭৩ 


ঘ। বিভিন্ন রাষ্রের কাজকর্ম এই লক্ষ্যে পরিচালিত করিৰার জন্য 
জাতিসংঘকে একটি ভাব-বিনিষয়কেন্দ্রে পরিণত কর]। 
এই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্ত জাতিসংঘের ৰিরাট সংগঠন 
গড়িয়! তোল হইয়াছে 
মানহাটা'ন দ্বীপে প্রায় ১৮ একর জমির উপরে জাতিসংঘের প্রধান কেন্ত্রীয় 

কার্যালয় নির্মাণ কর হইয়াছে । সেক্রেটারিয়েট-গুহ একটি ৩৯-তাল। বিশাল 
অট্টালিকা । সাধারণ সভাকক্ষ--অর্থাৎ যে সভাকক্ষে বিভিন্ন দেশের 
প্রতিনিধিরা মিলিত হন তাহ। দৈর্থে ১৬৫ ফুট, প্রস্থে ১১৫ ফুট এবং উচ্চতায় 
৭৫ ফুট | সম্মেলন-গৃহ তিনভাগে বিভক্ত-_-(ক) অর্থনীতিক ও সামাজিক 
পরিষদগৃহঃ (খ) অছি (11596999191) ) পরিন্দগৃহত (গ) নিরাপত্ত| 
(১6০0:1/5) পরিষদগৃহ | প্রত্যেকটি পবিদগৃহ ( 401780009 বলা হয়) 
১৩৫ ফুট দীর্ঘ, ৭২ ফুট প্রশস্ত ও ২৪ ফুট উচু। ইহা ছাড়া আস্তজাতিক 
আদালত-গৃহ আছে । এই ছয়টি প্রধান বিভাগ লইয়] জাতিসংঘের বিশাল 
প্রতিষ্ঠান গভিয়! উঠিয়াছে। বিতাগগুলি এই__ 

সাধারণ সভ। 

নিরাপত্ব1 পরিষদ 

অর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ 

অছি পরিষদ 

আস্তজর্ণতিক আদালত 

সেক্রেটারিয়েট 
এই বিভাগগুলি প্রত্যেকটি বহু শাখায়-প্রশাখায় বিভক্ত । এই শাখা- 
বিভাগগুলিকে, অর্থাৎ উপবিভাগগুলিকে 44£900199, বল! হয়। 


জাতিসংঘের বৈশিষ্ট্য । পূর্বেও শাস্তি-স্থাপনের উদ্দেশ্টে আন্তর্জাতিক 
রাষ্রসংঘ স্থাপিত হইয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর 4198£09 ০1 ট8610108+- 
এর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে । কিন্তু পূর্বেপ এই রাষ্ট্রসংখের সহিত 
বর্তমান জাতিসংঘের পার্থক্য কোথায়? জাতিসংঘের বৈশিষ্ট্যই বা কি? 
জাতিসংঘের গড়নের মধ্যেই বৈশিষ্ট্য আছে। পৃথিবীর কয়েকটি বড় বড় 
রাষ্রের সম্পূর্ণ আয়ত্তে হইল “নিরাপত্তা পরিষদ” । এই বড় রাষ্ট্রগুলি হইল 
বর্তমানে ইংলগ্ড, সোভিয়েট রাশিয়া, ফ্রাল ও আমেরিকা | বড় রাষ্রগুলি 
১৮ 


২৭৪ সমাজবিগ্ভ। প্রবেশিক। 


শিরাপত্ব| পরিষদের 'স্বায়ী” সভ্য । ইহাছাড়| “সাধারণ সভা” হইতে ছুই 
বছর অন্তর ছয় জন করিয়া “অস্থায়ী” সভ্য পরিষদে নির্বাচিত হন। এই 
নিরাপত্ত। পরিষদের উপরেই বিশ্বের শাস্তি ও শৃঙ্খল! রক্ষার প্রাথমিক গরুদাধিত্ব 
অপিত হইয়াছে । কোন আন্তর্জাতিক সমস্ত! দেখ! দিলে নিরাপত্ত। পরিষদের 
অধিবেশন হয় এবং পরিষদ যে নির্দেশ দেন সাধারণ সত তাহাই বাস্তবক্ষেত্রে 
কার্যকর করিতে উদ্যোগী হন। পরিষদের সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ অগ্রাহ 
করিব|র ক্ষমতা তাহাদের নাই এবং তাহ! বিন! প্রতিবাদে পালন করিতে 
তাহার! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । 

পরিষদের বড় রাষ্রগুলির মধ্যে রাজনীতিক আদর্শ-বিরোধ থাকিতে 
পারে এবং বর্তমানে তাহা আছেও। যেমন আমেরিকার সহিত সোভিয়েট 
রাশিয়ার আছে। পাছে আদর্শ-বিরোধের জন্ত কোন আন্তজীতিক সমস্যার 
অথবা কোন একটি রাষ্ট্রে বিশেষ কোন সমস্তার কেবল ভোটাধিক্যের 
জোরে একতরফ1 বিচার হয়, এইজন্য আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়। প্রভৃতি 
রাষ্ট্রের যে-কোন বিষয় ভিটে, দিবার ব। নাকচ করিবার অধিকার আছে। 
এই 'অধিকারের সপক্ষে বড় যুক্তি হইল, পরিষদের কোন বৃহৎ রাষ্টই নিজের 
দল ভারী করিয়া! কোন উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিবেন না। 

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবতাঁ বাষ্রসংঘে এই ধরনের কোন সংগঠন গড়িয়। 
তোল সম্ভব হয় নাই। তাহার ফলে কোন সমস্তার উদ্ভব হইলে সেখানে 
কেবল দ্লাদ্লি ও ভোটাভুটি হইত, আসল কাঞ্জ কিছুই হইত না, অর্থাৎ 
সমস্যার কোন সমাধান হইত না। “লীগ অফ নেশনস" এই কারণে অল্পদিনের 
মধ্যেই একটি অকর্মণ্য ও অক্ষম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং বৃহৎ কুচক্রী রাষ্ট্র- 
জোটের কাছে ক্ষমত! লইয়] দাবাখেলার কেন্দ্র হইয ওঠে । বর্তমান জাতিসংঘ 
এখনও তাহ হয় নাই। সংগঠনের বন্ধন মানিয়! চলিলে ভবিষ্যতে তাহ 
হইবার সম্ভবনাও নাই। দল পাকাইয়া ও ভোটাভুটি করিয়া জাতিসংঘের 
নিরাপত্ত! পরিষদে কাহারও কোন অসৎ উদ্দেশ্য সাসিল করিবার কোন ম্থযোগ 
নাই । হয় পরিষদের সকলকে একযোগে মিলিয়৷ একমত হইয়া কোন সমস্যা 
সমাধান করিতে হইবে, অথব। একজন কাহারও অমত বা আপত্তি থাকিলে 
তাহা কর! চলিবে না। পরিষদে যাহা স্থির হইবে তাহাই চূড়ান্ত সিদ্ধাস্ত 
বলিয়। সাধারণ সভাকে গ্রহণ করিতে হইবে। সংগঠনে এই বিশেষত্বের জন্তই 
আজও জাতিসংঘের পক্ষে গত ১৭-১৮ বছর ধরিয়! পৃথিবীতে শাস্তি বজায় 
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রাখ! সম্ভৰ হইয়াছে । আমেরিকা বা! সোভিয়েট রাশিয়ার মতে! কোন বৃহৎ 
রাহী যঙ্টি ইচ্ছা করিয়া! জাতিসংঘের সংগঠনটিকে ভাঙিয়! না ফেলে তাহ] 
হইলে মধ্যে মধ্যে আস্তজর্শতিক আকাশে ঝড়ের মেঘ উঠিলেও, সেই ঝড় 
পৃথিবীর বুকের উপর নাধিয়া আসিয় মাহ্ৃষের শাস্তিভঙ্গ করিতে 
পারিবে না। 


আন্তর্জাতিক চেতনার বিকাঁশ 


যানবাহনের উন্নতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে ছুত্তর 
তৌগোলিক ব্যবধান ছিল আজ তাহা দ্রুত লোপ পাইতেছে। বিশ্বের 
মানবজাতি আজ আর অজ্ঞাতকুলশীলের মতো! পরম্পর-বিচ্ছিনন হইয়া বাস 
করিতে পারিতেছে না। দূরের মাহৃষ, “সাত সমুদ্র তের নদী? পারের অজান! 
মানুষ আজ কাছে আসিতেছে । পুথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের ও জাতির পরস্পর- 
নির্ভরতাও অনেক বাড়িয়াছে। কেবল রাস্ত্ীয় ক্ষেত্(ে নহে, অর্থনীতি" শিক্ষা 
স্কৃতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে পরম্পর-সহযোগিতা ও আদান-প্রদান এ্রমেই বুদ্ধি 
পাইতেছে। বিশ্বের মানবজাতি তাহার সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য লইয়া আজ 
অতিন্রত একটি যৌথ-পরিবারে পরিণত হইতেছে । এই অবস্থায় নিজের ঘরে 
ও পরিবারে বন্দী হইয়া; অথবা নিজের পল্লীতে বা দেশে বাস করিয়] 
কেবল আত্মচিস্তায় বা স্বার্থে মগ্ন হইয়া! থাকিবার কোন উপাথ নাই, থাক। 
উচিতও নহে । 
কেন উচিত নহে? কারণ ব্যক্কি বা মাহৃষই হইল রাষ্ট্রের ও দেশের 
ভিত্তিশ্বক্ূপ। একটি একটি করিয় বহু ব্যক্তি লইয়াই একটি জান্তি, একটি 
দেশ ও রাষ্ট্র গড়িয়া! উঠিযাছে। স্তরাং প্রত্যেক ব্যক্তি ৰা মানুষ যদি 
বতর্মান পৃথিবীর গতি ও প্রক্কৃতি সম্বন্ধে চেতন ন] হয তাঠা হইলে তাহাদের 
লইয়1 গনিত দেশ ও রাষ্ও সে সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারে না। গণতন্ত্রের 
যুগে রাষ্রনীতি দেশের মাহৃষই নিয়ন্ত্রণ করিয়! থাকে । রাণী একটি বড় 
নৌকার মতো! | তাহার হাল ধরিয়া থাকেন দেশের বিশ্বস্ত রাষ্ট্রনাধকরা, 
কিন্ত দাড় টানিয়। নৌকাটি চালায় দেশের মাহৃষ। তাই মান্ধষের বোধবুদ্ধি ও 
চেতন! রাষ্ট্রীয় কর্মধারায় প্রতিফলিত হয়। বিঙিন্ন রাষ্ট্রের নীতি লইয় 
আত্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির ৰিকাশ হয়। ব্যক্তির আস্তর্জাতিকতাবোধ রাস্্ীয় 
আস্তজর্শতিকতাবোধের সহার। 
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ব্যক্তির আস্তজর্শতিকতাবোধ জাগ্রত করার উপায় কি? উপায় হইল-_ 
প্রথমে স্বস্থ জাতীয়তাবাধ জাগাইয়! তোল! এবং তাহার সুদৃঢ় ভিত্তির 
উপরে আত্তজর্ণতিকতাবোধের মৌধ গড়িয়া তোল! । যাহার স্স্থ ও বলিষ্ঠ 
জাতীয়তাবোধ নাই, তাহার আত্তজ্শাতিকতাবোধ বলিয়! কিছু থাকিতে 
পারে না। যে নিজের পরিবারে শ্রদ্ধার পাত্রদের শ্রদ্ধা করিতে পারে না, 
স্নেহের পাত্রদের স্নেহ করিতে পারে না, সে প্রতিবেশীর্দেরও শ্রদ্ধ! করিতে ও 
ভালবাসিতে পারিবে না, দেশের লোককে একেবারেই পারিবে না । কোন 
ধর্ম বা নীতি বাহিরে পালন করিতে হইলে তাহ! আগে নিজের গৃহে আচরণ 
করিতে হয়। ইহ! বহুকালের প্রাচীন প্রবাদবাক্য । 

বাহিরের দেশকে ও বাহিরের মানুষকে ভালবাসিতে হইলে প্রথমে 
নিজের দেশকে ও দেশের মাঙ্গবকে ভাল বাসিতে হয়। জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায় 
নিবিশেষে নিজের দেশর মাহ্ষকে ভালবাসার ক্ষমতাই হইল জাতীয়তাবোধ | 
নিজের দেশের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তির দেশপ্রেম সামাজিক শ্রেণীভেদ, বর্ণ- 
ভেদ, জাতিভেদ ও জন্প্রদায়ভেদের বিষে কলুষিত ন! হয় তাহা হইলে তাহার 
মন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ও জাতির মাহ্ুবকে ভালবাসিবার জন্য প্রস্তুত 
হইয়াছে বুঝিতে হইবে | প্রত্যেক দেশের মানুষের মধ্যে যদি সুস্থ জাতীয়তা- 
বোধের বিকাশ হয়, একমাত্র তাহ! হইলেই আন্তজর্শতিক মনোভাব ও 
চেতনার প্রকাশ হইতে পারে । আমেরিকায় ও আফ্রিকায় যদি শ্বেতাঙ্গ ও 
কষ্জাজদের মধ্যে সম্প্রীতি ন। থাকে, তাহ হইলে এই ছুই দেশের মানুব সার! 
পৃথিবীর মাহ্ষকে কি করিয়া ভালবাসিবে ? আমর! ভারতজনেরা যদি হিন্দু- 
মুসলমান-শিখ-হ্রীান, ব্রাহ্মণ-শূদ্র প্রভৃতি সম্প্রদায়গত ও বর্ণগত বৈষম্য লইয়া 
এবং আপসামী-বাঙালী-বিহারী-ওড়িয়।-হিন্দুস্বানী-পাঞ্জা বী-মারাঠী-গুজরাটী- 
মাদ্রাজী প্রভৃতি প্রাদেশিক স্বাতন্ত্য ও অহমিক1 লইয়! কেবল দেশের মধ্যে বিষ 
উদ্‌গ্ীরণ করিতে থাকি, তাহ! হইলে আমাদের মধ্যে সুস্থ জাতীয়তাবোধের 
বিকাশ হইবে কোথা হইতে? তাহা যদি না হয় তাহা হইলে 
আত্তজাতিকতাবোধের বিকাশের কোন সম্ভাবন! নাই। 

তাহ! হইলে আত্তজ্ীতিকতাবোধ জাগাইবার জন্য প্রথষে প্রত্যেক 
দেশের মামৃষের মধ্যে সুস্থ ও সবল জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা প্রয়োজন । 
সুস্থ জাতীয়তাবোধ জাগাইতে হইলে দেশের মানুষকে জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায় 
নিবিশেষে ভালবাসিতে শিক্ষা! দেওয়] প্রয়োজন । এই শিক্ষা! পরিবারে ও 
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বিদ্ালয়ে পাইলে তবেই বাহিরের বৃহত্তর সমাজ-জীবনে ও রাষ্ট্রজীবনে 
আমারের সুস্থ জাতীয়তাবোধের প্রকাশ হইতে পারে । যদি তাহ হয তাহা 
হইলে আমাদের আস্তজশাতিক মনোভাব ও চেতন! সর্বক্ষেত্রে প্রকাশ পাইবে। 
বত'মান পৃথিবীতে ও সমাজে এই আত্তজর্শতিক চেতনার যে কত প্রয়োজন 
তাহা পদে পদে অস্থভব করা যায়। ক্রমেই বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও আন্তর্জাতিক 
যোগাযোগের বিস্তারের ফলে এই প্রয়োজন আরও বাড়িতে থাকিবে । আজ 
তাই সকল শিক্ষার শ্রেষ্ঠ আদর্শ হওযা উচিত-_ন্ুস্থ দেশাআবোধের উপর 
বিশ্বমানবতাবোধ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে জাগাইয়! তোল! এবং সমস্ত 
সংকীর্ণত1 মানুনের মন হইতে দূর করিয়া দেওয়া । 


00751105 
0৮০0]) 4& 


]. 110৭ [01 1176 17090110115 01 106 10710. 11256 1)6001779 111101- 
016]1)61)00ো11 090৭9 009 10 170 06৮01012101 01 18109078110. 00110700- 
11102011077 10011110165 8170 01116] 18,0(075 ? 


2. 17) ০110 7১6806 1189 19600117682. 601 1)6029511 1008 ? 


2. 1107৮ 1116 [7..09. 00101811710 1)6110 0710 1107 11 [0195 10 
501 111610771101771 10701010779 ? 


০:০0] 9 
1. [9106 51 10100021011 001100195 ৮7110 816 10011019613 ০01 1106 
ঢা. ঘি. 0. 


17. ড17101) 076 01 1176 10110551770 06109100001765 01 16 0. খৈ. 9. 
15 0116 1081 ৪0000711017 58101100 17016177800109] 0121071193 ? 


1..:06116181] 45556101010 


2. 96076081181 
3. 9800711 (031501] 
4. [00077010105 900191 2110. 00100191 01581581101, 


'সমাজবিদ্ভা প্রবেশিকা'র প্রথমভাগের বিষয়গুলি 
এইখানে শেষ হইয়া গেল। 

প্রথম প্রকরণ হইতে সপ্তম প্রকরণ (05165 1 6০ 7) 
এবং একাদশ প্রকরণ (02111 )--এই আটটি প্রকরণ 
লইয়া এই বিষয়ের (প্রথম পত্র” (1১509 7) রচিত হইবে । 
সেইজন্য ইহাকে প্রথমভাগ” বল! হইল । 

দ্বিতীয়ভাগে অষ্টম প্রকরণ হইতে দশম প্রকরণ (00165 
410০ 4.0) পর্যন্ত সমিবেশিত হইল । এই তিনটি প্রকরণ 
লইয়া এই বিনয়ের “দ্বিতীয় পত্র” (1১89৮ 71) রচিত 
ভইবে। 

প্রথমভাগের আটটি প্রকরণের এবং দ্বিতায়ভাগের 
তিনটি প্রকরণের বিষয়বস্তুর মধ্যে যোগস্ত্র কিভাবে রক্ষা 
করিয়া পাঠ্যবিষয় রচন] কর] হইয়াছে, তাহ! গ্রন্থের শেষে 


'পাঠসমীক্ষা” বিভাগে আলোচন1 কর] হইয়াছে । 
--ললেখক 
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অষ্টম প্রকরণ। প্রথম অধ্যায় 





ভারতসংস্কতির ধার৷ 


আমাদের ভারতবর্ষ অতিপ্রাচীন দেশ। এত প্রাচীন যে ভুবিজ্ঞানীর! 
বলেন জীবজগতে মাহ্‌ষের ক্রমবিকাশের অনেক আগে হইতেই তূপুষ্ঠে 
ভারতের অস্তিত্ব ছিল। অতি পুরাকালে হিমালয়ের চিহ্বমার্র নাকি ছিল না 
এবং আর্ধাবর্ত, তিব্বত, বর্ম ও চীনের একটি বড় অংশ এক বিশাল লমুদ্রে 
নিমগ্ন ছিল। এই সমুদ্রের নাম দেওয়া হইয়াছে টেখিস। এখনকার 
ভূমধ্যসাগর এই টেখিসের একট! ক্ষুদ্র অংশ । হিমালয়ের আগে বিস্ধ্যপর্বত 
বর্তমান ছিল, অর্থাৎ বিষ্ধ্য বযসে হিমালয় অপেক্ষা প্রবীণ। দক্ষিণভারত, 
আরবসাগব, আফ্রিকা মালয দ্বীপপুঞ্জ ও অস্ট্রেলিয়! মিলিয়! একটি মহাদেশ 
ছিল, যাহার নাম গণ্চোয়ানাল্যাণ্ড। কালক্রমে এই মহাদেশের একটি বড় 
₹শ সাগরে ডুবিয়া যাওয়ায় দক্ষিণভারত বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়ে। তারপর 
সাইবেরিয। ও দক্ষিণভারতের ভূমি পীরে ধীরে পরস্পরের দিকে আগাইয়! 
আসে এবং তাহার ফলে মধ্যবর্তী টেখিস-সমুদ্রের গর্ভ ঠেলিয়। উঠিয়া বিশাল 
ডিমালয় পর্বতমালা ও তিব্বতের উচ্চ মালভূমি উদৃভূত হইয়াছে । বহুকাল 
ধরিয়া হিমালয়ের নদনদী তাহার গা-ধোয়া পাথর-কাকর-বালি-মাটি দিয় 
উত্তরভারতের বিস্তীর্ণ ভূমি গড়িয়! তুলিয়াছে। তখনও তূপৃষ্ঠে মাহব পদার্পণ 
করে নাই। ভারতভূমি যে কত প্রাচীন তাহ! ভূবিজ্ঞানীদের এই কাহিনী 
হইতে কল্পনা কর] যায়। ভূপৃষ্ঠে মানুষের আবির্ভাবের আগেই যে-তারত 
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২৮২ সমাজবিদ্ভ৷ প্রবেশিকা 


গাত্রোথান করিয়াছে, তাহার বুকে মাহষের বসবাসও যে কত প্রাচীন তাহা 
অন্বমান কর] কঠিন নহে । 


প্রাগৈতিহাসিক ভারত 


জীবজগতের ক্রমবিকাশের ফলে ভূপুষ্ঠে যেদিন মানুষের উদ্ভব হইয়াছে 
সেইদিন হইতে মানুষের ইতিহাস রচনা আরম্ভ হইয়াছে ভারতভূমিতে। 
একথা আজ বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন যে আদিপ্রস্তরযুগের আদিম মানুবও 
তারতের বিভিন্ন স্বানে অমাজিত পাথরের হাতিয়ার লইয়! বনে-জঙ্গলে বিচরণ 
করিত এবং পর্বতের গুহায় বাস করিত। নব্যপ্রস্তরযুগে কৃষিকর্মের 
উদ্ভাবনের ফলে মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রথম যে নবযুগের স্ুচন] হয় 
তাহার আলোক হইতেও ভারতভূমি বঞ্চিত হয নাই। উত্তর ও দক্ষিণ 
তারতে এই প্রন্তরযুগের একাধিক অঞ্চল ও বছ নিদর্শন আবিষ্কৃত হইযাছে। 
আদি-প্রস্তরযুগের মাহষের দ্রান অগ্রি। অগ্নির দহনশক্তি আবিষ্কার এবং 
পাথর ঘবিয়া অশ্নি উৎপাদন কর তাহাদেরই প্রথম কাজ। নব্য প্রস্তরযুগের 
মাহৃষের দান কৃষিকর্ম, পশুপালন এবং স্থায়ী বসতিকেন্ত্রে বা গ্রামে বসবাস। 
ভারতজনের গ্রাম্যসভ্যতার ইতিহাস এই নব্যপ্রস্তরযুগ হইতে আরম্ত 
হইয়াছে। নৃবিজ্ঞানীর। অন্থমান করেন নব্যপ্রস্তরযুগের সুচন। হইয়াছে আজ 
হইতে অন্তত ১০ হাজার বছর আগে । তাহ! হইলে আমর বলিতে পারি 
যে ভারতের গ্রাম ও গ্রামীণ সংস্কৃতি প্রায় ১০ হাজার বছরের প্রাচীন । 

এই নব্যপ্রস্তরযুগের পরে তাত্র-প্রস্তরযুগে উত্তর-পশ্চিমভারতের বেশ বড় 
একটি নগরসত্যতার বিকাশ হয়। পাঞ্জাবের হড়প্লা ও সিন্কুপ্রদেশের 
মহেঞ্জদড়ো! অঞ্চলে এই সভ্যতার বিস্তীর্ঘ ধ্বংসাবশেষ অনেক পাওয়া গিয়াছে । 
সিদ্ধুনর্দের উপত্যকায় অবস্থিত বলিয়| ইহাকে “সিদ্ু-উপত্যকার সভ্যতা” বল৷ 
হয়। তারতসংস্কতিতে এই সভ্যতার দান বহুমুখী এবং যেহেতু এখানে পাওয়া 
প্রাচীন লিপির (চিত্রলিপির) পাঠোদ্ধার করা আজও সম্ভব হয় নাই, 'সইজন্ 
এই দানের এতিহাসিক তাৎপর্য আজও সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয় নাই। তাহা! না 
হইলেও যে সমস্ত বাস্তব নিদর্শন পাওয়! গিয়াছে তাহাই মূল্য নির্ধারণের পক্ষে 
বথেষ্ট। শিব-পণুপতি পৃজা; বৃক্ষ পুজা, জীবজন্ত পূজা ইত্যাদি যাহা আজও 
ভারতের লোকধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তাহার সমস্ত নিদর্শনই সিন্ধুসভ্যতার 


ভারতসংস্কৃতির ধার! ২৮৩ 





২, ভারতের প্রস্তরযুগের হাতিয়ার --₹০০৩ 


এ ৬০ 


কালে পাওয়া যায়। ভারতের নারী-পুরুষেব ভূঘণ ও অলংকার, দৈনন্দিন 
জীবনের ব্যবহার্য জিনিসপত্র, এমনকি ছুই চাকার গরুর গাড়ির ছোট একটি 
টিমডেল প্যস্ত সিদ্ধু অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে । নগরের পথঘাট ও বাড়িঘরের যে 
ঘুবিন্তাস বা পবিকল্পনাধটুসিন্ধু অঞ্চলে ভূগর্ভ হইতে পুনরুদ্ধার কর] হইয়াছে তাহার 





&০*০ বছরের প্রাচীন সিন্কুসভ্যতার মৃৎশিল্প 


সহিত ভারতের বহু প্রাচীন এতিহাসিক নগরের পথঘাট-বসতিবিন্তাসের 
সাদৃশ্য আছে দেখা যায়। এইলব নিদর্শন হইতে এইটুকু বোঝা যায় যে 
আর্ধদের আগমনের আগে ভারতে বিস্তীর্ঘ গ্রাম্যসত্যতা ও ছুই-একটি নগর- 


২৮৪ সমাজবিগ্ধ। প্রবেশিক। 


কেন্দ্রিক' সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। ভারতসভ্যতা ও ভারতসংস্কৃতির 
তিহাস আর্যদের যুগ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, একথা বল। আজ ভুল। হ্হা 
এতিহাসিক সত্য নছে। একশ্রেণীর কল্পনাবিলাসী আছেন ধাহার! ভারত- 
স্কৃতির যাহ! কিছু পাখিব ও অপাথিব সম্পদ সবই আর্ধদের দান মনে করেন। 
ই মিথ্য। কল্পনা, ইতিহাস নহে । 


আর্ধপূর্ব যুগের গ্রাম্য ও নাগরিক সভ্যতায় যে সমস্ত জাতি-উপজাতির 
দান আজ স্বীকৃত তাহাদের মোটামুটি তিনটি জনগোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়__ 
নেগ্রিটে৷ বা নিগ্রোবটু 
অস্ট্রিক বা কোল 
দ্রাৰিভ 


নেশ্রিটে।। নেগ্রিটোরা দেখিতে খাটো, রং ঘোর কালো, নাক 
চেপটা, ঠোট পুরু, টুল কৌকড়ানো। ইহার] বেশীর ভাগ সমুদ্র-উপকূলে বাস 
করিত এবং মাছ ধিয়! ও শিকার করিয়া! জীবনধারণ করিত। এখন ইহার! 
প্রায় লোপ পাইযাছে। দক্ষিণভারতে ও আসাম অঞ্চলে কোথাও কোথাও 
ইহাদের একটু-আধটু অবশেষ আজও দেখিতে পাওয়া যায় 


অস্ট্রিক। অদ্রিক-ভাষী জনগোষ্ঠী উত্তবভারতের গাঙ্গের় উপত্যকায় 
ও দক্ষিণভারতে ছড়াইয1 পড়িষাছিল । চামবাস, পান-স্থপারীর ব্যবহার, হিন্দু 
লোকাচার, পৃজ্াপদ্ধতি, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান, লৌকিক উৎসব 
পার্বণ প্রভৃতি অনেকটা অদ্্রিকদের দান। 


দ্রাবিড়। দ্রাবিড়ভাষী জনগোষ্ঠী দীর্থকায়, সরল-নাসিক ও দীর্ঘ- 
করোটি ছিল বলিয়া অন্থুমান কর1 হয়। অনেকে বলেন যে আর্ধপর্ব যুগের 
সিন্ধুসভ্যত! দ্রাবিড়দের কীতি। হিন্দুসভ্যতায় দ্রাবিড়দের যথেষ্ট দান আছে। 
শিব-উমা, বিষু-জ্রীর কল্পনা এবং যোগ-সাধনার মূলতত্ব দ্রাবিড়দের মধ্যেই 
উদ্‌ভূত হয় বলিয়! মনে করিবার সংগত কারণ আছে। 

ইহ। ঠিক নৃবিজ্ঞানসম্মত ভারতজনের জাতি-পরিচয় নহে । অস্্রিক, দ্রাবিড়, 
আর্য-_এগুলি ভাষার নাম এবং প্রচলিত অর্থে ইহা জাতিবাচক হইয়াছে। 
বিজ্ঞানসম্মত জাতির নামগুলি জটিল হইবে বলিয়া এখানে তাহা দেওয়! হয় 
নাই। এই প্রসঙ্গে শুধু এইটুকু মনে রাখিলেই হইবে যে আর্ধদের আগমনের 


ভারতসংস্কততির ধারা ২৮৫ 


আগে ভারতে একাধিক অনার্য (যাহার। আর্ধ নহে) জাতির বাসছিল। 
ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে এইসব অনার্য জাতির যথেষ্ট দান আছে এবং 
সেই দানের কথাই আগে বলা হইয়াছে । 


ভারতসংস্কতিতে আর্দের দান 


আর্ধদের দান। প্রাগৈতিহাসিক সিন্কুসভ্যতার শেষ পর্বের ধ্বংসা- 
বশেষ দেখিয়] প্রত্বতত্ববিদর1 আর্ধদের আগমনের সহিত তাহার এঁতিহামিক 
ধোগস্থত্র স্থাপন করিয়াছেন। আর্ধদের সহিত যে দিদ্ধুবাসী্দের রীতিমত 
ংঘর্ষ হইয়াছিল তাহা ও অহন্কুমান করিবার মতো কারণ আছে। আর্যদের এই 
অভিযান ও সংঘর্ষের কাল নির্ণয় কর]! হইয়াছে আহ্বমানিক ্রীষ্পৃর্ব ২০*০ 
হইতে ২০০০ বছরের মধ্যে। আর্ধরা একবারে ও একত্রে এদেশে আসেন নাই, 
বারে বারে ও দলে দলে আমিয়াছেন | যু, কুরু, অন্ন প্রভৃতি বিভিন্ন আর্ধ 
জনগোষ্ঠী খ্ীষ্পর্ব ২০০০ হইতে ১৫০০ বছরের মধ্যে উত্তর-পশ্চিমভারতে-_ 
পাঞ্জাব, রাজপুতানা, সিন্ধু অঞ্চলে-আসিয়। উপনিবিষ্ট হন। এই সমুয় হইতে 
স্বানীয় অনার্য জাতিগুলির সহিত তাহাদের যেমন বিরোধ ও সংখর্ষ হইতে 
থাকে, তেমনি নিজেদের মধ্যেও আঞ্চলিক আধিপত্য বিস্তারের ব্যাপারে 
বিবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ আরভ্ভ হয়। এই ধরনের একটি বড় যুদ্ধ হইল মহাভারতে 
বর্ণিত কুরু-পাগুবের যুদ্ধ । কুরু ও পাগুব অবশ্থ ছুইটি পৃথক জনগোষ্ঠী নহে, 
একই জনভুক্ত বংশের ছুইটি শাখা । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কালে, আহ্মানিক 
১০৯০1৮০০ খ্রীষ্পূর্বাবে, কেবল বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে নহে, একই জনভুক্ত 
বংশের বিভিন্ন শাখার মধ্যেও প্রতুত্বের দ্বন্দ আরম্ভ হইয়াছিল । 
রামায়ণ ও মহাভারতের মূল কাহিনীর উৎস এই সময়ে ( ১০০০৮*০ 
্রী্টপূর্ব ) সন্ধান করিতে হয়। দুইটি কাহিনী যাহ। লইয়া ভারতের ছুইটি 
শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রচিত হ্ইয়াছেঃ তাহার আসল তাৎপর্য একই--আর্ধাবর্ত 
হইতে পূর্বভারতে ও দক্ষিণভারতে আর্ধসভ্যতার বিস্তার। মহাভারতে 
পঞ্চপাণ্ডবের এবং রামায়ণে দশরথ-পুত্রদের দিখ্বিজয়ের কাহিনীতে এবং 
অন্ুর-রাক্ষস-নাগ-নিষাদ-টদত্য-দাসদের ( অর্থাৎ অনার্ধদের ) সহিত বিরোধ ও 
ংঘর্ষের মধ্যে আর্ধসভ্যতার ভারত-বিজয়ের আভাস পাওয়। যায়। আর্দের 
প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের সহিত ভারতের জনসমাজ যে নুতন দ্ধূপ ধারণ করিতেছিল 


২৮৬ সমাজবিদ্য| প্রবেশিকা 


তাহারও চমৎকার চিত্র পাওয়া যায় এই ছুই মহাকাব্যে, বিশেষ করিয়! 
মহাভারতে । এইজন্য কথায় বলে--শ্যাহা নাই পারতে তাহা নাই ভারতে*__ 
অর্থাৎ যাহ| মহাভারতে নাই তাহ! ভারতে নাই | আর্ধ-অনার্ষের সংঘাত 
ও সংমিশ্রণ, সংঘাতের ভিতর দিয়! নৃতন হিন্দুসমাজের ব্বপায়ণ ও গড়ন, 
নৃতন শিক্ষার্দীক্ষ/ ধর্ম আচার-ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে পর্যাপ্ত উপকরণ 
মহাভারতে আগাগোড়া ছড়াইয়া আছে। 

আর্স-অনার্য সভ্যতার সংঘাতে ভারতে হিন্দুসভ্যতার বিকাশ হয়। আর্য- 
সভ্যতা অনার্ধদের তুলনায় অন্তত পাথিব সম্পদে উন্নত ছিল না। আবর্যসভ্যতা 
ছিল প্রধানত যাযাবর পশুপালকের সভ্যতা এবং আংশিক গ্রামীণ সভ্যতা । 
তাহার আগেই 1অনার্য অস্ট্রিক ও ভ্রাবিড়রা ভারতে বেশ উন্নত গ্রামীণ ও 
নাগবিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। তাহা হইলে ভারতসভ্যতায় আর্ধদের 
কিদান আছে? 

সভ্যতার বাস্তব সম্পদের মধ্যে আর্ধদের বড দাণ হইল 'ঘোড়া”। 
ভারতে হাতী ও গ্রার ছিল আর্ধপূর্ব যুগে পালিত পঙ্ুর মধ্যে প্রধান-_ছুইটিই 
স্কিরতার প্রতিমূতি । চলার পথে গতি অথব| যুদ্ধক্ষেত্রে শক্তি যোগান দেওয়। 
হাতী ও গরুর পক্ষে সম্ভব নহে। “ঘাড়া গতিবেগ ও শক্তি ছুইয়েরই 
প্রতিমৃত্তি। আর্ধদের জয় এই গতির য় এবং শক্তির জয়। ভারতের সমাজে 
এই জয়ের ফলে নৃতন গতি বা চলৎশক্তি এবং সংগ্রামশক্তি সঞ্চারিত হয়। 

বাস্তব পাথিব সম্পদ অপেক্ষা ভারতসংস্কৃতিতে আধ্যাত্মিক ও মানসিক 
সম্পদের দান আর্ধদের অনেক বেশী। সামাজিক দানও গুরুত্বপূর্ণ। এই 
দানগুলিকে এইভাবে ভাগ করা যায়__- 

১। মহান আধ্যাত্মিকতা । ইহ] উচ্চ দার্শনিক চিস্তার সহায় হইয়াছে 
এবং হিন্দ্ুসভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি উচ্চমার্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। 

২। দ্ুবিন্তস্ত চিন্তাশক্তি। এই চিস্তাশক্তি জ্ঞানরাজ্যের বিভিন্ন শাখাকে 
একটি সুবিন্তান্ত রূপ দিয়াছে । 

৩। কল্পনার শৃঙ্খল! । সাহিত্যশিল্প অপূর্ব এম্বর্মণ্ডিত হইয়াছে কল্পনার 

ধযম ও শৃঙ্খলার জন্য | পূর্বে যে কল্পনার উদৃভটত্ব, বিশৃঙ্খলা ও অসংযম 

ছিল, নূতন শিল্প-সাহিত্যস্থষ্টির ক্ষেত্রে তাহ! ক্রমেই বজিত হইয়াছে । 

৪ বর্ণাশ্রম ৰ্যবস্থ।। সমাজের নানাজাতি ও জনগোষ্ঠীকে নিজ নিজ 
কর্ম ও কর্তব্যের বন্ধনে সমাজবদ্ধ করিবার জন্য ব্রাঙ্মগণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূড্রের 


ভারতসংস্কতির ধাগ1 ২৮৭ 


বৃত্তিগত বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থ! প্রবর্তন করিয়। আর্ধর! নিরাকার জনসমাজকে একটি 
বিশিষ্ট আকার ও রূপ দিয়াছিলেন। তৎকালে ইহার অর্থনীতিক তাৎপর্যও 
গভীর ছিল। বিভিন্ন বৃত্তি, ধর্মকর্ম ও ধ্যানধারনার অন্থগামী বহু জনগোষ্ঠীকে 
একসমাজতৃক্ত করিবার কৌশল হিলাবেও বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। 





আর্ধদের বজ্ঞের জিনিসপত্র ূ 

৫| আশ্রম ও তপোবনের শিক্ষা। শিক্ষার উচ্চাদর্শ আর্মরাই প্রথম 
প্রতিষ্ঠ/ করেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য যে কেবল বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা কর! নতে অথবা 
কোন বিশেষ বিদ্যা আয়ত্ত করা নহে, চিত্ববৃত্তি ও ভাববৃত্তির অহ্থশীলন কর1-_ 
ইহা বুঝাইবার জন্ত খষি ও গুরুর কাছে আশ্রমে-তপোবনে থাকিয়। শিক্ষা- 
লাভের ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল | 

৬। জীবনের চত্রাশ্রম। সমাজে যেমন "চাতুর্বপ্য?, জীবনে তেষনি 
'চতুরাশ্রম” ব্যবস্থ|! আর্যদের প্রধান দান। জীবনের পব চারটি__বাল্য-কৈশো র, 
যৌবন, প্রৌঢত্ব ও বাধক্য। এই চারটি পর্বে যথাক্রমে চারটি আশ্রমের ধর্ম 
প্রত্যের মানুষের পালন কর। কর্তব্য । প্রথম পর্বে ক্লাল্যে ও কৈশোরে ব্রঙ্গচর্ষ) 
দ্বিতীয় পর্বে যৌবনে গাহস্থ্য, তৃতীয় পর্বে প্রৌতে বানপ্রস্থ এবং চতুর্থ পর্বে 
বাধক্যে সন্যাস। ব্রহ্ষচর্সাশ্রমে বিদ্যাশিক্ষা! ও সংযতব্রত পালন কর! উচিত। 
গার্স্থ্যাশরমে অর্থ ও কামের উপভোগের বিধান আছে। কিন্ত আসক্তি ও 
উপভোগের সীম! থাক! প্রয়োজন । প্রোঢ়ত্ে বানপ্রস্বাশ্রমে সমণ্তড বাসনা- 
কামন| পরিত্যাগ করিয়! নিলিগুভাবে অবস্থান কর! উচিত। তারপর বাধ'ক্যে 
সন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিয়। ধর্মসাধনায় মোক্ষলাভের চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয় । 


২৮৮ সম[জবিদ্য। প্রবেশিকা! 

সমাজকে আর্ধর] চাতুর্বর্যের দ্বার] শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছিলেন, চতুরা শ্রমের 
দ্বার ব্যক্িজীবনকেও তাহার] স্ুনিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করেন। ব্যক্তিগত 
জীবনে ও সমাজে এই শৃঙ্খলা-সংযমের ভিত্তির উপরেই হিঙ্দুসমাজের বিশাল 
সৌধ গড়িয়া! ওঠে! রামায়ণে যে সমস্ত তপোবন ও আশ্রমের বিবরণ পাওয়া 
যায় সেইগুলি ক্রমে মনে হয় আর্ধদের উপনিবেশে পরিণত হইয়াছিল এবং 
হিন্দুমভ্যতার প্রধান বিকিরণকেন্দ্র ছিল এই উপনিবেশগুলি । তারপর ধীরে 
ধীরে এইসব উপনিবেশের চতুিকে অবস্থিত অনার্ধদের নুতন সমাজব্যবস্থার 
মধ্যে গ্রহণ করিয়| হিন্দুসমাজের বিশাল ভিত্তি গঠিত হইয়াছে । আর্যদের 
সুবিন্ম্ত চিস্তাধার! নূতন সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি বিদ্যার বিকাশে সহায় 
হইয়াছে । 


বৌদ্ধ-জৈনধর্মের দান 

বৌদ্ধ-জৈনধর্মের দান। বৈদিক যুগের শেবে এবং আর্ধ-অনার্ষের 
সংমিশ্রণ'ও সমন্বয়ে গঠিত নৃতন হিন্দুদমাজের প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী পর্বে জৈনধর্ম ও 
বৌদ্ধধর্মের বিকাশ হয়। এই ছুই ধর্মই আর্যদের বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ। আর্ধরা নুতন ধর্ম ও সমাজকে অত্যধিক ক্রিয়াকাণ্ড, আচার- 
অনুষ্ঠান ও নিয়মকাহ্থনের নিগড়ে বাধিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সমস্ত 
ব্যাপারটি বেশী মাত্রায় আচারসর্বস্ব হইয়া উঠিতেছিল। খকৃবেদের দেবতারা 
বাহিরের প্রকৃতির মতে! সরল ছিলেন, তাহাদের তুষ্ট করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধি 
করাই খকৃবৈদিক যুগের আর্যদের ধর্ম ছিল। এই ধর্মের ভিতরে ছুর্বোধ্য 
কোন গুঢ় তত্ব ছিল না, কিন্ত উপনিনদের যুগে ক্রমে ধর্ম নিগুঢ তত্বে পরিণত 
হইল। সাধারণের তাহ! বোধগম্য হইল ন1। তাহার উপর ধর্মস্ত্র ও 
গৃহস্থত্র সমাজ ও মাহৃষের জীবনকে আচার-অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলে আই্টেপৃষ্ঠে 
বাধিতে উদ্যত হইল । এই বন্ধনের বিরুদ্ধে এই সময় বিদ্রোহ দেখ! দিল। 
এই বিদ্রোহের প্রধান নায়ক হইলেন ছুইজন ক্ষত্রিয় রাজসন্ন্যাসী- মহাবীর 
ও গৌতমবুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন £ “্ধর্মনীতি যে একটা সত্য পদার্থ, 
তাহ] যে সামাজিক নিয়মমাত্র নহে_-সেই ধর্মনীতিকে আশ্রয় করিয়াই যে 
মাহৃষ মুক্তি পায়, সামাজিক বাহ প্রথা পালনের দ্বারা নহে__এই ধর্মনীতি 
যেমাহষের সহিত মানুষের কোন ভেদকে চিরস্তর সত্য বলিয়া! গণ্য করিতে 
পারে না, ক্ষত্রিয় তাপস বুদ্ধ ও মহাবীর সেই মুক্তির বার্তাই ভারতবর্ষে 
প্রচার করিয়াছিলেন |” 
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্রীপপূর্ব বষ্ঠ শতকে মহাবীর এবং গৌতমের জন্ম। প্রাচীনভারতের 
ইতিহাসে স্রীটপূর্ব ষষ্ঠ শতকের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী, কারণ বুদ্ধের জন্মকালের 
উপর নির্ভর করিয়! এই সময় হইতে আমাদের ইতিহাসের একটি কালক্রম 
(০5:০701০8$ ) নিধ্ণরণ করা সম্ভব হইয়াছে । গৌতম বৃদ্ধের কাল 
₹৬৭-৪৮৭ গ্রী্পূর্বান্দ বলিয়! বর্তমানে স্বীকৃত। মহাবীর বয়সে গৌতম অপেক্ষা 
কিছু বড় ছিলেন। বুদ্ধের সময়ে উত্তরভারতেপ বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের 
মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন উজ্জয়িনীর প্রন্ভোৎসেন, কৌশাম্বীর উদয়ন, কোশলের 
প্রসেনজিৎ ও মগধের 'বপ্বিসার | নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্ত নগরে 
ক্ষত্রিয় শাক্যবংশে বুদ্ধের জন্ম হয়। মহাবীরের জন্ম হয় বৈশালী নগরে; 
উত্তর-বিহারে । 

পথে পঙ্গু, বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত ও মুত মাঞুব দেখিয়া রাঞপুত্র গৌতম মাহ্থষের 
রোগ, ছুঃখ, জর। ও মৃত্যু চিন্তায় কাতর হইয়া! পড়েন। ত্বাহা হইলে 
মানুষের মুজি কোথায়, শাস্তি কিসে? এই মুক্তির সন্ধানে গৌতম রাজসংসার 
ত্যাগ করিয়া সন্যাসী হইয়া! চলিয়া যান এবং নানাস্বানে তপস্তা করেন । 
বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষের তলায় ধ্যানস্থ হইয়া সত্য-জ্ঞান লাভ করেন। 

বৌদ্ধধর্মের সারকথা--অহিংসা, শান্তি, সাম্য ও মৈত্রী। অসংযত 
স্বখভোগ অথবা অতিসংযত কঠোর তপস্তা ও বৈরাগা, কোনটাই গৌতম 
সাধনার উত্তম পথ বলিয়া মনে কারতেন না। ভোগবিলাস নহে, বৈরাগ্য- 
বিলাও নহে-_-এই ছুইয়ের মধ্যবর্তী পথই বুদ্ধ বর্মাচরণের শ্রেষ্ট পথ মনে 
করিতেন। ইহাকেই বৃদ্ধের “মধ্য-পন্থা” বল হয়। বুদ্ধ বলিয়াছেন, "শীল, 
গ্রহণ করাই মুক্তিলাভের উপায় | “চরিত্র” শব্দের অর্থ হইল যাহাতে করিয়! 
চল] যায়। শীলের দ্বারা চরিত্র গড়িযা ওঠে এবং শীল হইল চলিবাপ নীতি। 
প্রাণীকে হত্যা করিবে না, যাহ! তোমাকে দেওয়! হয় নাই তাহা! লইবে না, 
মিথ্যাচরণ করিবে না-এইগুলি প্রত্যেকটি এক-একটি শীল। প্রতিদিন 
ভাবিবে_-সকল প্রাণী স্বখী হোক, শক্রহীন হোক, অহিংস হোক--কারণ 
ইহাই মৈত্রীতাবনা। ইহাই বৌদ্ধধর্মের সারকথ]। 

বৌদ্ধধর্ম কোন জাতি, বর্ণ ও শ্রেণী মানিত না । জাতিবর্ণ-নিবিশেষে 
সকলে বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন। ভারতের ইতিহাসে বৌদ্ধদের 
বহু দান আছে। প্রধান দান এইগুলি-__ 

১। বৌদ্ধধর্ম আচার-অশ্ষ্ঠানের বাহুল্য-বর্জত লোকপ্রিয় ধর্ম। ইহ! 

১৯) 


২৯০ সমাজ।বছা। প্রবেশিক। 


কোন পুরোহিতশ্রেণীর কুক্ষিগত ধর্ম নহে এবং পণ্ডিতের সংস্কৃত ভাষার বদলে 
সাধারণের সহজবোধ্য ভাষায় প্রথম প্রচারিত ধর্ম। বৌদ্ধধর্মের আরও 
একটি বড় দান হইল মুক্িদাত1 ও ব্রাণকতর্ণরূপে ব্যক্তির আবির্ভাব । ইহার 
পর হিন্দুধর্মে অবতারবাদের পথ পরিষ্কার হইয়। যায়। 

২। বৌদ্ধরাই বোধ হয় প্রথম ভারতে যুতিপূজা ও দেবালয় স্থাপনের 
প্রথা প্রচলন করেন। বুদ্ধের নির্বাণের পর তাহার ভন্মাধার স্তপের ভিতরে 
রক্ষিত হয়। ক্রমে তাহার মুর্তি তৈরী হইতে থাকে এবং তাহার পৃজা আরভ 
হয়| মুতি প্রতিষ্ঠা কর! হয় স্তপে ও চৈতো । ইহার পর হিন্দুধর্ষের মৃতি- 
পূজা ও দেবালয় প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হইয়1 যায়। 

৩। বৌদ্ধদের আরও গুরুত্বপূর্ণ দান হইল শ্রমণদের বা ভিক্ষুদের জন্য 
মঠ ও বিহার স্বাপন। ইহার আগে ভারতের ইতিহাসে আর কোন 
ধর্মাবলম্বীর। “মঠ” স্থাপন করেন নাই। ধর্মাচার্দের বা আমণদের (বৌদ্ধ 
সন্নযাসীদের ) একত্রে মঠে অবস্থান করার রীতিও এই প্রথম প্রচলিত হয়। 
নারীদের ভিক্ষুণী হইবার অধিকার আছে, একথা বুদ্ধ নিজে খ্বীকার করিয়া" 
ছিলেন। নারীর সত্যজ্ঞান ল।ভের ক্ষমতা আছে কি না.-প্রিয়শিষ্য আনন্দের 
এই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, *না'রীরও ক্ষমতা আছে” এবং তিনি 
নারীর সন্্যাস গ্রহণের অনুমতি দিয়াছিলেন। ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে পুরুষ ও 
নারীর সমান অধিকার স্বীকার করিয় বৌদ্ধর! ভারতের সামাজিক ইতিহাসেও 
এক যুগাত্তকারী আদর্শ স্বাপন করিয়াছিলেন । 

৪। বৌদ্ধর] বিপুল সাহিত্য স্থষ্টি করিয়া! ভারতের প্রাচীন সাহিত্য- 
ভাগার সমৃদ্ধ করিয়াছেন। 

৫ | ভারতের শিল্নকলায়, ভাস্কর্ষে ও স্থাপত্যে বৌদ্ধধর্মের দান অতুলনীয় । 
আজও পৃথিবীর কাছে ইহা বিস্ময়ের বস্তু। 

৬। ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশ ও জাতির সহিত (বিশেষ করিয়া 
এসিয়! মহাদেশের ) সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপনে বৌদ্ধধর্মই প্রধান সহায় 
হইয়াছে । ভারতের বাহিরে বর্ষা, চীন, জাপান, শ্বাম, জাতা, যোঙলিয়া, 
তিব্বত, মধ্য এসিয়! প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার হয়। রবীন্দ্রনাথ তাই 
বলিয়াছেন £ পমানব-ইতিহাসে তার চিরস্তন আবির্ভাব ভারতবর্ষের 
ভৌগোলিক সীম! অতিক্রম ক'রে ব্যাপ্ত হল দেশদেশাস্তরে । ভারতবর্ষ তীর্থ 
হয়ে উঠল, অর্থাৎ স্বীকৃত হল সকল দেশের দ্বারা, কেনন1 বুদ্ধের বাণীতে 
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ভারতবধ সেদিন স্বীকার করেছে সকল মাশ্ববকে। সে.কাউকে অবজ্ঞা করে 
নি, এইজগ্ত সে আর গোপন রইল না1। সত্যের বন্যায় বর্ণের বেড়া দিলে 
ভাসিয়ে; ভারতের আমন্ত্রণ পৌছল দেশবিদ্বেশের সকল জাতির কাছে। 
এল চীন, ব্রক্ষদেশ; জাপান, এল তিব্বত, মোঙগলিয়া | ছুস্তর গিরি-সমুদ্র পথ 
ছেড়ে দিলে অমোখ সত্যবাতণর কাছে ।» 

জৈনধর্ম। “জি? ধাতু হইতে “জৈন, কথার উৎপত্তি হইয়াছে, অর্থাৎ 
যিনি সমস্ত প্রবৃত্তি জয় করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত জৈন। উজনদের “নিগ্রন্থ? 
বল। হয় । ধাহার কোন খ্রন্থি বা বন্ধন নাই তিনি নিগ্রন্থ। জৈনধর্মের 
প্রবত ক পার্খনাথ চারটি বত পালনের নিদেশ দিয়াছেন_-০১) জীবহত্যা না 
করা বা অহিংসা; (২) মিথ্যা না বলা বা সত্য; (৩) চুরিনাকরাবা 
অচৌর্ম ; ৫৪) বিষয়সম্পত্তির প্রতি আসক্ত না হওয| ব] অপরিগ্রহ | পার্বনাথের 
পরে মহাবীর এই ধর্ম প্রচার করেন। বৌদ্ধধর্মের পাশে ভারতে জৈনধর্মের 
তেমন ব্যাপক প্রসার হয় নাই। সাহিত্যে, শিল্পকলায় ও ভাস্বর্ধে গনদের 
কিছু উৎকৃষ্ট দান আছে। 


মৌর্যসআ্াট অশোকের ধম' 


অশোকের ধর্ম। মৌর্যসম্াট চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক ২৬৯ খ্রীষ্- 

পূর্বান্ে মগধের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। মহাবীর ও বুদ্ধের মৃত্যুর পরে 
মৌর্যযুগই ভারতের গৌরবময় যুগ এবং এই যুগের শেষ্ঠ সআাট “দেবগণের প্রিয় 
প্রিয়দর্শী রাজা অশোক । অভিবেকের অগ্কম বধষে অশোক কলিঙ্গদেশ 
( উড়িষ্যা-গঞ্জাম) জয় করেন এবং যুদ্ধে হতাহতের দৃশ্য দেখিয়! তাহার 
জীবনের মোড় ঘুরিয়! যায়। তিনি প্রকাশ্যে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং 
তাহার আদর্শ প্রচারে ব্রতী হন। রাজকীয় বিহারযাত্র! ত্যাগ করিয়া তিনি 
নিজেই ধর্মযাত্রা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্ত অশোক যে-ধর্ম প্রচার করেন 
তাহ! ঠিক বৌদ্ধধর্ম নহে। তাহাকে এক নৃতন মানবধর্ বল] যায়। রাজ্যের 
নানাস্থানে শিলাফলকে, শিলাস্তস্ভে ও গহাগাত্রে লিপি উৎকীর্ণ করিয়া তিনি 
তাহ।র ধর্ম জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। অশোক তাহার 
অহৃশাসনে দ্বাদশটি গণের অনুশীলন করিতে নির্দেশ দেন। গুণগুলি এই-- 

দয়] অল্পব্যয় ও অল্পসঞ্চয় 

দানশীলত। সংযম 


২৯২ সমাজবিদ্য। প্রবেশিকা 


সত্যান্নরাগ ভাবশুদ্ধি 
শুচিতা কতজ্ঞত! 
মুত দৃঢ়ভক্তি 
সাধূতা ধর্ঝরতি 


অশোক জনসমাজে মুখে মুখে ধর্মপ্রচার করিবার জন্য ধর্ষমমহামাত্যদের নিয়োগ 
করিয়াছিলেন। যতদূর জান! যায় অশোকের আগে ভারতের আর কোন 
সম্রাট জনসমাজে ধর্মপ্রচারের জন্ত এরকম কোন ব্যবস্থা করেন নাই। 
এতিহালিকর! বলেন, রাজশক্তি ও মানবিক উদ্দারগুণের সমন্বয় ভারতের 
ইতিহাসে তো! বটেই, পৃথিবীর ইতিহাসেও অশোকের মতো দ্বিতীয় আর 
কোন সম্রাটের মধ্যে হয় নাই । 

ভারতের ইতিহাসে অশোকের সর্বশ্রেষ্ঠ দান হইল--উদ্ার মানবধর্মকে 
রাজধর্মরূপে গ্রহণ এবং বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাট হইয়াও অহিংস] ও মৈত্রীর 
আদর্শকে শ্রে রাষ্্রীয় আদর্শনূপে প্রতিষ্ঠা । ভারতীয় শিল্পকলায়, স্থাপত্যে ও 
ভাস্কর্ষে অশোক-যুগের দান কলাবিদরা অসাযান্ত বলিয় স্বীকার করেন। 
অশোকের স্থাপিত প্রস্তরস্তস্তগুলি কারুকর্ম ও সৌন্দর্যের দিক দিয়! আজও 
বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কেহ কেহ বলেন যে ভারতে প্রস্তরশিল্পের ব1 ভাস্কর্ষের 
প্রথম বিকাশ হয় অশোৌকযুগে, তাহার আগে কাষ্ঠশিল্পের চর্চাই বেশী হইত, 
শিল্পীর! তেমন পাথর ব্যবহার করিতেন না । অশোকযুগের আরও একটি বড় 
দান হইল 'ব্রাঙ্মীলিপি”। এই ব্রাঙ্গীলিপি হইতেই বু ভারতীয় ভাষার 
বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছে । 


যুগসন্ধিকাল 


যুগরসন্ধি। ১৮৩ খ্রীষটপূর্বান্ধে মৌর্যবংশের শেষ রাজ! বৃহদ্রথকে হত্যা 
করিয় সুঙ্গবংশের পুষ্যমিত্র রাজসিংহাসন দখল করেন । এই সময় হইতে গুপ্র- 
সম্রাট চন্ত্রগুপ্তের অভ্যুদয় ( ৩২০ খ্রীষ্টাব্দ ) পর্যন্ত দীর্ঘ ৫০০ বছরের ভারতের 
ইতিহাসকে যুগসদ্ধিকাল বল যায়। গ্রীক, শক, পাধিয়ান, কুষান প্রভৃতি 
বিদেশী জাতি সন্ধিক্ষণের বিশৃঙ্খলার সুযোগে এবং প্রবল রাজশক্তির অভাবের 
জন্ত ভারতে অভিযান করেন | এই বিদেশীদের মধ্যে কুধানরাই বিখ্যাত এবং 
শ্রেষ্ঠ কুবানরাজ হইলেন কনিফ । 


২৯৩ 
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অশোকন্তম্ত | বর্তমান ভারতরাষ্ট্রের প্রতীক 


২৯৪ সমাঅবিদ্য। প্রবেশিকা 


শরীক, পারিয়ান ও কুষানর| বিদেশী হইয়াও ভারতের সমাজ-সংস্কৃতির সিত 
একাত্ম হইয়া! গিয়াছিলেন। শ্রীকরাজ! মিনাগডার ও কুষানরাজ! কনিষ 
বৌদ্বধর্ের অুরাগী ছিলেন। হেলিওডোরস নামে একজন গ্রীক রাজদৃত 
পরম বিষুভক্ত হইয়া একটি গরুড়স্তত্ত পর্যন্ত স্থাপন করেন। কুযানরাজ! 
কদফাইসেস ছিলেন শিবভক্ত, তাহার নামাক্কিত মুদ্রার (০০1) ) ছবি হইতে 
তাহা বোঝ! যায়। কনিষ্কের সময় বৌদ্ধ আচার্যদের যে সম্মিলন হয় তাহাতে 
বু্ধমূর্তি পৃজার প্রথা প্রচলিত হয়। এই জনপ্রিয় বৌদ্ধধর্মই “মহাযান+ ধর্ম 
নামে পরিচিত হয় এবং পুরাতন বৌদ্ধধর্ম “হীনযান? নামে বিভক্ত হইয়! যায়। 
গ্রীক ও কুষান রাঁজাদের পোনকতায় বুদ্ধের মুতি নির্মাণে শিল্পীর! উৎসাহিত 
হন এবং তাহার ফলে ভাস্কর্ষের ভরত উন্নতি হয় । এই বিদেশী শ্রীক, শক ও 
কুষান রাজার! প্রথম রাজনামাক্ষিত মুদ্রার প্রচলন করেন এদেশে । ভারত- 
জনের ধর্মকেও তাহার] রাজধর্ম বলিয়! গ্রহণ করেন। ভারতসংস্কৃতিতে এই 
যুগসন্ধিক্ষণের এতিহাসিক দান এইগুলি এবং ইহ! প্রধানত বিদেশীদের দান। 

ইহার আগ ভারতসীমাস্তে যখন পারসী ও শ্রীকর। হান। দিয়াছিল তখন 
জনৈক চন্দ্রগুপ্ত' ভারতকে অরাজকতা হইতে মুক্ত করিয়া! প্রবল রাজশক্তি 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । তিনি মৌর্যবংশের সম্রাট চন্্রগপ্ত। দ্বিতীয়বার আর 
একজন চন্দ্রগুপ্ত ভারতকে বিদেশীদের আংশিক আধিপত্য হইতে মুক্ত করিয়! 
একচ্ছত্র রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই চন্্রগুপ্ত গুপ্তরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
সম্রাট চন্দ্রওপ্ত। ূ 


47 
গুপ্তযুগী। প্ীরর্ঠীন ভারতের স্বর্ণযুগ 


গুপ্তবংশের শ্রেষ্ঠ রাজ! হইলেন সমুদ্রগুণ্ত এবং চতুর্থ শ্রীষ্টাব্দের প্রায় অষ্টম 
দশক পর্যস্ত তিনি রাজত্ব করেন। যমুনা ও চম্বল হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যস্ত এবং 
হিমালয় হইতে নর্মদ1 পর্যন্ত তাহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তাহার মৃত্যুর পর 
তাহার পুত্র দ্বিতীয়-চন্দ্রগুপ্ত রাজা হন। উজ্জয়িনীর রাজ! বিক্রমাদিত্যের যে 
নবরত্বদভার কথা শোনা যায়, এ্রতিহাসিকর1 কেহ কেহ মনে করেন দ্বিতীয় 
চন্দ্রগুগ্ড সেই বিক্রমাদিত্য | প্রায় ষষ্ট গ্রীষ্টাবের শেষ পর্যস্ত গুপ্তবংশের রাজার! 
বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব করেন, কিন্ত ভাহাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি অনেক কমিয়] 
যায়। সগুমত্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে উত্তরভারতের রাষ্্রমঞ্চে ছুইজন রাজ! প্রবল 
হইয়! ওঠেন--একজন কনৌজের হর্ষবধ্ন, আর একজন বাংলার শশাঙ্ক । 


ভারতসংস্কৃতির ধীরা ২৯৫ 
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বিষুরমৃতি গণেশমৃতি 


গুপ্তযুগকে প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ বল! হয়। যদ্দিও গপ্তযুগ ভারতে 
হিন্দুপ্রাধান্ত ও অভ্যুত্থানের যুগ, তাহ! হইলেও এই যুগে ধর্স-সংস্কৃতি ও 
শিল্পকলার চরম বিকাশ হয় । নিক পরিব্রাজক ফাঁঁহিয়েন ও হিউয়েন 
সাঙের বিবরণ হইতেও তাহা বোঝা! যায়। ধর্ম সাহিত্য শিক্ষা শিল্পকল। 
বিজ্ঞান সমাজ রাই সর্বক্ষেত্রে গুপ্তযুগে নব নব প্রতিভার উন্মেষ হয় এবং 
ভারত-সংস্কৃতির ভাগার এশ্বর্ষে ভরিয়া! যায়। এইজ্জন্ত গুপ্তযুগকে প্রাচীন 
ভারতের স্বর্ণযুগ বল! হইয়| থাকে । 

সমুদ্রগুপ্ত নিজে কবি-সম্াট বা কবি-রাজ নামে পরিচিত ছিলেন | তাহার 
রাজসভায় বিখ্যাত কবি ছিলেন হরিসেন। আরও আ্নক কবি-্গাহিত্যিক 
ডাহার পোবকতা লাভ করিয়াছিলেন । দ্বিতীয়-ন্ত্রগপ্ত ব1 বিক্রমাদিত্যের 


২৯৬ সমজিবিদ্য। প্রবেশিক। 


নবরতুমভার কথ! সর্বজনবিদিত । মহাকবি কালিদাস এই সভার মধ্যমণি । 
ভারবিও এই যুগের অন্ততম কবি। সংস্কৃত সাহিত্যে যে-সমস্ত কাব্য ও নাটক 
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মুখলিঙগম নটেশ 


আজও গুণীজনের! সমাদর করিয়া! থাকেন, গুপ্তযুগে তাহার অনেকগুলি রচিত 
হইয়াছে । মহাভারত পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ গপ্তযুগে ব্মান আকারে ব্রপায়িত 
ও সংকলিত হইয়াছে। স্ৃতিগ্রন্থের মধ্যে নারদস্মৃতি' ও “বৃহস্পতিস্থৃতি, এই 
সময়ের রচনা । কাব্যনাট্য, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-স্বৃতি প্রভৃতি রচলা- 
সম্ভারে ওপ্তযুগে সংস্কত সাহিত্যের ভাণার পূর্ণ হইয়] যায় । 

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চারও ইহা! গৌরবময় যু্গ। এই সময় জ্যোতিষ- 
বিজ্ঞাশী আর্যভট্রের আবির্ভাব হয। পৃথিবী যে তাহার নিজের অক্ষরেখার 
চারিদিকে ঘুরিতেছে, এসত্য প্রথম আর্যভষ্ট প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। এক- 
একটি দিন কতক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে আর্যভ্ট তাহাও প্রায় নিভূর্ল গণনা 
করিয়াছিলেন: এই যুগের ভারতীয় গণিতবিদরা প্রথষে শূন্ত-তত্ব (৮১৪০ 
০ ্৪:০) .আবিফার করেন এবং দশযিক প্রথায় গণনারও বিকাশ হয় এই 
সময় বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষবিদ্যার আরম্ভ হয় আর্যভর্ট হইতে । এই যুগের 


ভারতসংস্কৃতির ধারা , ২৯৭ 
আর-একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী বরাহমিহির বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্ময়কর 
প্রতিভার পরিচয় দেন। “বৃহৎসংহিতা” ও পঞ্চসিদ্ধাস্তিকা" তাহার প্রসিদ্ধ 


হূ্যমূতি 





গ্রন্থ । ভারতের আরুর্বেদশাস্ত্রেও এই বিশেষ চর্চা হয় এবং শাপীরবিদ্যা 
ও চিকিৎসাবিদ্যার যে কতদূর উন্নতি হয় তাহা চরক স্থশ্রুত প্রভৃতির গ্রন্থ 
হইতে বোঝ! যায । প্রাচীন হিন্দু রসায়নবিদ্যারও উন্নতির পরিচয পাওয়। যায় 
আমুর্বেদশাস্ত্রে। গুপ্তযুগে নিমিত দিল্লীর লৌহস্তভ দেখিয়া বুনিতে পার! যায় 
সেযুগে ধাতুবিজ্ঞানের (12888110765 ) কতদুর উন্নতি হইয়াছিল। গত 
১৫০০ বছরের মধ্যেও এই লৌহস্ততের গায়ে মরিচা ধরে নাই। সেযুগে 
এরকম নিফলঙ্ক লৌহ প্রস্তুত করা! আর-কোন দেশে সম্ভব হইয়াছিল কিনা 
সন্দেহ। তামা ও ব্রোগ্জের দেবদেবীর মুতি হইতেও ধাতুবিদ্যার চর্চা ও 
উৎ্কর্ষের আভাস পাওয়! যায়। 

গুপ্তযুগে ভারতের শিল্পকলারও চর উন্নতি হইয়াছিল । এই সময়ের বহু 
মন্দির প্রাসাদ, ধাতু ও পাথরের মৃতি, স্তত্ত ও খোদিত চিত্র হইতে তাহা 
পরিষ্কার বুঝিতে পার] যায়। এইসব নিদর্শন বেশীর ভাগ পাওয়া গিয়াছে 
মথুর1 ও বারাণসী অঞ্চলে, বিহার ও বাংলাদেশে কম। কলাবিদর! বলেন যে 


২৯৮ সমাধ্জবিদ্য। প্রবেশিকা 


গুপ্তযুগে বৌদ্ধ ও হিন্দু ভাস্কর্য উভয়ই ভাবগাম্তীর্যে ও অঙ্গবিদ্যাসের সামঞজন্যে 
অতুলনীয় । মথুর| ও কুষান ভাস্কর্ষে যে রূঢ়ত। ছিল এবং গন্ধার ভাস্কর্ষে যে 
গ্রীক প্রভাব ছিল তাহ! এইসময় এক অপূর্ব স্সিগ্চতায় মণ্ডিত হইয়া! ওঠে। 
ভারতীয় ভাস্কর্ষের নিজস্ব ক্ল্যাপিক্যাল রীতির বিকাশ হয়| এই শিল্পরীতি ও 
ভাস্কর্যই বৃহত্তর ভারতে--সিংহল শ্যাম জাভা ও ব্রক্ষদেশে- পরবর্তাকালে 
বিস্তারলাভ করে। 

হায়দারাবাদে মজস্তাগুহার চিত্রাবলী গুপ্তযুগের চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন | 
অজস্তায় কতকগুলি গুহ! বৌদ্ধ মঠরূপে ব্যবহার কর! হইত, কোন কোন 
গুহাতে বেশ বড় বুদ্ধমূত্তিও ছিল। অজস্তার ফ্রেস্কো বা দেয়ালচিত্রই 
বিখ্যাত। এই চিত্রগুলি বৌদ্ধ জাতক ও ধর্মের কাহিনী অবলম্বনে অঙস্কিত। 
ইহার মধ্যে সেকালের সমাজচিত্রও অনেক পাওয়া যায়__যেমন বাণিজ্যযাত্রা, 
উপনিবেশযাঁত্রা, গার্রস্্যজীবন ইত্যাদি । বিশ্বের শিল্পাহ্গরাগীদের কাছে 
অজন্তার গুহাচিত্র আজও এক বিস্ময়ের বস্ত্র । 

গুপ্তযুগকে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধম ও সংস্কৃতির পুনরুথানের যুগ বলিয়! অভিহিত 
কর] ছয় । ইহ সত্য, কিন্ত একমাত্র সত্য নহে। হিন্দু ত্রাঙ্গণ্যধর্ম প্রধান 
রাঁজপোষকতা লাভ করিলেও গুপ্তযুগে অগ্তান্ত ধর্মের অস্থশীলনে কোন বাধ! 
সুষ্টি কর] হয নাই। এক্ষেত্রে গগুসম্রাটরা তাহাদের পূর্বগামী সআ্াটদের 
উদ্রারনীতিই অনুসরণ করিয়াছেন । জৈন, বৌদ্ধ, ভাগবত ও পঞ্চরাত্র বৈষ্ণব, 
শৈব, মৌর, গাণপত্য প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা 
ছিল। অনেক বিখ্যাত বৌদ্ধ আচার্য ও দার্শনিকের আবির্ভাব হইযাছিল 
গপ্তযুগে, তাহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন অসঙজজ নস্থ্বন্ধু কুমারজীব ও 
দিগনাগ। 

গুপ্তুগের ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল “ভক্কতিবাদ'। এই ভক্তিবাদ 
হিন্দুধর্মকে এই সময় আচারনিষ্ঠার কঠোর বন্ধন হইতে যুক্ত করিয়া মানবমুখী 
ও উদার করিয়া তোলে । এই যুগের লিপি মুদ্রা ও নানাবিধ সাহিত্যিক 
নিদর্শনে দেখা যায় যে বৈষব রাজার! শৈব ও বৌদ্ধ রাজকর্মচারীদের কর্মে 
নিযুক্ত করিতেছেন, জৈনর! ব্রাঙ্গণদের এবং ব্রাহ্মণর1 জৈনদের প্রতি তৃতিশ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করিতেছেন। এই উদারতা ও মানবতার ধর্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল বলিয়াই গুপ্তযুগে ভারতসংস্কৃতির বিচিত্র বিকাশ হইয়াছিল 
সর্বক্ষেত্রে । 
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অজস্তা গুহার অভ্যন্তর 


৩৯০ সমার্জীবগ্ঘ1 প্রবেশিকা 


বাংলার পাল ও সেনরা'জাদের যুগ 


গুপ্তযুগে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন রাজার] রাজত্ব করিতেন । 
বাংলার কতকাংশ গুপ্তরাজাদদের শাসনে ছিল বলিয়া মনে হয়| সপ্তম 
্রীষ্টান্ধের গোড়ায় বাংলাদেশে শশাঙ্ক নামে এক প্রবল প্রতাপশালী রাজা 
মাথ। তৃলিয। দাড়ান এবং সমগ্র উত্তর-ভারতের অধীশ্বর হইবার স্বপ্র দেখেন। 
কনৌজরাজ হ্র্ষবর্ধন তাহার প্রধান প্রতিত্বন্ী হন। মুর্িদাবাদ জেলায় 
বহরমপুরের ছয মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রাঙ্গামাটি? নামক স্থানে শশাঙ্কের 
রাজধানী ছিল। মনে হয় শশাঙ্ক শিবের উপাসক ছিলেন। 

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর পাল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয অষ্ঠম খ্রীষ্টাব্ষের 
মধ্যভাগে | -ধর্মপাল দেবপাপল বিগ্রহপাল নারায়ণপাল প্রভৃতি এই বংশের 
বিখ্যাত রাঁজা। পালবংশের পরে বাংলাদেশে সেনরাজবংশ রাজত্ব করেন-_ 
প্রায় দ্বাদশ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে ত্রযোদশ খ্রীষ্টাবন্দের গোড়ায় বক্তিয়ার 
খিলজণর অভিযান পর্যস্ত ( ১২০২-৩ খ্রীষ্টাব্দ )। পালরাজার। প্রায় ৪.০ বছর 
বাংলাদেশে রাজত্ব করেন এবং সেনরাজারা প্রায় ১৫০ বছর । এই সময় 
একটি শক্তিশালী ভাতি হিসাবে বাঙালীর! রাষ্ট্র সমাজ সংস্কৃতি প্রভৃতি 
সর্বক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। 

পালরাজার] বুদ্ধের উপাপক ছিলেন, কিন্তু ধর্মবিষয়ে তাহার যে কত 
মহাম্ৃভব ছিলেন তাহ শুধু একটি দৃষ্টান্ত হইতে বোঝা যায়। রাজার! বৌদ্ধ 
হইলেও বংশাহ্বক্রমে তাহাদের মন্ত্রীরা ছিলেন বিষু-উপাসক ত্রাঙ্গণ। 
পালযুগের শিল্পকলা কেবল বাংলাদেশে নহে, সমগ্র ভারতের গৌরবের বন্তু। 
জৈন বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর শত শত মুর্তি পালযুগের শিল্পনিদর্শন হিসাবে 
বাংল! বিহার ও অন্তান্ত অঞ্চল হইতে পাওয়1 গিয়াছে । এই যুগের সাহিত্যের 
মধ্যে বিখ্যাত হইল “চর্যাপদ” ও সন্ধ্যাকরনন্দীর “রামচরিত” কাব্য। বাংলা 
ভাষা ও পদাবলী সাহিত্যের আদি উৎস এই চর্যাপদ | দর্শনশাস্ত্রে এই সময় 
একজন প্রতিভাবান বাঙ্গালী পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেনঃ তিনি বিখ্যাত 
ন্যায়কন্দলী” প্রণেত! শ্রীধর ভট্ট। পালযুগের বাঙালী বৌদ্ধ আচার্য ও 
দার্শনিকর্দের মধ্যে খ্যাতনামা! হইলেন শীলভদ্র ( পালধুগের কিছু পরে ), 
শাস্তিরক্ষিত, শীস্তিদেব, দ্বীপক্কর শ্রীজ্ঞান, জ্ঞানশ্রীমিত্র, অভয়াকরগুপ্ত। 
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ইহাদের মধ্যে অনেকে তিব্বত সিংহল জাভা শ্যাম প্রভৃতি দেশে গিয়। 
বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। 

সেনরাজাদের আমলে বাংলাদেশে সংস্কৃত-সাহিত্য ও শাস্ত্রচর্চার যথেষ্ট 
উন্নতি হয়। বল্লালসেন নিথে স্ুপপ্ডিত ছিলেন এবং বেদস্মতিপুরাণাদি বহু 
শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । “দানসাগর” ও “অভ্ভুতসাগর” নামে ছুইখানি 
বিখ্যাত গ্রন্থের তিনি রচয়িতা । রাজ! লক্মণসেন কাব্যসাহিত্যের যথেষ্ট 
পোষকত। করিতেন--উমাপতি ধর, গোবধন আচার্য, জয়দেব মিশ্র, শরণ ও 
ধোয়ী তাহার আশ্রিত কবিদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। কবি উমাপতি ধর বল্লাল- 
সেনের মন্ত্রীও ছিলেন । ধোয়ী রচিত দূতকাব্য (মেঘদূতের মতো) পিবনদূত 
এবং জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দ* আমাদের সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । 


.. দক্ষিণভীরতের সাংস্কৃতিক দান 

এতক্ষণ যে ইতিহাসের ধারার কথা আলোচন! করা হইল তাহা! প্রধানত 
উত্তরভারতের | দক্ষিণভারতে অন্তর চের চোল পাণ্য প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর 
মধ্যে 'শকিমান বাজার ছিলেন । অন্ত্রের সাতবাহনবংশের রাজার] উত্তরে 
কিছুট] অঞ্চল জুড়িয়৷ তাহাদের প্রভৃত্বও বিস্তার করিয়াছিলেন। বষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দ 
হইতে দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণভারতে পল্লব চালুক্য ও চোলরাজবংশ রাজত্ব 
করেন। ধর্ম সাহিত্য শিপ্পকল1 ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে এইসব রাজবংশের দান 
অতুলনীয় । 

. উত্তরভারতের আর জৈন বৌদ্ধ ও ব্রাঙ্গণ্যসংস্কৃতির ধার বিভিন্ন সময়ে 
দক্ষিণভারতে প্রবাহিত হইয়াছে । সপুম খ্রীষ্টাব্দে চেনিক পরিব্রাজক হিউয়েন 
সাঙ চালুক্যরাজ দ্বিতীয়-পুলকেশীর রাজত্বকালে (৬০৯-৪২ খ্রীষ্টাব্দ) যখন 
দক্ষিণভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন তখন সেখানে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি 
শৈবধর্মের বিকাশও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পল্লব রাজবংশ শৈবধর্মের 
শ্রেষ্ঠ পোষক ছিলেন এবং তাহাদের রাজধানী কাঞ্চীপুরম ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির 
মহাকেন্্র ছিল। পল্লব ও চালুক্যদের পোষকতায় দাক্ষিণাত্যে পৌরাণিক 
হিন্দুধর্মের প্রবল অভ্যর্থান হয় এবং চোলবংশের রাজারাও তাহাতে 
অকাতরে সাহায্য করেন। উজন-বৌদ্ধধর্মের প্রধান্ত এই সময় হইতে 
দক্ষিণভারতে দ্রুত কমিতে থাকে । 

অষ্টম খ্রীষ্টা্ হইতে প্রায় ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত সমগ্র ভারতের সমাজ- 
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সংস্কতিক্ষেত্রে দক্ষিণভারতে ধর্মপ্রবর্তকর1 একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেন। 
এই সময় হইতে মনে হয় যেন উত্তরভারতের সাংস্কৃতিক আধিপত্য বেশ 
খানিকট! দক্ষিণভারতের কাছে খর্ব হইতে থাকে । ভারতের বিখ্যাত ধর্ম- 
প্রবতর্কদের আবিভণাব হয় দক্ষিণে । ইহাদের মধ্যে প্রধান হইলেন 
শহ্করাচার্য, রামানুজ, নিম্বার্ক ও আনন্দতীর্থ বা মধব। শঙ্করাচার্য নানুদ্রি 
ব্রাহ্মণ, উপনিবদের একযেবাদ্বিতীয়ম-এর তিনি নবপ্রবর্তক | ভারতের নানা- 
স্থানে মঠ প্রতিষ্ঠা করিয় শঙ্কর তাহার শিষ্যদের দ্বারা নূতন ধর্মমত প্রচারের 
ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থা পূর্বে বৌদ্ধধর্মে ছিল, সেইজন্য শঙ্করের 
আবিভবের পর বৌদ্ধদের প্রভাব শ্রান হইতে থাকে । রামাহজ একাদশ 
খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের কাছে একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শঙ্করের 
বিশুদ্ধ জ্ঞানসর্বস্ব ধর্মমত সাধারণ মান্ষের কাছে অনেকট। ছুবেণধ্য ছিল, 
রামাহুজ তাহার সহিত শ্রদ্ধাভক্কির ভাব মিশাইয়! কিছুটা! জনগ্রাহা করার 
চেষ্টা করেন। রামাম্বজের সমকালীন হইলেন নিম্বারক। ধর্মের মধ্যে নিষ্ধাক 
ভক্তিভাৰ সঞ্চারিত করেন! ত্রয়োদশ শতকে মধব এই ভক্তির ধারাকে 
পরিপু্ট করেন। ক্রমে দক্ষিণভারতে শৈব ও বৈঝুবধর্শের মধ্যে ভক্তি ও 
শ্ীতির বন্তা বহিতে থাকে এবং সেই বস্তায় সমগ্র ভারত ভাসিয়। যায়। 
বৈষ্ণবধর্মের এই ভক্তি-প্রীতির ধারাটিকেই পরে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে মহাপ্রভু 
শ্ীচৈতন্ত ও তাহার পার্ষদর1 বাংলা দেশে নুতন দূপ দান করেন । 

দেবালয় স্বাপত্যে পল্লব চালুক্য চোল ও বিজয়নগরের রাজার। দক্ষিণ- 
ভারতে এক নৃতন যুগ প্রবত'ন করেন । দক্ষিণের দেবালয়গুলি ছিল শিক্ষা- 
সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র । উত্তরভারতে গুরুগৃহ ছিল, তপোবন বিহার ও মহ]- 
বিদ্যালয় ছিল, কিন্তু এই রকম দরেবালয়কেন্দ্রিক বিদ্যাকেন্দ্র বিশেষ ছিল ন। | 


মধ্যযুগ । মুসলমান রাজত্বকাল 
সগডম শ্রীষ্টাব্দে হজরত মহম্মদ আরবদেশে ইসলামধর্ম প্রবত্ন করেন । 
ইহার অল্পদিনের মধ্যেই অষ্টম শ্রীষ্টাব্ধের প্রথমে মৃহম্মপ্-বিন কাদিম নামে 
একজন আরব সেনাপতি সিদ্ধ ও মুলতান অধিকার করিয়৷ ভারতে মুসলমান- 
রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ দেখান। এই আরব অভিযানের রাজনীতিক গুরুত্ব 
বিশেষ না থাকিলেও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব কিছু আছে। ভারতস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ 
উদ্যোগী আরব বণিকরা এই সময় বিদেশে বহন করিয়! লইয়! যাইবার 
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স্বযোগ পান। ভারতের ধর্ম দর্শন চিকিৎসাশাস্ত্র গণিতশাস্ত্র জ্যোতিষশাস্ত্ 
প্রভৃতি অনুশীলন করিয়া! আরবর1 নিজেরা উপকৃত হন এবং ইউরোপে ও 
অন্যান্য দেশে তাহার বিস্তারের সাহায্য করেন। আরবের জ্ঞানবিগ্যার 
সান্নিধ্যে আসিয়৷ ভারতসংস্কৃতিও সমুদ্ধ হয় | 

ইসলামধর্মীদের মধ্যে তুর্ক-উপজাতি খুব ছ্ধর্ষয ও তেজস্বী ছিল। 
আফগানিস্তানে গজনি শহরে দশম গ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয়ভাগে তাহার1 একটি 
ক্ষুপ্র রাজ্য স্বাপন করে । এই রাজবংশের বিখ্যাত শাসক ছিলেন কুখ্যাত 
স্বলতান মামুদ। সতেরবার তিনি ভারত অভিযান করিয়! নির্বিচারে ধনরত্ব 
ও দেবদেউল লুটতরাজ করেন। তাহার বারংবার আক্রমণে উত্তরভারতের 
বহু সুসমৃদ্ধ জনপদ জনশূন্ত শ্বশানে পরিণত হয়! তাহার পরে গজনি ও 
হীরাটের মধ্যবর্তী ঘোর রাজ্যের তুর্কীর1 প্রবল হইয1 ওঠে । এই ঘোর 
রাজ্যের শাসক মহম্মদ ঘোরী ভারত অভিযান করিয়া উত্তরভারতে তু 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা! দ্বাদশ গ্রীষ্টাব্দের শেষদ্িকের কথ! । 


ভারতের মুসলযানযুগকে ছুই ভাগে ভাগ কর] যায়_-একটি পাঠান ব1 
মুলতানীযুগ €১২০৬-১৫২৬ শ্রীষ্টাব্দ ), আর একটি মোগলযুগ ( ১৫২৬-১৭*৭ 
্রীষ্টাব্স, গুরঙ্গ জীবের মৃত্যু পর্যস্ত )। কিন্তু ভারতসংস্কৃতিতে মুসলমানদের দান 
ঠিক এইভাবে ভাগ করা যায় না, তাহাকে সমগ্ররূপে বিচার করিতে হয়। 


ভারতসংস্কতিতে ইসলামের দান 
ইতিহাসাচার্য যছুনাথ সরকার (তাহার /71010 1219419212০ 4925 
গ্রন্থে ) ভারতসংস্কৃতিতে মুসলমানযুগের এই কয়েকটি দানের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন-_- 

* ১। বহির্জগতের সহিত পুনরায় সংযোগ স্থাপন । দক্ষিণভারতে 
চোলরাজাদের পতনের পর ভারতের নৌবহর ও সমুদ্রপথে বাণিজ্যের যে 
অবনতি হইয়াছিল, মুসলমানযুগে তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। 

২। ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে শাস্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন, বিশেষ 
করিয়! উত্তরভারতে। 

৩। একধরনের শাসনব্যবস্থা! প্রচলনের ফলে রাশ্্ীয় ক্ষেত্রে 
এক্যস্থাপন । 

্ঃ 


৩০৬ সমাজবিছ্া। প্রবেশিকা 


৪| জাতিধর্ম-নিবিশেষে ভারতের উচ্চশ্রেণীর লোকের সামাজিক 
পোশাক-পরিচ্ছদে ও আদব-কায়দায় সংগতি ও সাদৃশ্ঠ স্থাপন। 
৫ | ইন্দো-ইসলামিক শিল্পকলারীতি প্রবতনঃ বিশেষ করিয়া নৃতন 
স্বাপত্যরীতির প্রতিষ্ঠা । শৌখিন কারুশিল্পের উন্নতি । 
৬। হিন্দুস্থানী” ভাষার প্রচলন । 
৭| মাতৃভাঁবায় সাহিত্যের চর্চ1 ও প্রতিষ্ঠা । 
৮। একেশ্বরবাদী ধর্মের পুনরুখান ও তুফীবাদ। 
৯! ইতিহাস-সাহিত্য। 
১*| যুদ্ধের কলাকৌশলের উন্নতি | 


সাধারপভাবে বিচার করিলে এই দানের এতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করা 
যায় ন]। ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের সহিত ইসলামধর্মের বা খ্রীষ্টধর্মের মিলন 
সম্ভব নহে, মিলন হয়ও নাই। কাজেই ধর্ম-সম্প্রধায় হিসাবে মুসলমান ও 
্বীষ্টানদের অস্তিত্ব হিন্দুমাঁজের বাহিরে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রহিয়াছে । সামাজিক 
জীবনে কোনপ্রকার মিলন সম্ভব হয় নাই। কিন্ত তাহা না হইলেও ভারত- 
সংস্কৃতি ভাগার ইসলাম ও খ্রীষ্টান সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া বহু বিচিত্র 
সম্পর্দে তরিয়! গিয়াছে এবং হিন্দুঘমাজ ও হিন্দুসংস্কৃতিও নানাদিক দিয়া 
আত্মোন্রতির উৎসাহ ও প্রেরণা পাইয়াছে। 

বোখার। সমরকন্দ বল্খ খোরাসান পারস্ত হইতে লোকজনের সহিত 
পণ্যদ্রব্য আফগান সীমান্তের গিরিপথের ভিতর প্রিয় অজশ্ ধারায় ভারতে 
আসিয়াছে যুসলমানযুগে। কারণ আফগানিস্তান ছিল দ্রিলীর মুসলমান 
শাসকদের অধীন, প্রায় মোগলযুগের শেষ পর্যস্ত। বোলান গিরিপথের 
ভিতর দিয়া, ভারত হইতে কান্দাহার ও পারস্ত পর্যস্ত প্রতি বছরে প্রায় 
১৪১০০০ উটের পিঠেবোঝাই পণ্যদ্রব্য চলাচল করিত, সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
রাজত্বকালে । ভারতের পশ্চিমউপকূলের বন্দর হইতে সমুদ্রপথে বহিব্ণণিজ্য 
চলিত। পুর্ব-উপকূলের বন্দর হইতে বাণিজ্যপোত সিংহল স্ুমাত্রা জাভা 
শ্বম ও চীনদেশে যাত্র! করিত। মসলিপত্তন বন্দর ১৬৮৭ ্রীষ্টাষ পর্যস্ত ছিল 
গোলকুণ্ডার স্বলতানদের, তারপর মোগলদের | 

হুইশত বছরের মোগল শাসনের ফলে সমগ্র উত্তরভারতে এবং দাক্ষিণাত্যের 
অনেকাংশে একধরনের সরকারী ভাবা, শাসনব্যবস্থার মুদ্রা (০০০) ও 


ভারতনংস্কৃতির ধর! ৩০৭ 


জনসাধারণের ভাষার যে প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাতে ভার তরাষ্ট্রের 
বাহিরের বছ বৈসাদৃশ্ট দূর হইয়াছে । এমন কি মোগল রাজ্যসীমার বাহিরে 
হিন্দুবাজাদের উপরেও মুসলমান শাসনব্যবস্থা, সরকারী খেতাব-উপাধি, 
আদব-কায়দা, মুদ্রা! ইত্যাদির যথেষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে। 


প্রথমদিকে মুসলমান চিত্রকলায় বৈদেশিক (চান, মধ্যএসিয়]) প্রভাব 
খুব বেশী ছিল। পরে প্রধানত মোগল সম্রাটদের দরবারী পোষকতায় এক 
'নৃতন ইন্দো-মুসলিম' শিল্পরীতির বিকাশ হয়_হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
শিল্পরীতির মিশ্রণে এক নুতন ভারতীয় শিল্পরীতির উদ্ভব হয় । 

মাতৃভাবার চর্চ। ও প্রাদেশিক সাহিত্যের উন্নতি এই সময়ের আরও 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটন1। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর হইতে 
সংস্কৃত ভাষার প্রতিপত্তি ও সমাদর দুই-ই দ্রুত কমিয়! যায়। বাদশাহী 
দরবারের ভাষ! হয় ফাস এবং সংস্কতের বদলে বাংলা, মারাঠী, হিন্বী- 
হিন্দৃস্বানী প্রভৃতি মাতৃভাষার চর্চ। ব্বাদ্ধ পায়। মাতৃভাষায় সাহিত্যও সৃষ্ট 
হইতে থাকে । বাংলার বিপুল বৈষ্ণব সাহিত্যের সম্ভার, হিঙ্গী তুলসীদাস 
ও অন্তান্ত কবি-সাহিত্যিকদের সহিত্য-সম্তার মুসলমানযুগের শ্রেষ্ঠ দানরূপে 
গণ্য হইতে পারে । 


ইসলামের একেশ্বরবাদী ধর্ষের প্রভাবে হিন্দুধর্মের ভিতরে প্রবল 
আলোড়নের স্ষ্টি হয়। হিন্দুধর্মের বছ দেবদেবীর আরাধন1 ও জাতিভেদগত 
স্কার ভেদ করিয়! রামানন্দ, কবীর, দাদূ১ নানক, আ্চৈতন্ত প্রমুখ ধর্ম- 
সংস্কারকর1 একেশ্বরবাদের আদর্শ পুনঃপ্রচার করেন এবং ভক্তি ও মানবতার 
বাণী উচ্চকঠে ঘোবণ! করিয়া জাতিতে ও বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে মাথ! তুলিয়। 
দাড়ান। ইসলামের কাছ হইতে হিন্দুধর্ম যে একেশ্বরবাদের আদর্শ গ্রহণ 
করিয়াছে তাহা! নহে । কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই অভিমত পোঁষণ 
করেন, কিন্তু ইহা ভুল। একেশ্বরবাদ হিন্দুধর্মের বহুকালের প্রাচীন আদর্শ, 
উপনিষদের যুগ হইতে শঙ্করাচার্য পর্যস্ত এই আদর্শ মুক্তকঠে প্রচারিত 
হইয়াছে । কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দুধর্ম পৌরাণিক আদর্শের প্রভাবে বহু 
দেবদেবীর পৃজার্চনায় এই আদর্শ হারাইয়! ফেলে, ইসলামের সহিত সংঘাতের 
ফলে সেই পুরাতন আদর্শ ই পুনরুজ্জীবিত হয় । এইযুগের হিন্দু-ধর্মসংস্কারকরা 
যে জাতিবর্ভেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন তাহার প্রধান কারণ দুইটি-_ 


৩০৮ সমাজবিদয প্রবেশিকা 


(১) ইসলামের গণতান্ত্রিক সাম্যনীতির প্রভাব এবং (২) জাতিভেদের জন্য 
হিন্দুসমাজে যে জড়ত প্রকাশ পাইতেছিল তাহা ভাঙিয়া ফেলা । এই জড়ত্ব 
না ভাঙিলে তখন নিয়বর্ণের অবহেলিত হিদ্দুদের ইসলামধর্ম গ্রহণের 
সামাজিক সনন্তাও প্রবল আকারে দেখ! দিত। তৃতীয় আর-একটি কারণও 
ছিল--সমাজে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্ো ধর্ম বাঈশ্বর লইয়! যে-সব বিরোধ 
দেখ। দিতেছিল তাহ দুর করিয়? শাস্তি স্থাপন কর1। সেইজন্ই কবীরের 
কঠে এই বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল-_ 


অলহ রাম ছুট! ভ্রম মোর! 

হিন্দুতুরক ভেদ কুছ নাহি 
পআল্লা ও রামের ভ্রম আমার ছুটিয়াছে। হিন্দু ও তুকার মধ্যে কোন 
ভেদ নাই |” 

সব ঘট একৈ আত্ম 

ক্যা হিন্দু যুপলমান ? 
"সকলেরই আত্ম এক ও অভিন্ন, হিন্দু মুসলমান-_-এসব আবার কি?” কবীর 
তাহার একটি বিখ্যাত দৌহাতে বলিয়াছেন যে পুর্বদিকে হরির বাস আর 
পশ্চিমদিকে আল্লার মোকাম-_এসব ভুল ধারণা । “দিল্‌ হী খোজি দিলৈ দিল 
ভীতরি ইহা রাম রহিমানা”__নিজের দিল ব1 হৃদয়ের ভিতরে থু"জিয়া দেখ, 
সেখানেই রাম-রহিমান রহিয়াছে । 


হিন্দুদের বেদান্তধর্মের সহিত ইসলামের সমন্বয়ের ফলে স্ুফীবাদের বিকাশ 
হয়। রামানন্দ কবীর দাদু নানক ও শ্ীচৈতন্তের বাণী যেমন জনসাধারণের 
হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছিল, স্ৃফীবাদ তাহা করে নাই। মুষ্টিমেয় সাধু ফকির 
চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যেই ইহা সীমাবদ্ধ ছিল। তাহা! হইলেও ধর্মসংস্কার কের 
ভক্তিবাদ ও মানবতাবাদ এবং স্ফী সাধকদের জীবনদর্শন মুসলমান শাসক ও 
হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর যে অনেকটা ভাউিয়! 
ফেলিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 


ইতিহাস-সাহিত্যের বিকাশ ও চর্চা মুসলসানযুগের অন্ততম দান। 
হিন্দুদের পুরাণ, আখ্যায়িক! ইত্যাদির মধ্যে ইতিহাসের চেতন। প্রকাশ 
পাইয়াছে সত্য, কিন্ত কালক্রমের (০12:0001085) চেতনা তাহার মধ্যে অত্যস্ত 


ভারতসংস্কৃতির ধার! ৩০৯ 


অসংযত। কালক্রম ছাড়া প্রকৃত ইতিহাসের অনুশীলন হইতে পারে মা। 
মুসলমানযুগে এই কালক্রম-বোধের সংযম প্রথম ইতিহাস-রচনায় প্রকাশ 
পায়। ফাপী ভাবায় প্রত্যেক স্বলতান-বাদশাহের রাজত্বকালে যে-সব রাজ- 
কাহিনী রচিত হইয়াছে তাহাই প্রথম স্থবিস্তত্ত কালক্রমের ভিত্তিতে এদেশে 
ইতিহাস-রচনার চেষ্টা বল! চলে । 

মুসলমান যুগে যুদ্ধের কলাকৌশলেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। গোলাবারুদের 
প্রচলন এবং অশ্বারোহীর প্রাধান্ত এইযুগের অন্যতম কীতি। প্রাচীন হিন্দু- 
যুগের হাতি বা গজারোহীর আধিপত্য একেবারে মান হইয়] যায়। 


মুসলমানযুগের আরও অনেক দান আছেযাহী ক্ষুদ্র মনে হইলেও ভারতের 
সমাজ-সংস্কতির ইতিহাসের দিক দিয়! বেশ গুরুত্বপুর্ণ। মুসলমান সুলতান- 
বাদশাহর! অধিকাংশই অতিবিলাসী ছিলেন, যনে হয় জীবনে ভোগাবিলাসের 
আদর্শকেই তাহার বড় বলিয়া মনে করিতেন। তাহাদের ও আমলা- 
অমাত্যদের বিলাসিতার উপকরণ যোগাইবার জন্ত ভারতবর্ষে নানারকমের 
কারুশিল্প ও শিল্পকলার উন্নতি হইযাছে। তাতশিল্প, ধাতুশিল্প, সোনান্প! 
মণিরত্বের শিল্প, পাথরের শিল্প, প্রাসাদ-অক্রালিকা-সমাধি নির্মাণের জন্য 
স্থাপত্যশিল্প এবং নৃত্যগীতবাছ্ের বিশেষ চর্চা ও নমৃদ্ধি হইয়াছে। হিন্ু- 
রাজারাও এই স্বলতানী ও বাদশাহী বিলাসিতা অনুকরণ করিয়াছেন এবং 
এইসব কারুশিল্পের পোষকতা করিয়াছেন । খাল কাটিয়া সেচব্যবস্থা করা, বড় 
বড় পথঘাট ও নূতন নুতন নগর নির্মাণ করাও মুসলমান শাসকদের অন্যতম 
কীতি। কিন্ত বিলাসিতার জন্য তাহারা যে শৌখিন বাগান-চাষের 
পরিকল্পনা! করেন তাহ পূর্বে কোন হিন্দুরাজা৷ করিয়াছেন বলিয়া! মনে 
হয় না। এক] ফিরুজ শাহই দিলী ও তাহার আশে-পাশে ১২০০টি, 
সালোর! বাধের কাছে ৮*টি এবং চিতোরে ৪৪টি চমৎকার উদ্ভান প্রতিষ্ঠা 
করেন। এই প্রসঙ্গে মুসলমানযুগে রন্ধনশিল্পের (০০০৮০ ) উৎকৃষ্টতাও 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

এদেশে লেখাপড়ার জন্ত কাগজের প্রচলনও প্রধানত মুসলমানযুগে হয়। 
তাহার আগে যে “কাগজ” একেবারেই ব্যবহার কর] হইত না তাহা নহে। 
খুব অল্প হইত। হিন্দুধুগে অধিকাংশ পুথিপত্র তালপত্রে ব1 ভূর্জপত্রে লেখা 
হইত। “কাগজ” কথাটিই আরবী কথ। এবং ইহাই ভারতের সর্বত্র আজ 


৩১, সমাজবিদ্য প্রবেশিকা 


গৃহীত হইয়াছে। যুসলমাযুগে কাগজে পাতুলিপি রচন! ও নকল (০০) 
কর1 একটি বিশেষ শিল্পকলাচর্চ৷ বলিয়! মনে করা হইত। লিখন ও অক্ষর- 
শিল্পেরও (০8111618715 ) বিস্ময়কর উন্নতি হুইয়াছিল। পাওুলিপি সুদ্দর 
করিয়! চিত্রিত (11199666) করাও শিল্পীদের একটি প্রধান কাজ ছিল। 
মোগল আমলের বিখ্যাত শিল্পীদের চিত্রিত সব হাতে লেখ! পাওুলিপি 
আজও পৃথিবীর বিস্ময়ের বস্তু । শিল্পকলার নিদর্শন হিসাবেও এইসব 
পাগুলিপি অতুলনীয় । 

মুসলমানযুগের শ্রেষ্ঠ সামাজিক দান-_সচলতা। প্রবীণ হিন্দুমাজ যখন 
তাহার ভিতরের বন বাধাবন্ধনের চাপে জড়ত্ব লাভ করিতেছিল, সেই সময় 
নবীন ইসলামের গতিশীল আদর্শের আঘাতে সর্বক্ষেত্রে তাহার জড়ত্বের 
অচলায়তন ভাঙ্গিতে থাকে এবং সমাজ-জীবনে সচলতা৷ সঞ্চারিত হয়। 
হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ নবজীবন লাভ করে এবং ভারতের জনসমাজ নুতন 
প্রাণস্পর্শে সচ্ল হইয়। ওঠে । 


ভারতসংস্কৃতিতে পাশ্চাত্যের দান 


ভারতের আগ্ঠান্ত বিদেশাগতদের সহিত ইউরোপীয়দের ছুইটি বড় পার্থক্য 
আছে। প্রথম-পার্থক্য হইতেছে ইউরোপীয়র। এদেশে স্বলপথে সৈম্তবাহিনী 
লইয়া অভিযান করেন নাই, যেমন গ্রীক শক হুন পাঠান ও মোগলরা 
করিয়াছিলেন। প্রধানত নৌশক্তির উপর নির্ভর করিয়া! এবং বহুদূরে 
সমুদ্রপারে স্বদেশকে তাহার প্রধান ঘাটি করিয়! ইউরোপীয়র। এদেশে বাণিজ্য 
করিবার উদ্দেশ্যে আসেন। তারপর তাহাদের বণিকের মানদণ্ড ধীরে ধীরে 
রাজদণ্ডরূপে দেখা দেয় । 

দ্বিতীয় পার্থক্য হইতেছে, অন্থান্ত বিদেশাগতদের মতো ই 
এদেশের জনসমাজের সহিত মিলিয়া-মিশিয়। স্থায়িভাবে বসবাস করিবার 
উদ্দেশ্যে আসেন নাই। স্বর্দেশে ইউরোপের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ রাখিয়] 
তাহারা এদেশ শাসন করিয়াছেন। ভারতের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক 
ভাঙাগড়ার উপর তাহাদের ভাগ্য নির্ভর করিত না, স্বদেশের রাইনীতির উপর 
নির্ভর করিত। এদেশে অঙ্জিত অর্থ ও মুনাফ! তাহার! নিজেদের মাতৃভূমির 
সমৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করিতেন । ভারতের জাতীয় আয়ের অধিকাংশ নানা 


ভারতসংস্কৃতির ধার! ৩১১ 


কৌশলে বিদেশে চালান যাইত। অন্ত কোন বিদেশীর আগমনে ভারতের 
ইতিহাসে এরকম ঘটন]1 ঘটে নাই। 


পতু গীজদের দান। ভারতের সহিত পাশ্চাত্ত্য দেশের সম্পর্ক প্রাচীন- 
কাল হইতেই ছিল, কিন্ত তাহ! প্রধানত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক । পরবর্তী- 
কালের সম্পর্কে ইহার সহিত রাজনীতিক অভিসন্ধিও যুক্ত হয়। এই নৃতন 
ইউরোপীয় পর্বের সুচনা মোগল আমলে, ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ মে তারিখে 
যেদিন ভাস্কো-ভা-গাম! দক্ষিণভারতে কালিকট বন্দরে সমুদ্রপথে আঙিয়। 
উপস্থিত হন। তাহার পদাঙ্ক অহন্থসরণ করিয়া আরও পতুগীজ বণিকদের 
আগমন হয় এবং গোয়া! দমন দিউ প্রভৃতি স্থানে পতুণ্শীজ বাণিজ্যকুঠি ও 
উপনিবেশ স্থাপিত হয়। সাম্রাজ্য বলিতে যাহা বুঝাষ পতুগীজদের তাহা 
ভারতে কোনদিন ছিল না তাহাদের ছিল ভারতীয় বাণিজ্যের সাম্্রাজ্য। 
সভ্যতার মানবিক গুণেব জন্ত বিশেষ কোন প্রশংসা! পতুগীিজ্দের প্রাপ্য না 
হইলেও, বাণিজ্য ও সংস্কতিক্ষেত্রে ভাহাদেয় কয়েকটি দান অস্বীকার কর যায় 
না| বাণিজ্য তাহারা নিজেদের স্বার্থেই করিতেন, কিন্ত তাহাতে 
তারতেরও পরোক্ষ কিছু উপকার হইয়াছে । ভারতীয় পণ্যদ্রব্য, বিশেষ 
করিয়া মসলিন বস্ত্র ও মসলাপাতি, পতুর্গীজদের কল্যাণে সার। পৃথিবীর 
বাক্ছারে পৌছিযাছে এবং ইউরোপ ও চীনের পণ্যদ্রব্য ভারতের বাজারে 
আসিয়াছে । যে পরিমাণ পণ্যদ্রব্যের লেনদেন হইয়াছে তাহ] পূর্বে কখনও 
হয় নাই। 

ইহ] ছাঁড়। পতুগীজর' এদেশে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গোয়াতে প্রথম ছাপাখান! 
স্থাপন করিয়াছেন । কেবল এই একটি কারণেই তাহার! ভারতের ইতিহাসে 
স্মরণীয় হইয়। থাকিতে পারেন । খ্রীষ্টধর্ষের ক্ষেত্রে তাহাদের পোষকতায় 
ভারতে, বিশেষ করিয়]-দক্ষিণভারতে, ক্যাথলিক চার্চের প্রতিষ্ঠ1 হইয়াছে বল। 
চলে। দক্ষিণভারতের খ্রীষ্টান গির্জা-স্বাপত্য প্রধানত পতুগীজদের দান। 
নৃতন ফলমূল ও গাছপালাও কিছু পড়ুগিজর] এদেশে আমদাশি করিয়াছেন । 
যেমন তামাক আলু কাইজুবাদাম কামরা] কৃষ্ণকলি ইত্যাদি । বাংলাদেশে 
হুগলিতে পতুপ্সিজদের বড় উপনিবেশ ছিল। প্রথম বাংল! মুদ্রিত বইয়ের 
জন্ত আমর! পতুগ্পিজদের কাছে খণী। বাংল! ভাবাতেও পতুগীজদের দান 
আছে। ছবি বালতি পেরেক সাবান তোয়ালে আলপিন জানাল বারান্দ। 


৩১২ সমাজবিদ্যা প্রবেশিক! 


কেদার। প্রভৃতি চলতি বাংল! শব্দ যে মূলত পতুগিজ শব তাহা আজ আমর! 
অনেকেই জানি ন1। 


ইংরেজ ডাচ ও ফরাসী 

পতুগজদের পরে ডাচ ইংরেজ ও ফরাসীর! এদেশে আসেন এবং বাণিজ্য 
ও রাজনীতির প্রতিযোগিতায় অবশেষে ইংরেজরাই জয়ী হন । ১৭৩৫ খ্রীষ্টাবে 
বাংলা-বিহার-উড়িষ্তার দেওয়ানীলাভের পর ইস্ট ইগ্ডিযা কোম্পানি একটি 
অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে ১৯৪৭ সালে ভারত 
স্বাধীন হওয়! পর্যস্ত হিসাব করিলে দেখ! যায় ইংরেজর] ১৮২ বছর এদেশে 
রাজত্ব করিয়াছেন। এই ১৮২ বছরের মধ্যে ১৮৫৮ সালে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ 
রাজের প্রত্যক্ষ শাসনধীনে আসা পর্যস্ত ৯৩ বছর হইল “কোম্পানির আমল” 
এবং বাকি ৮৯ বছর “ব্রিটিশরাজের আমল+। মোটামুটি হিসাবে ২০* বছর 
ইংরেজদের রাজত্বকাল ধরা যায়। 


 ইংরেজের দান। ভারতসংস্কৃতিতে ইংরেজদের দান মোটামুটি 
তিনভাগে ভাগ কর! যায়--অর্থনীতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক । এগুলি 
অবশ্ঠ বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্র নহে, পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত । ইংরেজ আমলে 
দেশের অর্থনীতিক পরিবর্তন সামাজিক।জীবনে ব্যাপক ও গভীর প্রতিক্রিয়ার 
সুষ্টি করিয়াছে এবং সাংস্কৃতিক জীবনেও কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। 


অর্থনীতিক দান। এদেশের প্রাচীন গ্রাম্যমমাজ ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, 
অর্থাৎ যাহ গ্রাম্যসমাজের মধ্যে উৎপন্ন হইত তাহ! হইতেই সেখানকার 
লোকজনের পক্ষে জীবনধারণ কর] সম্ভব হইত । জীবিকার সঙ্কানে বাহিরে 
যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন হইত না| জীবন ছিল প্রধানত গ্রামকেন্িক। 
ইংরেজ আমলে শহর-নগর প্রধান কর্মকেন্ত্র ও জীবিকাকেন্দ্র হইয়া! ওঠে, 
ব্যবসাবাণিজ্য নগরমুখী হয় এবং গ্রামের প্রাচীন অর্থনীতিক ভিত্তি ভাঙিয়' 
যায়। এই নগরকেন্দ্রিক অর্থনীতির বিকাশের ফলে সমাজ-জীবনে গুরুতর 
পরিবত'ন দেখ! দেয়। 

ইংরেজ আমলে এদেশে যন্ত্রচালিত শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলাদেশে 
১৮৩৮ সালে প্রথম যন্ত্রচালিত কাপড়ের কল এবং ১৮৫& সালে পাটকল স্থাপিত 
ইয়। তারপর উনিশ শতকের মধ্যে ভারতে প্রায় ১৪৪টি কাপড়ের কল, ২৯টি 


ভারতসংস্কৃতির ধার। ৩১৩ 


পাটকল এবং ১২৫টি কয়লাখনি গড়িয়। ওঠে । ১৮৫৭ সালের মধ্যে ৩০০ মাইল, 
১৮৮১ সালের মধ্যে প্রায় ১৯,০০০ মাইল এবং ১৯০* সালের মধ্যে ২৫১৯০ ০ 
মাইল রেলপথ ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়। মন্থরগতি গরুর গাড়ির বদলে 
দ্রুতগতি-বাম্পীয় ইঞ্জিন-চালিত রেলগাড়ি ভারতীয সমাজে পথচলার প্রতীক 
হইয়া! ওঠে । সমাজের ও মানুষের জীবনের পথে চলার গতি অনেক বাড়িয়! 
যায়। টেলিগ্রাফ ও ডাকব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে মাহৃষের সহিত মাহৃষের 
যোগাযোগের পথ খুলিয়! যায; গৃহকোণে আবদ্ধ যাহৃষের জীবন সমাজমুখী 
ও সচল হইয়া ওঠে। একথা ঠিক যে ইংরেজ শাসকর! নিজেদের অর্থনীতিক 
স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতেন বলিয়া এদেশে কলকারখান! ও যানবাহন- 
যোগাযোগের যতদূর উন্নতি হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। তবু 
তাহাদের নীতিগত বাধা সত্ত্বেও যেটুকু উন্নতি হুইযাছে তাহাতেই ভারতের 
প্রচলিত সমাজব্যবস্কার মুল পর্যন্ত নড়িয়া গিয়াছে । কারখানাশিল্পের বিস্তারের 
ফলে ভারতে সর্বপ্রথম মজুরশ্রেণীর বিকাশ হইযাছে ইংত্কেজ আমলে এবং 
তাহার বিপরীত প্রান্তে সমাঙ্জে আবির্ভাব হইয়াছে আধুনিক মূলধন-ব্যবূসায়ী 
ধনিকশ্রেণীর । 


সামাজিক দান। সমাজের উপবে আধুনিক ধনিকশ্রেণীর ও নিচে 
মজুরশ্রেণী ছাড়া মধ্যবতী স্তরে বিশাল এক চাকুরীজীবী মধ্যবিত্তশ্রেণীর 
বিকাশ হইয়াছে । ভারতীয় সমাজে এই শিক্ষিত ও চাকুরীজীবী মধ্যশ্রেণী 
বোধহয় ইংরেজ আমলের শর্বশ্রেষ্ঠ দ্রান। আধুনিক শিক্ষা স্ত্রীশিক্ষা, 
ধর্মসংস্কার, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ইত্যাদি এদেশে প্রধানত ইংরেজ 
আমলে উদৃভূত এই শিক্ষিত মধ্যবিস্তশ্রেণী প্রবতিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 

আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজ যুগের দান বোধহয় সবচেয়ে বেশী 
গুরুত্বপূর্ণ । জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পৃথিবীর অগ্রগতির সহিত সংযোগ রাখিয়া 
এদেশে তাহার অন্থশীলনের পথ এই যুগেই উন্মুক্ত হয়| আধুনিক স্কুল কলেজ 
বিজ্ঞানাগার বিশ্ববিগ্ভালয় স্থাপিত হয় । বিজ্ঞানচচণর ফলে সমাজের মধ্যে ক্রমে 
ক্রমে বৈজ্ঞানিক মনোভাব সঞ্চারিত হইতে থাকে । মানুষের অন্ধ প্রথান্থগত্য 
ধীরে ধীরে কমিতে থাকে এবং তাহার ফলে নানারকম সমাজসংস্কার 
আন্দোলনের স্বত্রপাত হয়। ইহার মধ্যে স্ত্রী-্বাধীনতা ও স্ত্রী-শিক্ষার আন্দোলন 
অন্যতম। বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সতীদাহপ্রথা 


৩১৪ সমাজবিদ্য৷ প্রবেশিকা 


নিবারণ আন্দোলন, বিধবাবিবাহ আঙ্গোলন ইত্যাদি এই যুগের প্রধান সমাজ- 

স্কার আন্দোলন। এই আন্দোলনের ফলে ১৮২৯ সালের ৪ ডিসে্বর সতীদাহ 
অবৈধ বলিয়া ঘোবণ!। কর! হয়, ১৮৫৬ সালের ১৬ই জুলাই বিধবাবিবাহ 
আইন পাস হয় এবং ১৮৭২ সালের “সিবিল ম্যারেজ আযার অন্থ্যায়ী অসবর্ণ 
বিবাহ বিধিবদ্ধ হর। এই সামাজিক আইনগুলি বহুকালের প্রচলিত বিশ্বাস 
ও কুসংস্কারে আঘাত করে, সমাজে বহু বাদ-প্রতিবাদের স্থষ্টি হয়। সতীদাহ- 
বিরোধী আন্দোলনের পুরোগামী ছিলেন রামমোহন রায়, বিধবাবিবাহ 
আন্দোলনের নেতা ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর এবং অসবর্ণ বিবাহ 
বিধিবদ্ধ করার জন্ত প্রবল আন্দোলন করেন কেশবচন্দ্র সেন। 


ধর্মসংস্কার আন্দোলনে অগ্রণী ছন রামমোহন রায়। হিন্দুদের অসংখ্য 
দেবদেবীর পুজা! ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাহার সংস্কার আন্দোলন 
পরিচালিত হয় । এক ও দ্বিতীয় ব্রদ্মের উপাসন যে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ সত্য 
এবং উপনিষদের যুগের খষির1 যে তাহারই সাধন! করিয়াছিলেন, এই কথাই 
রামমোহন তখনকার কুসংস্কারগ্রস্ত হিন্দসমাজের কাছে উচ্চক্ঠে ঘোষণা 
করেন । তিনি হিন্দুধর্মের বিরোধী কোন ধর্ম প্রুবতর্নের চেষ্টা করেন নাই 
এবং তাহার প্রবত্তিত ব্রাহ্মধর্ম ব! বান্ষলমাজ” কোন অহিন্দু ব্যাপার নহে। 
রামমোহনের পরে তাহার ধর্মাদর্শ প্রচারে ধাহার! ব্রতী হন তাহাদের মধ্যে 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পিতা মহৰি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ 
শাস্ত্রী প্রমুখ অন্ততম | 

্রষ্টধর্মের প্রচার, ব্রাঙ্গধর্মের সংস্কার আন্দোলন ইত্যাদির ঘাতপ্রতিঘাতে 
হিন্দুধর্মের ভিতরেও প্রবল আলোড়নের স্থষ্টি হয়। উনিশ শতকের চতুর্থ 
পর্বে এই আলোড়ন স্ুলমন্বিতরূপে প্রকাশ পাষ রামকুষ্জ পরম্হংসদেবের 
সর্বধর্ম-সমন্বয়ের আদর্শের মধ্যে । উনিশ শতকের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের 
একপ্রাস্তে দাড়াইয়া আছেন রামমোহন রায়, আর এক প্রান্তে রামকৃষ্ণ 
পরমহংস। আ্রীচৈতন্তের পর ইপ্হাদের মতো! আর-কোন ধর্মসংস্কারকের 
আবির্ভাব এদেশে হয় নাই। এই সংস্কার আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল 
পুর্বভারতে বাংলাদেশ । পরে উত্তর ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে ইহার প্রসার 
হয়। মহারাষ্৯ ও বোম্বাই অঞ্চলে মহাদেব গোবিন্দ রানাডে ও রা'মকৃ্জ 
গোপাল ভাগারকারের উদ্যোগে (প্রার্থনা সমাজ" স্থাপিত হয় এবং সমাজ- 
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স্কার কর্মে তাহার। অগ্রসর হন। উত্তরভারতে দয়ানন্দ সরস্বতী আর্যসমাজ 
স্বাপন করিয়] ধর্ম ও সমাজসংস্কার কাজে আত্মনিয়োগ করেন । 


সাংস্কৃতিক দান। 'ইংরেজযুগের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক দান হইল হিঙ্সী 
বাংল! মারাঠী গুজরাটী প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় গ্য- 
সাহিত্যের বিকাশ । আগে সাহিত্য বলিতে প্রধানত কাব্যসাহিত্য বুঝাইত। 
গদ্যভাব। বুদ্ধি ও যুক্তির ভাবা; সমাজ-সচেতন মানুষের আত্মপ্রকাশের ভাষ!। 
আধুনিক সমাজ-জীবন যখন সমস্াসস্কুল ও জটিল হইয়! উঠিতে লাগিল তখন 
আর আগেকার ছন্দোবদ্ধ ভাষায় তাহার বিচার বিশ্লেষণ কর]! সম্ভব হইল ন!। 
তাই উনিশ শতকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জন্ম হইল আধুনিক গদ্যভাষার 
ও গদ্যলাহিত্যের | বাংল গদ্যভাষ! রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
আধুনিক সাহিত্যের উপযোগী করিয়! গড়িয়া! তুলিয়াছেন। গছ্ভভাষার 
বিকাশের ফলে ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান উপন্তাঁস গল্প প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় 
সাহিত্যের বিস্তার সম্ভব হইয়াছে । দেবদেবী ও রাজা-বাদ্নশাহের স্ততি, 
ধর্মের কাহিনী প্রভৃতির পরিবর্তে মানুষ ও সমাজ হইয়! উঠিয়াছে আধুনিক 
সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য । মাইকেল মধুস্দন হইতে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ 
ও তাহার পরবর্তাকাল পর্যস্ত বাংলাদেশের সাহিত্যে এই মানবমুখী ধারাই 
ক্রমে প্রবল হইয়1 উঠ্িয়াছে। বাংলার বাহিরে অন্তান্ত প্রদেশেও ইহার 
ব্যতিক্রম হয় নাই। 


গগ্ভভাষার বিকাশের ফলে কেবল যে সাহিত্যেরই সমৃদ্ধি হইয়াছে তাহা 
নহে, আধুনিক সাংবাদ্দিকতারও বিকাশ হইয়াছে। আঠার শতকের চতুর্থ 
পর্বে এদেশে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ভারতের প্রথম সংবাদপত্র 
১৭৮০ সালের ২৯ জাহ্য়ারি জন অগস্টস হিকি কর্তৃক বাংলাদেশ হইতে 
প্রকাঁশিত হয়| এই সংবাদপত্রের নাম “বেঙ্গল গেজেটঃ ইহ]! ইংরেজী 
সাঞ্চাহক পত্রিকা । বাংলাভাষায় মুদ্রিত প্রথম সাময়িকপত্র “দিগর্শন 
(মাসিক ) ও “সমাচার দর্পণ (সাপ্তাহিক ) প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালের 
এপ্রিল ও মে মাসে । বাংলাভাষায় কবি ঈশ্বরচন্দ্র ওত সম্পাদিত “সংবাদ 
প্রভাকর; পত্রিকা! প্রথম দৈনিক সংবাপদত্রব্ূপে প্রকাশিত হয় ১৮৩৯ সালের 
১৪ জুন। ভারতের অন্তান্ত প্রদদেশেও এই সময় হইতে সাময়িকপত্র ও দৈনিক 
সংবাদপত্রের বিকাশ হইতে থাকে | দেশের জনমত গঠনে, ভ্ঞানবিদ্য1 ও নৃতন 
ভাবাদর্শ প্রচারে এইসব পত্রিকার দান অত্যত্ত গুরুত্বপূর্ণ | 


৩১৬ সমাজবিদ্য। প্রবেশিকা 


নবজাগরণের যুগ । অর্থনীতি সমাজ ও সংস্কতিক্ষেত্রে ইংরেজযুগে 
যে সকল পরিবর্তনের কথ! আলোচন! কর! হুইল তাহার কয়েকটি যুগবৈশিষ্ট্য 
আছে। প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল--মাহষের মন ধর্মচিস্তা ও ঈশ্বরচিস্তা হইতে 
ক্রমে মানবমুখী ও সমাজমুখী হইয়! উঠিতেছে। ব্যক্তির ও গোঠীর উন্নতি 
মানুষের কাম্য হইতেছে এবং এই উন্নতি যে মাহ্ষের নিজের ক্ষমতার দ্বারাই 
করা সম্ভব সেই বিশ্বাসও তাহার হইতেছে। বিজ্ঞানের বিকাশের ফলে 
মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়া! গিয়াছে, পুরাতন অন্ধবিশ্বাস দূর হইয়! যাইতেছে 
এবং পাখিৰ সম্পদবৃদ্ধির কামনাও জাগিতেছে। কুসংস্কারের সমস্ত বন্ধন 
হইতে মানুষ মুক্তি কামন1] করিতেছে এবং নিজের মতামতের মর্যাদা দিতেছে 
ও তাহ] প্রকাশের স্বাধীনতা চাহিতেছে। 

জীবন ও সমাজ সম্বদ্ধে এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি হইতে আধুনিক নবযুগের সথচন! 
হইয়াছে। দীর্ঘকাল মাহ যেন নিজের শক্তি বুদ্ধি ও প্রতিভা সমন্ধে অচৈতন্ত 
ছিল, নূতন দৃষ্টিলাভ করিয়া তাহার নবজাগরণ ব1 নবজন্ম হইল। মধ্যযুগের 
পর.ইউরোপেও এইরকম নবজাগরণ হইয়াছিল, তাহাকে 61819980009 বা 
পুনর্জন্ম বলা হয় । আমাদের দেশে এঁতিহাসিক পটভূমির পার্থক্য থাকিলেও 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণের দিক দিয়! তাহার সহিত কিছুটা সাদৃশ্য 
আছে। এইজন্য আমাদের দেশেও ইংরেজ আমলে আধুনিক যুগের স্থচনা- 
কালকে নবজাগরণের যুগ বলা হয়। 

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত ইংরেজশাসনযুক্ত হইয়াছে । বিদেশী 
শাসনে থাকার ফলে আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের মধ্যে 
যে সমস্ত অপূর্ণতা ও শুন্ভত। ছিল তাহ! মুক্ত পরিবেশে বর্তমানে পরিপূর্ণতার 
দিকে অগ্রসর হইতেছে ও হইবে । 
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অঙ্টুম প্রকরণ । দ্বিতীয় অধ্যায় 


ভারতের ধন 


ভারতবর্ষ সকল ধর্মের মিলনক্ষেত্র । পুথিবীতে এমন কোন বড় ধর্ম নাই, 
ভারতে যাহ।র স্থান নাই। ভারতের নিজের মাটিতে তিনটি ধর্মের বিকাশ 
হইয়াছে হিন্দ্ধর্ম জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম। ভারতের বাহির হইতে আসিয়াছে 
জরহুস্্রীয়ধর্ম খ্রীষ্টধর্ম ও ইপলামধর্ম। ঘরে-বাহিরের এইসব ধর্ম কালক্রমে 
বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে । কিন্তু তাহ! সত্তেও তাহাদের পাশাপাশি 
অবস্থানের কোন অসুবিধা হয় নাই, কারণ ভারতজনের প্রধান ধর্ম যে 
হিন্ুধর্ধ (শতকরা ৮& জন হিন্দু) তাহা কোনদিন অন্তের সহিত নিজের 
পার্থক্কে বড় করিয়া ন1 দেখিয়া এক্যের সুত্রটিকেই বড় করিয়া 
দেখিয়াছে। তাহার ফলে ভারতের ইতিহাসে ধর্মবিরোধ দীর্ঘকাল মাথ। 
তুলিয়া দ্রাড়াইতে পারে নাই, এমনকি কোন কোন ভারত-সত্রাটের ধর্ম- 
বিদ্বেষনীতি পর্যস্ত সাধারণ মান্বষের সহনশীলতা ও উদারতার কাছে পরাজয় 
স্বীকার করিয়াছে। 
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৩২০ সমল্পধিদ্ব। প্রধেশিকা 


জিনের বৈশিষ্ট্য 


কেহ কেহ মনে করেন হিন্দুধর্মের বিকাশ হইয়াছে আর্যধর্ম বা বৈদিকধর্ম 
“হইতে । একথা সত্য নহে। আর্যদের আগমনের আগে ভারতে যে বহু 
প্রাচীন অনার্য সভ্যতা সংস্কৃতি ও ধর্ম ছিল তাহ] নৃতত্ববিদ ও প্রত্বতত্ববিদূর]1 
প্রমাণ করিয়াছেন। আর্ধদের ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের সহিত অনার্ধদের 
ধর্ম ও আচারের বহুকাল ধরিযা মিলন-মিশ্রণ হইয়াছে এবং অবশেষে 
উভয়ের সমন্বয়ের ফলে হিন্দুসভ্যতা, হিন্দুসংস্কৃতি ও হিন্দুধর্মের বিকাশ 
হইয়াছে । (ৈদিক-অবৈদ্িক নানারকম ধর্মের পলিমাটির স্তর জমিয়! ভারতে 
হিন্দুধর্মের বিশাল সমনুমি গড়িযা উঠিয়াছে। আহ্বমানিক ১*০০।৮০০ 
্রীষটপূর্বাৰে এই সমন্বয় ভারতে ঘটিয়াছে এবং এই সমন্বয়ের ফলে হিন্দুধর্মের 
উদ্ভব হইয়াছে বলিয় উ্রতিহাসিকরা যনে করেন। 

হিন্দুধর্মের ধিশেষতব্টলি ঠিক হুত্রাকারে ব্যাখ্য] কর] যায় না, অথবা কোন 
একজন বিশেষ ধর্মপ্রবর্তককে দেখাইয়] বল। যায় না যে তাহার অন্থগামী 
ধাছার! তাহারাই হিন্দু ও হিন্দূধর্শ পালন করিয়া থাকেন। “হিন্দু কথার 
অর্থ যাহ “ভিন্ন,এর অর্থাৎ যাহ] হিন্দষ্কানের সকলরকম সাধনার সমন্বয়ে 
উৎপন্ন । ধর্মের এতবড় উদ্ার মাম বোধহয় পৃথিবীর আর কোথাও নাই। 
'অন্ঠান্ত ধর্মের নামকরণ হইয়াছে ধর্মপ্রবর্তকদের নামানুসারে, হিন্দুধমে'র তাহ! 
হয় নাই। ইহাই হিন্দধর্মের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এই কারণেই 
তাহার বিশেষত্ব হুত্রাকারে বুঝাইয়৷ বল। কঠিন । তবু তাহার বিশেষত্বগুলিকে 
মোটামুটি এইতাবে নির্দেশ কর] যায় ই 


১। হিন্দুধষে র প্রথম ও প্রধান বিশেষত্ব হইল তাহা কোন বিশেষ 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্ম নহে । এমন একজন কোন ধর্মাবতার ব1 মহাপুরুষের নাম 
কর। যায় না যাহার জীবনবৃত্তাস্ত ও মতামতের সহিত হিন্দুধর্ম অবিচ্ছেদ্যভাবে 
জড়িত। যেমন যীশুধ্রীঞ্কে বাদ দিয়া ত্রীষ্ধমে'র কথ! ভাবা যায় না, জরতুস্ত 
মহাবীর ও বুদ্ধদেৰের কথা ছাড়া জরতুস্ত্ীয, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের কথা কল্পন। 
কর! যায় না, মহম্মদের জীবন ও শিক্ষা যেমন ইসলামধর্মের সহিত অঙ্গাজি- 
ভাবে জড়িত, হিন্দুধর্ম সেরকম কোন একজন ধর্মপ্রবর্তকের সহিত জড়িত 


ভারতের বিভিন্ন ধর্সের 
উৎপত্তিকেন্দ্ 





নহে। কোন বিশেষ মানবচরিত্রের সীমার মধ্যে হিন্দুধর্ম তাহার স্বীকত 
সত্যগুলিকে আবদ্ধ রাখিতে চাহে নাই । ইহা] অনেকট। মানুষের প্ররুতিজাত: 
ধর্মের মতো। সহজ সরল ও সাবলীল । 


২। হিন্দুধর্মের দ্বিতীয় বিশেষত্ব হইল উদ্াারতাঁ। সকল ধর্মই উদার, 
কিন্তু হিনুধর্ম আকাশের মতো! উদার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহাভারতে 
আগাগোড়। এই উদ্দারতার বাণী ধ্বনিত হইয়াছে । যেমন “বনপর্বে" বলা 
হইয়াছেলধর্মং যো বাধতে ধর্মো! ন স ধর্সঃ কুবত্ তৎ--কোন ধর্ম যদি অন্ত 
ধর্মকে বাধ! ও পীড়া দেয় তবে তাহ! ধর্ম নককেঃ কুপথ মাত্র । “অবিরোধাৎ তু 
যে। ধর্ম: স ধর্মঠ'সত্যবিক্রম£-_যে ধর্মের মধ্যে কোন ধর্মেরই বিরোধ নাই 
সেই ধর্মই সত্যবিক্রম | 'ধর্মবাণিজ্যকে। হীনো! জঘন্তে! ধর্মবাদিনাম”-ধর্ম 
লইয়া! যদি কেহ কিছু সুবিধা! আদায় করিতে চাহে তাহাকে ধর্মবাণিজ্য 
বলে। এই ধর্ম-বাণিজ্য অতি হীন ও জঘন্ত। অস্কশাসনপর্বে বল! 
হইয়াছে--“এক এব চরে ধর্মং ন 'র্যজিকো ভবেৎস্ধর্মকে ধবজার মতো . 
ব্যবহার করিয়া কোন বিরোধ ঘোষণ। কর অত্যন্ত অন্তায়। ভাগবতের। 


বলেন-_“অন্নাক্জাদেঃ সংবিভাগে! ভূতেত্যশ্চ যথারহত£৮_অন্যদের অন্ন হইতে 
২১ | | | | 


৩২২ এপজবি্া! প্রবেশিকা 


বঞ্চিত করিয়া নিজে সমৃদ্ধ হওয়ার চেষ্টাই অধর্শ। তাহা যে করে না ধর্ম 
তাহারই। শ্রীমদৃভাগবতে এই .সাম্যের আদর্শ আরও উচ্চকঠে ঘোবণ! 
কর] হইয়াছে £ 


যাবদ্‌ ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্‌। 

অধিকং যোহভিমন্তেত স স্তেনো দণ্ডমর্তি ॥ 
“কাহারও ক্ষুধার অন্ন হরণ করিয়! যে ধনধঞ্চয় করে সে চোর, তাহাকে দণ্ড 
দেওয়। উচিত |” এই ধরনের অজঅ উদারতার বাণী হিন্দুধর্মের মধ্যে ছড়াইয়! 
আছে। সুন্দর একটি ফুলবাগানের সহিত হিন্দুধর্মের তুলনা করা যায়। 
নানাবর্পের ফুল সেই বাগানে ফুটিয়! রহিয়াছে, নান যুনি ও ধর্মপ্রবর্তক একই 
সত্যকে নানারূপে প্রকাশ করিয়াছেন; ফুলগুলি তাহারই প্রতীক । 


৩। “হিন্দুধর্মের তৃতীয় বিশেষত্ব হইল মাহ্ষকে প্রকৃত মর্যাদা দেওয়]। 
হিন্দুধর্মে দেবদেবীর বৈচিত্র্য অনস্ত বল] চলে, আবার একব্রদ্ষের উপাসনার 
কথাও তাহাতে আছে। কিন্তু দেবদেবীর ভিড়ের মধ্যেও হিন্দুধর্মের দৃষ্টি 
মানুষের প্রতি চিরদিন রহিয়াছে । সংহিতায় বল] হইয়াছে-_“ষে পুরুষে ব্রহ্ম 
বিদুত্তে বিছুঃ পরমেষ্ঠটনম্‌'_যাহার| মাহৃষের মধ্যে পরমেশ্বরকে প্রতিষ্রিত 
দেখিয়াছেন তাহারাই পরম ব্রন্ষকে পাইয়াছেন। মহাভারতে বল! হইয়াছে-_ 
“মন মাহৃষাচ ছে ষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। 


৪| হিন্দুধর্মের চতুর্থ বিশেষত্ব হইল সত্যনিষ্ঠঠ। উপনিষদে বলা 
হইয়াছে--«ঘযে। বৈ স ধর্মং সত্যং বৈ তৎ”-_যাহ1 ধর্ম তাহাই সত্য এবং যাহ! 
সত্য তাহাই ধর্ম । “সত্যং ব্রন্ম ইতি'__সত্যই ব্রক্গ। কি উপায়ে এই সত্যকে 
জান] যায়? উত্তরে উপনিষৎ বলিয়াছেন--“হদয়েন হি সত্যং জানাতি, হুদয়ে 
হেব সত্যং প্রতিঠিতম্* হৃদয়ের দ্বারাই দেই সত্যকে জান! যায়, "কারণ 
মান্রষের হৃদয়েই সত্য প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুধর্মে যোগসাধন! ও সন্ন্যাসের পথ 
উন্মুক্ত আছে, কিন্তু একথাও পরিফার বল! হইয়াছে যে “মৌনান্‌ নস 
মুনিরভবতি নারখ্যবসনান্‌ মুনিঃ_-মৌন থাকিলেই কেহ মুনি হয় না, 
অরণ্যবাসেও মুনি হওয়] যায় না। তাহা হইলে মুনি কে? যিনি সত্যের 
স্বন্ধপ কি তাহা! জানেন ও বোঝেন তিনিই শ্রেষ্ঠ মুনি । 

হিন্দুধর্মের এই কয়েকটি প্রধান বিশেষত্ব হইতে বুঝিতে পার! যায় কেন 


ভারতের ধর্ম” *- উতত 


ভারতের ধর্মোগ্ভানে পৃথিবীর সকল ধর্মপুশ্পের বিকাশ সম্ভব হইয়াছে।, থে 
বীজ হইতে ধর্মবিরোধের স্প্টি হয় হিন্দুধর্মের উদার মাটিতে তাহা! কেহ 
কোনদিন বপন করেন নাই। যদিও ব1 কদাচিৎ তাহ1 বপন কর] হইয়] থাকে 
তাহা হইলেও সামাজিক উপেক্ষার শীতল হাওয়ায় তাহ] শুকাইয় গিয়াছে । 


বৌন্ধধূর্মের বৈশিষ্ট্য 


আধুনিক বিহার প্রদেশ জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর ও বৌদ্ধধর্মের 
প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধের জীবন ও ধর্মপ্রচারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। 
গৌতম বুদ্ধের জীবন সাধনা নীতি ও বাণী বৌদ্ধধর্মের মূল উৎ্স। 
এঁতিহাসিকর। বৃদ্ধের কালনির্ণয় করিয়াছেন ৫৬৭-৪৮৭ খ্রীষটপূর্বাব্ধ। প্রধানত 
বৈদিকধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফলেই বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্স ও অন্যান্ত,:লাকায়ত 
ধর্মের উদ্ভব হয় ভারতবর্ষে । বৌদ্ধধর্মের প্রধান বিশেধত্বগুলি এই-_ 

১। বৌদ্ধর| ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাহারণ বলেন জগতে 
রা বা সর্বময় কর্তা বলিয়। কেহ নাই। ৮ 

২। বৈদিকধর্ম, যাগযজ্ঞ, পশুবলি ইত্যাদি বৌদ্ধর! স্বীকার করেন না। 
তাহাদের মতে এগুলি নিন্দনীয় ও হেয়। 

৩। কর্ম ও পুনর্জন্ম, এই ছুইটি বৌদ্ধরা স্বীকার করেন। জীবন 
সখের নহে__হুঃখময় ইহাও বৌদ্ধদের আর একটি স্বীকৃতি । 

৪। বৌদ্ধরা বলেন যে এই ছুঃখময় জীবনের পুনরাবৃত্তির অবসান" সম্ভব, 
কিন্তু জ্ঞানের দ্বার সম্ভব নহে, বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা তো নয়ই । ছু£খনিবৃত্তির 
পরবত অবস্থাকে বৌদ্ধরা “নির্বাণ, বলেন। অহিংস! ও মৈত্রী বৌদ্ধদের বড় 
আদর্শ। 

€। বৌদ্ধধর্মের সাধনপথকে মধ্যপথ* বলা হয়। অত্যধিক বিলাসিতা 
ও উপভোগ-কামনার মতো কঠোর আত্মনিগরহ এবং বৈরাগ্যও পরিত্যাজ্য। 
এই ছুই "অস্ত? পরিত্যাগ করিয়া! “মধ্যম” পথে চলিলে দৃষ্টিলাভ, জ্ঞানলাভ; 
প্রশাস্তিলাভ ও নির্বাণলাভ হয়। রি 

৬। বৌদ্ধ সনন্যাসীদের--তিক্ষ ও ভিক্ষুণীদের-_'সংঘ" ঠন বৌদ্ধধর্মের 
একটি বড় বৈশিষ্ট্য । হিন্দৃধর্মের মধ্যে সম্ন্যাসের বিধান আট্ী। কিন্ত সন্যাসী- 
দের “সংঘ' করিয়া থাকার কোন বিধি নাই। ইহা বুদ্ধের'বিধান। পরে 


-ত রি সম্রজবিদ্ধা প্রবেশিক। 


ছিলুর্দে যে সম্্যানী-স্প্রদায় ও মঠ স্থাপন প্রচলিত হইরাছে তাহ। বৌ ্ব 
প্রভাবের নিদর্শন বলিয়া মনে কর] হয়। 
বৌদ্ধধর্মের প্রধান বিশেষত্ব এইগুলি। ভারতে হিন্দুধর্মের পাশে বৌদ্ধ- 

ধর্মের বিস্তার ও প্রতিপত্তি সম্ভব হয় নাই, কারণ বৌদ্ধদের যাহ! কিছু ভাল 
গণ ও বৈশিষ্ট্য তাহ! অল্পনকালের মধ্যেই হিন্দধর্শ আত্মসাৎ করিয়! ফেলে। 
বৌদ্ধদের উপরেও হিন্দুধর্মের প্রবল প্রভাব পড়িতে থাকে এবং ধীরে ধীরে 
তাহার1 বছু দেবদেবীর পৃজাচারের ভিতর দিয়! হিন্দুধর্মের ভিতরে বিলীন 
হইয়া যান। বর্তমানে ভারতে বৌদ্ধদের সংখ্যা একলক্ষের কিছু বেশী। 

ভারতের ভিতরে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমিয়া গেলেও ভারতের বাহিরে 
মধ্যএসিয়ায়। চীনে? জাপানে, দক্ষিণ-পুর্ব এসিয়ায়, সিংহলে, তিব্বতে ও বর্মায় 
বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠ। হয় | ভারতের মধ্যে আজ বৌদ্ধধর্ম ্রতিহাসিক 
নিদর্শনরূণে নামমাত্র টিকিয় আছে, কিন্তু ভারতের বাহিরে এসিয়ার 
অধিকাংশ অঞ্চলে বৌদ্বধর্মই প্রধান ধর্ম । পৃথিবীতে, এবং নিঃসন্দেহে এসিয়ায়, 
ধ্মক্ষেত্রে ভারতের শ্রেষ্ঠদান হইল এই বৌদ্ধধর্ম । 


জৈনধর্মের বৈশিষ্ট্য 


দ্বৈধষের প্রবতর্ক বধমান মহাবীর ছিলেন বুদ্ধের সমসাময়িক, বুদ 
অপেক্ষা বয়সে কিছু গ্রবীণ। সাধারণত মহাবীরকেই জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা 
বল] হয়, কিন্ত জৈনশাস্ত্রমতে তিনি একজন (জৈন সন্যা্ী মাত্র । তাহার পূর্বের 
তীর্ঘস্কর ছিলেন পার্খবনাথ, তিনি মহাবীরের ২৫০ বছর আগে দেহরক্ষা করেন। 
পার্শনাথের আগে ছিলেন অরিষ্টনেমি, তিনি নাকি মহাবীরের ৮০১০০০ বছর 
আগে আবিভূর্ত হন। ইহা যে অলৌকিক আজগুবি কাহিনী তাহাতে 
সন্দেহ নাই, তবে পার্শনাথ একজন এতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন বলিয়। মনে 
হয়। জৈনধর্ম যে বেশ প্রাচীন তাহাও বোঝ] যায়। 

বৌদ্ধদের মতো! জৈনরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না এবং কম+ও জন্মাস্রে 
বিশ্বাস করেন। বৌদ্ধধমের মতো জৈনধমে রও বৈশিষ্ট্য হইল “অহিংস? । 
কিন্ত অহিংসার আদর্শপালনে "বৌদ্ধদের অপেক্ষ! জৈনর1 অনেক বেশী 
নিষ্ঠাবান । জীবহ্ত্যার বিরুদ্ধে উভয়েরই প্রতিবাদ সমান, কিন্তু জৈনর] 
ইহাকে এতবড় পাপ বলিয়| মনে করেন যে তাহাদের কাছে মাছমাংল ভক্ষণ 


ভারতের ধর্ম ৩২৫ 


হিন্দু ৬ ভাগের বেনী 

হিন্দু অর্ধেকের বেশী 

মুসলমান ৬ ভাগের বেশী 
টু মুসলমান অর্ধেকের বেশী 





একেবারে নিষিদ্ধ। বৌদ্ধদের মধ্যে, অস্তত ভারতের বাহিরে, মাছমাংস ভক্ষণে 
তেমন বাধ! নাই। পঙ্ত তো দূরের কথা, অতি নগণ্য কাঁটপতঙ্গ পর্যস্ত হত্যা 
কর। জৈনর পাপ বলিয়! মনে করেন। জীবে দয়! পুণ্য বলিয়া! ঘোষিত 
হইলেও দৃশ্য-অদৃশ্ব কীটাধু বধ করাও যে হিংসা ও পাপ, একথা পৃথিবীতে 
স্পষ্ট করিয়! জৈনর] ছাড়া বোধ হয় আর কেহ বলিতে সাহস করেম্ক নাই। 
“অহিংস” জৈনদের জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত। এই ব্রতের জন্ত জৈনর1 কতকগুলি 
ফল ও উদ্‌ভিদ পর্যস্ত অতক্ষ্য বলিঘ্ন! মনে করেন । বত্মানে ভারতে জৈনদের 
সংখ্যা ১৬।১৭ লক্ষ, বৌদ্ধদের তুলনায় অনেক বেশী। বৌদ্ধদের সংখ্যা 
১ লক্ষের মতো । 

জৈনর] ছুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত-_“শ্বেতাম্বর” ও পদ্বিগম্বর”। “শ্েতাম্বর? 
কথার অর্থ বাহার] শ্বেত বস্ত্র পরিধান করেন এবং দিগন্বরর। কোনপ্রকার বস্ত্র-- 
কৌগীন পর্যস্ত ব্যবহার করেন না। দিগম্বরদের বক্তব্য, সন্্যাসী হইলে সব 


৩২৩ ৫. সমাজবিদ্য। প্রবেশিকা 


ত্যাগ কর] উচিত, বস্ত্র পর্যস্ত। এই ছুই শাখার মধ্যে শান্ত্রপাঠে, আচার- 
বিচারে ও নিয়মেও পার্থক্য আছে। 

জৈনদের মন্দির আছে এবং তীর্থংকরদের মৃতিপৃজ| প্রচলিত আছে। 
দক্রিয়াকর্মে হিন্দুদেবতা গণেশেরও পুজা হয়। হিন্দুদের মতো জৈনদেরও 
তীর্ঘযাত্রা, জাতকম? অন্নপ্রাশন, বিবাহ প্রভৃতি আচার আছে এবং তাহ! 
দেখিলে অহিন্দু বলিয়। মনে হয় না। অর্থাৎ আচার-অহষ্ঠানে ও ধর্মাচরণে 
সামাজিক জীবনে টজনদের সহিত হিন্দুদের বাহত বেশী পার্থক্য নাই। 
অহিংস] ও জীবহত্যা না করার আদর্শ হিন্দুদের মধ্যেও ( যেমন বৈষ্বদের 
মধ্যে) আছে। কাজেই €জনধর্মের পক্ষে হিন্দুধর্মের পাশে জীবিত থাকা 
কঠিন হয় নাই । 


আহিংস। ও মৈত্রীর আদর্শ 


অহিংস সাম্য মৈত্রী ও শাস্ত বৌদ্ধধর্ম জৈনধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ | হিন্দু- 
ধর্মের ভিতরেও এই উদার মানবিক আদর্শ আছে, কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনরা 
কেবল অহিংস! ও জীবহত্যা না! করার আদর্শকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়! প্রচার 
করিয়াছেন। তাহাদের ধর্মের মূলমন্ত্র অহিংস| ও মৈত্রীভাব। ভারতজনের 
জীবনে এই আদর্শ কালজয়ী রূপ ধারণ করিয়াছে এবং আজও ভারতের 
রাষ্ট্রিকঃ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এই আদর্শ 'অনুস্থত হইতেছে । 


জরতুস্ত্রীয় ধর্মের বৈশিষ্ট্য 


জরথুস্বীয় ধর্মের উৎপত্তি হয় ইরানে । ২০০০ হইতে ১৩০০ খ্রীষ্পূর্বাবের 
মধ্যে আর্ধজনেরা ইরাক হইতে ইরানে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন এবং ইরান 
হইতে ভারতে আসেন। ভারতের খকৃবেদের, যুগের খাষদের সমসাময়িক 
হইলেন ইরানের জরথুস্ত্র। উপনিষদের এক ও অদ্বিতীয় ব্রক্গের মতো জরহুস্ত 
অহুর-মাজদ1-কে একমাত্র শ্রষ্ট1া ও পরমপুরুষ বলিয়া মনে করেন। ইরানের 
লোকধর্ম যখন বহু দেবদেবী ও দানব-পিশাচের পুজার্চনার স্তরে নামিয়! 
গিয়াছিল এবং সেখানকার ধর্মক্ষেত্রে এক অসংযত কল্পনার দৌরাত্ম্য 
আরম্ভ হইয়াছিল তখন জরথুস্্র এক অদ্বিতীয় অহ্ুর-মাজদার কথা 
ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইরানের প্রাচীন গাথার মধ্যে তাহার ধর্মবাণী 


ভারতের ধর্ষ ৩২৭ 


সংকলিত রহিয়াছে। জরতুস্ত্রর বাণীর মধ্যে তিনটি আদেশ প্রধান_-হুমত: 
( সৎ চিন্তা ) “হুক্ত” (সৎ কথ বা] সু- উক্তি ) ও হুববত' ( সৎ কর্ম )। 

ভারতের পাশা সম্প্রদায় জরতুস্তীয় ধর্মপন্থী। কিন্তু পাসাঁর1 কখন্‌ ও কেন 
এদেশে আসিয়াছিলেন? জরথুস্ত্র প্রবতিত আর্ধধর্মের ক্রমে শোচনীয় অবনতি 
হয় ইরানে । তাহার উচ্চচিত্তা ও উচ্চাদর্শের কথা শাসক ও পুরোহিতর। 
ভুলিয়! যান এবং সাধারণের ধর্সকর্মেও নানারকম অনাচার প্রবেশ করিতে 
থাকে । তারপর সপ্তম খ্রীষ্টাব্দে আরবে ইসলামধর্মের অভ্যুদ্য়ের পর তাহার 
প্রবল তরঙ্গাঘাতে ইরানের জীর্ণ জরতুস্ত্ীয় ধর্মের ভিত্তি ভাঙিয়। পড়ে। 
বাহার] এই'প্রাচীন ধর্মের মোহ ছাড়িয়া ইসলামধর্ম গ্রহণ করিতে পারেন 
নাই তাহার] অহ্র-মাজদার পবিত্র অগ্নি সম্বল করিয়! আর্ধাবর্ত বা ভারতবর্ষের 
দিকে যাত্রা করেন। দশম থ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি ভারতের বর্তমান পা্ীদের 
পূর্বপুরুষরা এইভাবে ইরান হইতে এদেশে চলিয়া আসেন। বোল্সাইয়ের ৮* 
মাইল উত্তরে উদ্‌ওয়াদর| নগরে তাহার পবিত্র ইরানশাহ অগ্নি স্থাপন করেন। 
আজও দেই অগ্নি অনির্বাণ রহিয়াছে এবং তাহা জরতুস্ত্র কথিত সেই প্রাচীন 
ধর্মাদর্শের প্রতাকস্বরূপ। বর্তমানে ভারতবর্ষে জরথুস্ত্রপন্থী পার্সীদের সংখ্যা 
প্রায় ১ লক্ষ, কিন্তু জরতুস্ত্রের নিজের দেশ ইরানে ১০1১২ হাজার মাত্র। 


্রীষ্টধর্মের বৈ শিঙ্ট্য 


ভারতবর্ষে গ্রীষ্টধর্ম খুব প্রাচীন। খ্রীষ্ঘধর্মের প্রবত ক যীন্তীষ্টের মৃত্যুর 
কয়েকবছরের মধ্যে এদেশে শ্রীষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসার হইয়াছিল।* বিদেশী 
শক পহ্লন গ্রীক প্রভৃতি জাতির অভিযানে উত্তরভারত যখন বিপর্যস্ত তখন 
যীন্ত ভ্রুশবিদ্ধ হইয় মৃত্যু বরণ করেন। তাহার মৃত্যুর অধশতান্দীর মধ্যে সেণ্ট 
টমাস গ্রীষ্টের বাণী প্রচারের জন্ত ভারতবর্ষে যাত্রা করেন । সেন্ট টমাস ছিলেন 
যীশুর অগ্ঠতম মন্ত্রশিষ্য । প্রথমে তিনি উত্তরভারতে আলেন এবং সেখানে 
কিছুদিন শক-পহাব রাজাদের দরবারে থাকিয়। দক্ষিণভারত যাত্রা করেন। 
দক্ষিণভারতে পশ্চিম-উপকুলস্থ ক্র্যানগানোর বন্দরে আহুমানিক ৫২ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি পৌঁছান এবং শ্রীষ্টধর্ম প্রগার করিয়া! মালাবারের কূলে কতকগুলি চার্চ 
প্রতিষ্ঠা করেন। পানুরের (আধুনিক চৌঘাট ) ব্রাহ্মণদের তিনি খ্রীষ্টধর্মে 
দীক্ষা দেন। তারপর টমাস পশ্চিম-উপকূল হইতে পূর্ব-উপকৃলে মান্্রাজ 
অঞ্চলে ধর্মপ্রচার করিতে যান এবং সেখানেই দেহরক্ষা করেন। টমাসের 


৩২৮ সমাজবিছ্া প্রবেশিকা 


আগ্মন ও ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে এতিহাসিকদের মনে আগে যে সন্দেহ ছিল এখন 
তাহা অনেকটা দূর হইয়| গিয়াছে । ইহ সত্য ঘটন! বলিয়। মনে কর] হয়। 
যদি ইহা সত্য হয় তাহ] হইলে গ্রীষ্ধর্মের আদি প্রচারক্ষেত্রের মধ্যে ভারতবর্ষও 
অন্থতম বলিয়! গণ্য হইতে পারে । 


টমাসের পরে ৩৪৫ খ্রীষ্টাব্ধে পারস্ত ও মেসোপোতামিয়া হইতে একদল 
খ্রীষ্টান মালাবারে আপিয়াছিলেন এবং সেখানে একটি উপনিবেশ গড়িয়! 
তুলিয়াছিলেন। ধর্মপ্রচারের সহিত বাণিজ্য করাও তাহাদের উদ্দেশ ছিল, 
কারণ মালাবারী খ্রীষ্টানর! তাহাদের দলপতিকে আজও “সদাগর টমাস+ বলিয়! 
থাকেন। এই ঘটনার সত্যত1 সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ইহা হইতে 
প্রমাণ হয় যে চতুর্থ গ্রীষ্টান্দের মাঝামাঝি হইতে দক্ষিণভারতের মালাবারী 
্রীষ্টানদের উৎপত্তি হইয়াছে । অবশ্য ষষ্ঠ খ্বীষ্টাব্বের আগে পর্ষস্ত দক্ষিণভারতে 
কোন গ্রীষ্টীধ চার্চ প্রতিষ্ঠার সঠিক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই সময় 
কসমাস (0055288 ) নামে একজন আলেকজাঙ্ডিয়ান বণিকের বিবরণে 
সর্বপ্রথম এই চার্চ প্রতিষ্ঠার খবর পাওয়] যায়। 

্ীষ্টানদের মধ্যে ছুইটি প্রধান শাখা আছে__রোমান ক্যাথলিক ও 
প্রোটেন্ট্যান্ট। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কালিকটে পতুগিজ ভাস্কো-ডা-গামার 
আগমনের পর হইতে দক্ষিণভারতে খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাপে নুতন পর্বের স্থচনা 
হয়। গোয়। কোচিন টিউটিকোরিন প্রভৃতি স্থানে খাটি স্থাপন করিয়! পতুগীজ 
পাদ্রির গ্রামের ভিতরে গিয়া! সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্সপ্রচার করিতে 
আরম্ভ করেন। মোড়শ ও সপুদশ গ্রীষ্টাব্জে ফ্রান্সিস জেভিয়ার ( [80019 
50816: ১৫০৬-৫২) ও রবার্ট ডি নোবিলি (13099:৮ 6 20111, ১%৭৭- 
১৬৫৬) দক্ষিণভারতে আমিয়! খ্রীষ্টধর্ণ প্রচার করেন। প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম- 
প্রচারকর! প্রথমে দক্ষিণভারতে আসেন ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং উত্তরভারতে 
বাংলাদেশের শ্রীরামপুর অঞ্চলে অষ্টাদশ গ্রীষ্টাব্দের শেমে একটি খাট স্থাপন 
করেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত এদেশে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি কোন গ্রীষ্টান 
মিশনারীকে তাহাদের এলাকার মধ্যে বসবাসের অধিকার দেন নাই । ১৯১৩ 
সালের সনদে এই অধিকার পাইবার পর খ্রীষ্টান মিশনারীর1 অধিক সংখ্যায় 
এদেশে আসিতে থাকেন এবং ্রীষ্টধর্ষেরও ব্যাপক প্রচার হইতে থাকে । 
উত্তরভারত অপেক্ষা দক্ষিণভারতে খ্রীষ্টান পাদ্রিরা ধর্মপ্রচারে অনেক বেশী 


ভারতের ধর্ম ৩২৯ 


তৎপর হইয়াছিলেন এবং সেখানকার দরিদ্র ও অনুন্নত লোকের] একসময় 
নানাকারণে খ্রীষ্টান হইযাছিল। উত্তরভারতের মধ্যে বাংলাদেশই খ্রীষ্টানদের 
প্রধান কর্মকেন্ত্র ছিল। বর্তমানে জনসংখ্যার দিক দিয়! বিচার করিলে 
ভারতে শ্রীষ্টধর্ধের স্বান তৃতীয়--শ্রীষ্টানের সংখ্যা প্রায় ৮২ লক্ষ» মোট 
জনসংখ্যার ২'৩০% | 

দয়! করুণ! মানবপ্রেম প্রভৃতি মহান আদর্শের কথা যাতুগ্রীও অন্থান্ 
ধর্মপ্রবত কদের মতো ক্লিয়! গিয়াছেন। পাপপুণ্যের বিচার ও যোক্ষলাভের 
কথাও শ্রীষ্টধর্মে বল! হইযাছে। যাশুকে শ্রীষ্টানর1 ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া! মনে 
করেন এবং মাহ্ৃষের মুক্তির জন্য তাহার আবির্ভাবে বিশ্বাস করেন। ইহা! 
হিন্দুরর্শের অনতারবাদ ও অন্যান্য বহু ধ্যানধারণার সহিত মিলিয়! যায়। 
খ্রীানদের সহিত হিন্দুদের প্রধান পার্থক্য হইল গ্রীষ্টানর। বহু দেবদেবীর 
কল্পনায় ও যু্তিপূজায় বিশ্বাস কবেন না। ইঠ1 ছাড়া আদর্শ ও আচরণের 
দিক দিয় ছই ধর্মের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। হিন্দুধর্ম স্মপেক্ষা শ্রীষটধর্ম 
বধসে অনেক নবীন । ধর্ম প্রাচীন হইলে তাহার মধ্যে বহু কুসংস্কার ও নৈতিক 
আবর্জন| জমিতে থাকে । নবীন শ্রীপ্টধর্মের আদর্শ-সংঘাতে এই ধরনের অনেক 
কুসংস্কার হিন্দুধর্মের তিতর হইতে দূর করিবার জন্য সংস্কার-আন্দোলনের স্ষ্টি 
হইয়াছিল। এঁতিহাসিকর বলেন দক্ষিণভারতের ভক্তিবাদপ্রধান ধর্মের 
বিকাশে সেখানকার থ্রীষ্টধর্মের দান উপেক্ষণীয় নহে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ 
শতাব্দীতে ভারতে যে ধর্মলংস্কার ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের হ্থত্রপাত 
হইয়াছিল তাহাতেও শ্রীষ্টর্ যথেষ্ট প্রেরণ। দিয়াছিল। বাংলাদেশে রামমোহন 
রায়ের ব্রাহ্গধর্ম প্রচার ও ব্রাহ্মগদযাজ স্থাপন, উত্তর-ভারহে দয়ানন্দ সরস্বতীর 
আর্ধপমাজ এবং দাক্ষিণাত্যে প্রার্থনাপমাজের প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল এই 
খীষ্ঠধর্মের প্রেরণা । জাতিভেদের বিরুদ্ধে, সতীদাহ বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ 
ইতি প্রথার বিরুদ্ধে, বিধবাবিবাহ স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষে 
আমাদের দেশে যে সমস্ত সামাজিক আন্দোলন হয তাহাতেও খ্রীষ্টান 
মিশনারীদের দান ছিল। 


ইসলামধের বৈশিষ্ট্য 


ইসলামধর্মের প্রবত'ক হজরত মহম্মদ (৫৭০-৬৩২ খ্রীষ্টান্দ ) আরবে মক্কা 
নগরে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে মক্কার কাছে তিনি মেষপালন করিয়! 


৩৩০ সমাজবিদ্য প্রবেশিকা 


জীবনধারণ করিয়াছেন । আরবরা তখন বহু ছোট ছোট জনগোঠীতে বিভক্ত 
এবং নানারকমের আদিম ধর্মবিশ্বাস তাহাদের মধ্যে প্রবল । আরবে ইহুদি 
ওশ্রীষ্ঠানদেরও ছোট ছোট উপনিবেশ ছিল এবং তাহাদের ধর্মের প্রভাবও 
কিছুট! আরবদের মধ্যে পড়িয়াছিল। কিন্তু সেই প্রভাব আরবদের একধর্ম- 
পাশে আবদ্ধ করিবার মতো! শক্তিশালী ছিল না। হজরত মহম্বর্দের 
আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত আরবর] একধর্মপাশে আবদ্ধ হইবার আস্তরিক 
প্রেরণ! পায় নাই। মহম্মদ বহুগোর্ঠী-বিভক্ত আরবদের কাছে দৃপ্তকণ্ে 
ঘোষণা করিলেন__”ল! ইলাহা ইল্প! ল্লাহ»__আল্ল! ব্যতীত দ্বিতীয় উপাস্য 
কেহ নাই। মহম্মদের কে একেশ্বরের এই ঘোষণ। জানপদধম্মী আরবদের 
মানসিক জড়তা তেদ করিয়! মর্সস্থলে প্রবেশ করিল । মন্ক! হইতে মদ্রিনায 
আসিয়! মড'্মদ তাহার অহ্থগামীদের সংগঠিত করিলেন । এই মদিনাধাত্রাকে 
“হিজর।? বলে এবং ইহ। ৬২২ গ্রীষ্টাব্ষে ঘটে বলিয়| ইসলামান্ধ হিজরা ৬২২ 
খ্রীষ্টাব্দ হইতে গণনা] করা হয়। অল্পনকালের মধ্যেই ইসলামধর্জ এসিয়! 
আক্কিক। ও দক্ষিণ-পশ্চিমইউরোপ পর্যন্ত ছড়াইয়। পড়ে | 

ইসলামের অভ্যুত্থানের একশত বছরের মধ্যেই অষ্টম গ্রীষ্টাব্দের গোষ়্ায 
(৭১২ খ্রীগ্াব্দ ) মহম্মদ বিন কাসিম নামে একজন আরব সেনাপতি সিন্ধু ও 
মূলতান অধিকার করিয়া ভারতে মুসলমানরাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ প্রদর্শন 
করেন। তারপর একাদশ খ্রীষ্টাব্দে গজনির স্থলতান মামুদের ১৭ বার 
ভারত. অভিযান হইতে এদেশে মুসলমানযুগের অভ্যুদয় হয়। মামুদের পর 
মহম্মদ ঘোরী দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্ষের শেষে উত্তরভারতে মুদলমানরাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করেন। এই দ্বাদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতান্দীর মাঝামাঝি পর্যস্ত প্রায় 
৭০০ বছর ভারতে মুসলমান-রাজত্ব স্থায়ী ছিল । এই সময়ের মধ্যে এদেশে 
ইসলামধর্ের প্রচার ও প্রসার হইয়াছে । 

ইসলামধর্মের প্রপান বৈশিষ্ট্য হইল ঘোর একেশ্বরবাদ এবং অন্তান্ত ধর্সের 
প্রতি অসহিষুতাঁ। এই অসহিষুতার জঙন্ত ভারতের ধর্মক্ষেত্রে ইদলামের 
প্রতিষ্ঠা ও প্রসারকালে বহু বিরোধ ও সংঘর্ষ হইয়াছে, কিন্তু ধীরে ধীরে 
ভারতের সামাজিক পরিবেশে ইসলাম তাহার নিজস্ব আসনে সমর্যাদায় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । নবীন বয়সের উদ্দামত1 যখন কাটিয়। গিয়াছে তখন 


তাহর ভিতরে উদার গণতান্ত্রিক আদর্শ লোকচক্ষুর সামনে তুলিয়! ধরিয়া 


গ্ী 
ভারতের ধর্ষ ৩৩১ 


ইসলাম ভারতের ধর্মজীবনে ও সাংস্কৃতিক জীবনে নূতন প্রাণসঞ্চার করিয়াছে। 
ইসলামধর্মে সাগ্য ও গণতন্ত্রের আদর্শই শ্রেষ্ঠ আদর্শ । ইহার মধ্যে জাতিতেদ 
শ্রেণীভেদ বা মানুনের মধ্যে কোন ভেদাভেদের স্থান নাই। স্থান যদি 
হইয়! থাকে তাহা হইলে পরে ধাহার! এই ধর্ম আচরণ করেন তাহাদের 
ক্রটির জন্য হইযাছে। তাহার] ধর্মাদর্শচ্যুত হইয়াছেন। এইরকম পতন- 
স্বলন সকল ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই হইয়াছে, কেবল ইসলামের মধ্যে হয় নাই। 
কোন ধর্মের আদর্শট্যুতি আমাদের আলোচ্য নহে, প্রকৃত আদর্শই আলোচ্য 
বিনয় । ইসলামধর্মের এই প্রকৃত আদর্শ বিচার করিলে দেখা যায় যে 
ভারতের সমাঁজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গন্ত ৭০০-৮* বছরে তাহার প্রভাব 
কত ব্যাপক ও গভীর হইযাছে। 
ভারতের জাতিভেদব্জিত ভক্তিবাদী শৈবধর্মে ও বৈষ্ঞবধর্সে, কবীর দাদু 
শ্রীচৈতন্ত প্রভৃতি মধ্যযুগের ধর্মপংস্কারকদের মানবধমী চিস্তাধারাঁয় খ্রীষ্টধর্ম 
অপেক্ষা ইসলামধর্ষের একেশ্বববাদ ও গণতান্িক সামাজিক ,আদর্শের দান 
অনেক বেশী। ইসলামপর্ম কোনদিনই নিজের স্বাতন্ব্যবোধ বিপর্জন দিয়া 
হিন্দুধর্মের সঠিত নিলিত তইতে চাহে নাই, সেরকম মিলন তাহার পক্ষে 
সম্ভবও নহে। সেইজ্সস্ত ভারতভূমিতে হিন্দুধর্মের পাশে ইসলাম তাহার 
নিজস্ব স্থান করিয়া লইযাছে। কিন্ত এই স্বাতন্ত্য ও পার্থক্য সত্তেও দুই ধর্মের 
মধ্যে আদর্শলোকে ভাবের যথেঞ্ট আদান-প্রদান হইয়াছে এবং তাহার ফলে 
একদিকে হিন্দুধর্মে যেমন ভক্তিবাদ, ইদলামধর্ষেও তেমনি স্ফীবাদের বিকাশ 
হইয়াছে । ভারতবর্ষে ইসলাম তাহার এটি নিজস্ব ভারতীয় বূপও আবিষ্কার 
করিয়াছে, যাহা ইললামি ছুনিযাষ বিরল বল| চলে। ধর্মাবলম্বীদের 
খ্যান্ুপাতে ভারতে হিন্দুধর্মের পরেই ইসলামের স্কান। এখন শতকরা 
প্রায় ১০ জন লোক ভারতবর্ষে মুললমান । 


মধ্যযুগের ধম সংস্কারক 
ভারতের ধর্মক্ষেত্রে শ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সংযোগ 
ও সংস্পর্শের পর সকল ধর্মের আদর্শ-সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে মধ্যযুগে বড় 
বড় ধর্মসংস্কারকের আবির্ভাব হয়। তাহাদের মধ্যে প্রধান হইলেন 
রামাহছজ রামানন্দ কবীর নানক নামদেব আ্রীচৈতন্ত ও শঙ্করদেব। 
মাত্র কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই সব সাধুসত্ত ও 


৩৩২ সমাজবিদ্যা প্রবেশিক! 


'স্কারকদের আবির্ভাব হইতে বোঝা যায় যে ভারতের ধর্মক্ষেত্রে ভেদাতেদ- 
শৃন্ত মানবতা ও উদারতার আদর্শ সমাজে তখন কতদূর সব্কিয় হইয়াছিল। 
অঞ্চলভেদে ও কালভেদে সংস্কারকরা এইভাবে আবিভূর্ত হইয়াছিলেন ? 


রামানুজ। দক্ষিণভারত। একাদশ শতাব্দী 

রামানন্দ। উত্তরভারত | চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী 

কবীর । উত্তরভারত। পঞ্চদশ শতাব্দী 

নানক। উত্তরভারত। পঞ্চদশ শতাব্দী 

নামদেব। পশ্চিমভারত | চতুর্দশ শতান্দী 
.শ্রীচৈতন্ত | পূর্বভারত | পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দী 

শঙ্করদেব | পূর্বভারত। পঞ্চদশ শতাব্দী 


কালের ব্যবধান ছুই-তিন শতাব্দী মাত্র এবং অঞ্চলের বিস্তৃতি সমগ্র ভারত- 
ব্যাপী । ইহা! লক্ষ্য করিবার বিষয়। 

দক্ষিণভারতে রামাহৃজ প্রথমে ধর্মের কঠোরতা ও নাঁরস জ্ঞানতপস্তার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া ভক্তি ও মানবপ্রেমের আদর্শ প্রচার করেন। 
রামাহ্বজের এই প্রেম ও ভক্কির বাণী দক্ষিণ হইতে উত্তরে বহন করিয! আনেন 
রামানন্দ । রামানন্দ জন্মগ্রহণ করেন প্রয়াগে (এলাহাবাদে ) কিন্তু তাহার 
ধর্মপ্রচারের প্রধানক্ষেত্র হয বারাণসী। বিভিন্ন জাতি সন্প্রধায় ও বর্ণের 
লোককে তিনি নিজের ধর্মমতে দীক্ষা দিয়াছিলেন। রামানন্দের শিষ্যদের 
মধ্যে প্রধান হইলেন কবীর | জাতিতে কবীর মুসলযান ছিলেন এবং তাহার 
পেশ] ছিল কাপড়-বোনা। মুসলমান তাতীদের “জোল।” বলিত। মধ্যযুগের 
ধর্মসাধকদের মধ্যে কবীরের মতো আর কেহ উত্তরভারতে জনচিত্বে গভীর 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই । জাতিধর্মের বিরুদ্ধে মাহৃষের 'ক্যের 
জন্তঃ বিভিন্ন ধর্মের আদর্শগত মিলনের জন্ত কবীরের মতো সহজ সুদর 
প্রাণম্পশী ভাষায় আর কেহ জনসমাজে ধর্মকথা প্রচার করেন নাই । কবীরের 
বাণী তার দৌহাবলীতে সংকলিত আছে। কযেকটি আমরা এখানে উদৃধূত 


করিতেছি। 
কবীর নীচকুলজাত বলিয়া লোকে যখন জিজ্ঞাসা করিত--কোথা হইতে 


তুমি এই সব উচ্চ ধর্মনীতিকথা শিক্ষ/ করিলে, তখন কবীর বলিতেন-- 
উচৈ পানী ন! টিকৈ নীচৈ হী ঠহরায়। 


ভারতের ধর্ম, ৩৩৩ 


একথার অর্থ-_উপ্চুতে জল তে! জমে না, নিচুতে গিয়াই সমস্ত জল জমিয়। 
থাকে । সত্যকারের জ্ঞানও তেমনি সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকের মধ্যে 
জমিতে পারে না, নিচের সাধারণ লোকের মধ্যেই জমিয়। থাকে । পণ্ডিতের! 
যখন তাহার প্রেমতক্তির কথ। শুনিয়। বিদ্রপের হাপি হাসিতেন, কবীর তখন 


বলিতেন-- 
পড়ি পড়িকে পথর ভয়ে লিখি লিখি ভয়ে জু ইট। 


কবীর অংতের প্রেমকী লাগি নেক নছাঁট। 
এই কথার অর্থ হইল-_-পণ্ডিতের1 পড়িয়া পড়িয়! পাথর হইয়া] গিয়াছেন এবং 
পিখিয়। লিখিয়| ইট হইয়াছেন। কবীরের অন্তরের যে প্রেম তাহ। কি করিয়! 
তাহাদের মনে প্রবেশ করিবে ! হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মসাধন! সম্বন্ধে কবীর 
বলিয়াছেন-_ 


অরে ইন ছুহ্‌ রাহ ন পাঈ। 
হিন্দুকী হিন্দবাই দেখি তুর্কন কী তুর্কাঈ॥ 
ইহার অর্থ-_হিন্দুর হিন্দুয়ানী আর মুললমানের মুসলমানী ছুইই দেখিলাম । 
ইহার] কেহই আসল পথের সন্ধান পাইল না। 
হিন্দু ধ্যাবৈ দেহর] মুসলমান মপীত। 
হিন্দুর মন্দিরের দিকে ছুটিতেছে আর মুপলমানরা মসজিদের দিকে ঈশ্বরের 
সন্ধানে | কিন্ত 
মো কে। কহ! ঢুড়ে। বন্দে 
মৈ' তে। তেরে পাসমে | 
ন। মৈ' দেবল নামে মসজিদ 
ন1 কাবে কৈলাস মৈ' ॥ 
কবীরের কথ! হইল--“ভগবান বলেন কোথায় আমাকে মিথ্যা খু'জিয়া 
বেড়াইতেছ, আমি তো! তোমার পাশেই রহিয়াছি। আমি দেবালয়েও থাকি 
না, মসজিদেও থাকি না_-কাবাতেও থাকি না, কৈলাসেও থাকি না।” 
তাই কবীর বলিয়াছেন__ 
অলহ।রাম ছুট| ভ্রম মোর! 
হিন্দু তুরক ভেদ কুছ নাহি! 
"আল্লা ও রামের।ভ্রম আমার ছুটিয়াছে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন 
ভেদুনাই।” কবীরের ।ভক্ত দাদু (রাজপুতান! ১৪৪৪ সাল ) বলিয়াছেন £ 


৩৩৪ সমা'জবিগ্ধ। প্রবেশিকা 


সব ঘট একৈ আত্ম! 
ক্য| হিন্দু মুসলমান ? 
*সকলের আয়া এক ও অভিন্ন, হিন্দু মুদলমান এসব আবার কি? 
পাঞ্জাবে নানক, মহারাষ্ট্রে নামদেব, বাংলাদেশে আ্রীচৈতন্ত ও নিত্যানন্দ 
এবং আলামে শঙ্করদেব এই একই মানবপ্রেম ও ধর্মী উদ্ারমতের আদর্শ 
প্রচার করেন। গুরু নানক শিখধর্মের প্রবত'ক, শ্রীটৈতন্ত ও শঙ্করদেব 
বাংলায় ও আপামে বৈষ্ণবধর্মের প্রবত ক। 


আধুনিক যুগের ধমদংস্ক।রক 


আধুনিক যুগের ধর্মসংস্কারকদের মধ্যে প্রধান হইলেন রামমোহন 
রায় ও দয়ানন্দ সরস্থতী। ইস্ট ইগিয়া কোম্পানির আমলে এদেশে 
যখন খ্রীপ্রধর্মের নুতন প্রচারপর্ব আরম্ভ হয় তখন রামমোহন 
রায় ( ১৭৭৪-১৮৩৩) হিন্ুধর্ষের সংস্কার করিয়া সর্বক্ষেত্রে তাহাকে 
শক্তিশালী প্রতিযোগী করিয়া তুলিতে উদ্যোগী হন। খ্রীষ্ঠান পাত্রীর 
হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে পৌত্তলিকতা ব। মুতিপূজ।, বহু দেবদেবীর পুজ! ও নানাবিধ 
কুলংস্কাধের অভিযোগ উত্থাপন করিলে রামমোহনের সহিত তাহাদের প্রবল 
বাদাহ্ুবাদ হয়। হিন্দুধর্মের মতো! কালক্রমে খ্রীষ্টধর্ষের মধ্যেও যেসব 
কুসংস্কার দেখ! দিয়াছে রামমোহন তাহার কঠোর সমালোচনা করেন এবং 
সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের ভিতরের সঞ্চিত কুসংস্কারগুলিও সংস্কার করার চেষ্া 
করেন। খ্রীষ্ানদের একেশ্বরবাদের সামনে তিনি উপনিষদের এক ও অদ্বিতীয় 
ব্রক্ষের আদর্শকে বড় করিয়া তুলিয়। ধরেন এবং নিরাকার নিওণ ব্রদ্মোপাসনার 
কথ। প্রচার করেন। পুর্বগামী সংস্কারকদের মতো রামমোহনও সকল ধর্মের 
অস্তনিহিত এক্যের কথা ব্যক্ত করেন। তাহার প্রচারিত ধর্মকে '্রাঙ্ধর্ম; 
বল! হুয়। ১৮২৮ সালে রামমোহন ব্রক্ষদভ| স্থাপন করেন, পরে ইহাই 
“ব্রাঙ্গপমাজ' নামে খ্যাত হয়। রামমোহন প্রবতিত ব্রাঙ্গধর্মকে মহধি 
দেবেন্্রনাথ ঠাকুর স্প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে ভারতের অন্তান্ত প্রদেশেও 
ব্রাহ্গধর্মের প্রসার হয়| 


দয়ানন্দ সরস্বতী ( ১৮২৪-৮৩) ওজরাঢী ছিলেন, কিন্তু তাহার ধর্মসংস্কারের 
প্রধান ক্ষেত্র ছিল উত্তরভারত। দয়ানন্দ “আর্যসমাজ' প্রতিষ্ঠ। করিয়! 


ভারতের ধর্ষ ৩৩৫ 


সংস্কারকর্মে ব্রতী হন। জাতিতে, বহদেবতার পুজা, মৃতিপূজা ইত্যাদির 
তিনি কঠোর সমালোচক ছিলেন । তিনি চাহিয়াছিলেন বিশ্বৃতপ্রায় প্রাচীন 
আর্-বৈদিক ধর্মের আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করিতে, আর রামমোহন 
চাহিয়াছিলেন সর্বধর্মের আদর্শ-সমন্বয় করিতে । রামমোহন ও দয়ানন্দের 
মধ্যে ধর্মসংস্কারের উদ্দেশ্টের পার্থক্য ছিল। 

হিন্দুধর্মের উদার সমুদ্রবক্ষে ধর্মনংক্কারকদের আন্দোলনের তরঙ্গ 
অল্পকালের মধ্যেই বিলীন হইয়! গিয়াছে । রামানন্বপন্থী কবীরপন্থী 
শ্রীচৈতন্তপন্থী শহ্করদেবপন্থী ব্রাঙ্মদমাজপন্থী ও আর্যসমাজপন্থী বলিয়! স্বতন্ত্র 
ছোট ছোট গোষ্ঠী আজও ভারতবর্ষে আছে, কিন্ত সকল গোষ্ঠীর তরঙ্গমাল! 
হিন্দুধর্মের সমুদ্রতটে আঘাত খাইয়া ঘেই সমুদ্রের বুকেই নিমজ্জিত হইয়! 
গিয়াছে, প্রতিদ্ন্দীর্ূপে মাথ! তুলিয়। দীড়াইবার স্পধণ কাহারও হয় নাই। 
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ভারতের ভাষ। 


ভূমিকা ॥ ভাবতবর্ষ আয়তনে প্রায় একটি মহাদশের মতো এবং বন্ছু 
জাতি-উপজাতির মানুষ আসিয়া! সেখানে মিলিত হইয়াছে । এইসব জাতির 
মিলিত লোকসংখ্যাও কম নহে, প্রায় ৪৫ কোটি । বিশাল দেশে কহু অধিবাসী 
এবং নানারকম জাতি-উপজাতি বাস করিলে তাহার! যে বহু বিচিত্র ভাবায় 
ভাবের আদান-প্রদান করিবে তাহাতে আশ্চর্য ভইবার কিছু নাই। অবশ্য 
চীনও ভারতের মতো! বিশাল দেশ এবং চীনের লোকসংখ্যাও ভারতের "চেয়ে 
বেশী। কিন্ত চীনে বনু জাতির মিলন-মিশ্রণ হয় নাই বলিয! সেখানে বহু 
ভাষার বিকাশ হয় নাই । বহুজাতির সমাগমের জন্ত ভারতবর্ষে তাহা 
ক্ুইযাছে। 

প্রাচীনকালে বা মধাযুগে ভাষার এই বহুলতা দেশের মধো সমন্তাবূপে 
দেখ! দেয় নাই। সাধারণ লোক আঞ্চলিক কথ্যভাষায় প্রাত্যহিক 'কাজকর্ষ 
চালাইন্ত। রাষ্্র-পবিচালনা ও আস্তর্জাতিক বিনিময়ের কাজকর্ম চলিত হিচ্ছু 
আমলে সংস্কত ভাষাষ এবং মুসলমান আমলে ফারসী ভাষায়। অঞ্চলতেছে 
ভাল্মাভেদ তখনও হিল, কিস আজকালকার মতো সমস্তাক্দপে ছিল ন1। 
বিভিন্ন অঞ্চলের জনগোঠীর স্বাতন্াবোধ ও অধিকারবোধ ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ার 
জন্ আজ বনু প্রাস্তীষ ও প্রাদেশিক ভাষা মর্যাদ1 ও স্বীকৃতি দাবী করিতেছে। 
এই দাবী উত্থান কধিবার মতো! জাতীর চেতনা আগেকার কোন যুগে 
ভারতক্তন্রে ছিল ন1। বতগ্রানে জাতীয় চেতনা ও শিক্ষাদীক্ষার বিস্তারের 
সভিত ভাবত নন রিপন জনলগোঠীবর মপ্ো জাঙাছেতলাও জ্াশিফান্ছ। শিক্ষা 
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২৭ 


৩৩৮ সমাজবিছ্ধা প্রবেশিকা 

সংস্কৃতির প্রধান বাহন হইল ভাব! এবং সেই ভাষা নিজের মাতৃভাষা। 
ভাষাচেতনার ভিতর দিয়। ভারতের বিভিন্ন জনপদের এই সংস্কৃতিচেতনারও 
প্রকাশ হইতেছে। 


ভারতের ভাষাগোষ্ঠী ও ভাষাঞ্চল 
ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম প্রকরণে ১৪টি ভাষার উল্লেখ করা হইয়াছে, 
কিন্তু ১৯৫১ সালের সেন্সাসের সময় বহু লোক হিন্দী বা উদর বদলে 
হিন্দুস্বানীকে মাতৃভাবারূপে প্রকাশ করার জন্য এই ভাষার সংখ্যা হইয়াছে 
১৫টি। বিভিন্ন ভাষাভাষীর সংখ্যাসহ ভাষাগুলি এই-- 


১। হিন্দী 

২ উর 

৩। হিন্দুস্থানী প্রায় ১৫ কোটি 

৪।' পাঞ্জাবী 

৫| তেলুগ প্রায় ৩ কোটি ৩০ লক্ষ 
৬। মারাঠী প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ 
৭ তামিল প্রায় ২ কোট ৩৫ লক্ষ 
৮। বাংল। প্রায় ২ কোটি ৫১ লক্ষ 
৯। গুজরাটী প্রায় ১ কোটি ৬৩ লক্ষ 
১০। কানাড়ী প্রায় ১ কোটি ৪৪ লক্ষ 
১১। মালয়ালম্‌ প্রায় ১ কোটি ৩৩ লক্ষ 
১২। ওড়িয়! প্রায় ১ কোটি ৩১ লক্ষ 
১৩। অসমিয়! প্রায় ৪৯ লক্ষ 

১৪। কাশ্মীরী প্রা ৫ হাজার ( জম্মু ও কাশ্মীর বাদে) 
১৫। সংস্কৃত প্রায় ৫ শত 


ভারতের প্রধান মাতৃভাষার এই তালিকা হইতে কাশ্ীরী ও সংস্কৃত বাদ 
দেওয়া যায়। জম্মু ও কাশ্মীর ধরিলে কাশ্মীরী থাকিতে পারে, কিন্ত বত'মানে 
সংস্কৃতির জনভাবারূপে থাকিবার কোন অধিকার নাই। উত্তরভারতীর় 
আর্ধভাষাগোষ্ঠীর জননী বলিয়া “সংস্কৃত” স্বতন্ত্র আসন দাবী করিলে অবশ্য 
বলিবার কিছু নাই। | 


৩৩৯ 


ভারতের ভান! 





ভারতের 
আর্বভাব। 





এই প্রধান মাতৃভাষাগুলি ছাড়া ভারতে ২৩টি আদিবাসীদের ভাষ। 
(7:7008] ]80809299 ) আছে এবং প্রায় লক্ষাধিক লোক প্রত্যেকটি 
ভাষায় কথাবাত বলে ও কাজকর্ম করে। এইসব ভাষার মধ্যে প্রধান 
ভাষা এইগুলি--. ৃ 


স্াওতালী প্রায় ২৮ লক্ষ 
গণ্ড প্রায় ১২ লক্ষ 
ভীল প্রায় ১১ লক্ষ 
ওরাও প্রায় ৬ লক্ষ 
হো প্রায় ৬ লক্ষ 
মুণ্ডারী প্রায় ৬ লক্ষ 
মণিপুরী প্রায় ৫ লক্ষ 
শবর প্রায় ২২ লক্ষ 
গারো! প্রায় ২২ লক্ষ 


খাসিয়। প্রায় ২ লক্ষ- 


৩৪০ সমাজবিগ্ভা প্রবেশিক। 


আদিবাসীদের এই ভাষাগুলি ছাড়! আরও প্রায় ২৪টি প্রাস্তীয় ভাষ! ভারতবর্ষে 
আছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে-_ 


মারওয়াড়ী প্রায় ৪৫ লক্ষ 
মেওয়ারী প্রায় ২০ লক্ষ 
জয়পুরী প্রায় ১৬ লক্ষ 
ছত্তিশগটী প্রায় ৯ লক্ষ 
সিন্ধী প্রায় ৭ লক্ষ 
রাজস্বানী প্রায় ৬২ লক্ষ 
কুমাযনী প্রায় ৬ লক্ষ 
গাঢ়ওয়ালী প্রা ৫ লক্ষ 
আজন্মরী প্রায় ৪$ লক্ষ 
নেপালী প্রায় ৪ লক্ষ 
ত্রিপুরী প্রা ১২ লক্ষ 


ভারতের ভামাগুলিকে তাহ৷ হইলে অট বিভিন্ন গোঠীতে ভাগ করা যায় ই 
প্রাদেশিক মাতৃচ্ানা)! ১৪ টি (“সংস্কৃত" বাদে) 
আদিবাসীদের ভাষা! ২৩টি 
আঞ্চলিক ভাষ! ২৪ টি 


বতণানে এইভাবেই ভারতের ভাষাগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ কর! হুইয়াছে। 
গ্রিয়ারিঘন সাহেব তাহার বিরাট /-779111510 51072 ০0/ 17010 গ্রন্থে 
ভারতের ভাষার সংখ্যা দ্রিয়াছেন ১৭৯টি এবং উপভামার সংখ্যা দিয়াছেন 
৫৪৪টি। ভামার পার্থক্য ুক্মন্ষপে বিশ্লেঘণ করিলে সংখ্যা হয়ত আরও বেশী 
দেখানো যায়। প্রত্যেক প্রদেশে বিভিন্ন জেলায় ও অঞ্চলে কথ্যন্ভাধার 
পার্থক্য আছে । বাংলাদেশে বধণ্ধান জেলার ভাম! ও ঢাকা জেলার ভাষা 
একরকম নহে, আবার বধান ও বীকুড়া পাশাপাশি জেলা হইলেও 
কথ্যভাষার তফাত দেখা যায়। এইভাবে ভাষাবিচার করিলে ভারতের 
ভাষারাজ্যকে ছুর্ভেগ্ত মারণ্য ঘনে হইবে এবং তাহাতে প্রবেশ করিলে আর 
বাহির হইবার পথ খু'জিয় পাঁওয়! যাইবে না| বিজ্ঞানপম্মত উপাবে বিশর 
করিলে ভারতে প্রধান ভাম| ১৪টি বল। যাইতে পারে। অবশ্ট এমন ছুই- 
একটি আদিবাসীদের ভাষ! আছে--যেমন স্াওতালী গণ্ড প্রভৃতি, যাহা একটি 


ভারতের ভাষা" ৩৪১ 


ভারতের 
ছ্রাবিডভাষা 


সীমানা »স্স সস 





বিশিষ্ট অঞ্চল জুড়িয়া স্বতন্ত্র মাতৃভাষার আসনে প্রত্ষ্ঠিত হইতে পারে । এই 
গুতিষ্ঠার পথে প্রধান অন্তরায় হইতেছে ইহাদের বর্ণমাল1 নাই। 

অঞ্চলভেদে ভারতের প্রধান ১৪টি ভাষাকে ভাগ করিলে উত্তরভান্পতের 
ভাব! হয় ১০টি এবং দক্ষিণভারতের ভাষ! হয় ৪টি। উত্তরের ভাবাগুলি 
আর্ধভাষাগোষ্ঠীর এবং দক্ষিণের ভাষাগুলি দ্রাবিড়ভাবাগোষ্ঠীর অস্তভূক্তি। 
হিন্দী উৎ্ হিন্দুস্বানী পাঞ্জাবী মারাগী বাংল! গুজরাটী ওড়িয়। অসমিয়! 
কাশ্মীরী-_উত্তদভারতের এই ১০টি ভাষ| আর্ধভাষা, এবং তেলুগড তামিল 
কানাড়ী মালয়ালম_-দক্ষিণভারতের এই ৪&টি ভাষা দ্রাবিড়ভাষ।। অঞ্চল 
হিসাবে এই ভাষাগুলিকে আরও ভাগ কর1 যায় এইভাবে-_ 


উত্তর ও মধ্যভারত | হিন্দী উদ্“হিন্দস্থানী পাঞ্জাবী 
পুর্বভারত | হিন্দী বাংল! অসমীয়। 
*শ্চিমভারত | মারাস্টী গুজরাটী 


ঘক্ষিণভারত ( পশ্চিমাঞ্চল) । কানাড়া 


৩৪২ সমাঁজবিচ্ঞ। প্রবেশিকা 


* দক্ষিণভারত (পূর্বঞ্চন ) । তেলু ওড়িয়া 

, দৃক্ষিণভারত (দক্ষিণপূর্বাঞ্চল) | তামিল 
মোটামুটি এইভাবে ভারতের ১৪টি প্রধান ভাবার অঞ্চলভেদ কর] যায়। 
হিন্দুঘানী ভাষার ছুইটি বিভিন্ন সাহিত্যিক রূপ হইতেছে সাধু-হিন্দী বা 
নাগরী-হিন্দী ও উদ । 


সর্বভারতীয় ভাখা 'ৃনী কেন? 


ভারত স্বাধীন হইবার পর একটি সর্বভারতীয় ভাষার (19678) 
15080889 ) বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিষাছে। আতস্ত:প্রারদদেশিক আদান- 
প্রদান ও ভাব-বিনিময়ের জন্য এবং কেন্ত্রীক্স রাইভাষা! হিসাবে একট ভাবা 
না থাকিলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও রাজ্যের সহিত যোগাযোগ রক্ষা কর! 
সম্ভব নছ্রে। কেহ কেহ বলেন ইংরেজী ভাষাকেই আপাতত রাষ্রভাষ! 
হিসাবে গ্রহণ করিয়। কাজকর্ম চালানো যাইতে পারে । তাহ! আপাতত 

, অল্পকালের জগ্ঠ চলিতে পারে এবং বত মানে চলিতেছে, কিন্তু দীর্থকাল নিশ্চয় 
চলিতে পারে না, চল! উচিতও নহে । ইংরেজী বিদেশী ভাষা, তাহা ভারতের 
রাষ্রতাষ] হইবে কেন? ভারতের শততকর1 কয়জন লোক ইংরেজী ভাষায় 
কথা বলিতে ও লিখিতে পারে? মুদলমান আমলে ভারতের উচ্চদমাজে 
অনেকে ফার্সী ভাব। জানিত ও চর্চা করিত। ইংরেজ আমলেও সেইভাবে 
ইংরেজীর চর্চা হইয়াছে । ইংরেজী যদ্দি ব্াষ্ীভাষার মর্যাদ। দাবী করিতে 
পারে” তাহা হইলে ফার্পীও তাহ। করিতে পারিবে না৷ কেন? এইসব দাবী 
যুক্তিহীন। ভারতের ভাষার মধ্যে একমাত্র হিন্দীই এই দাবী করিতে পারে। 

একাধিক কারণে হিন্দী সর্বভারতীয় ভাষার মর্যাদ| দাবী করিতে পারে । 
প্রথম কারণ হইল ভারতের প্রায় তিনভাগের একভাগ লোক এই ভাষায় 
ভাববিনিময় করিয়! থাকে । সাধুহিম্বীর সহিত পাঞ্জাবী ও নেপালী ভাবার 
বেশ মিল আছে। দ্বিতীয় কারণ হইল আন্তঃপ্রাদেশিক সুত্রক্ূপে একর কমের 
সহজ চল্তি হিন্দী ভাষ! কেবল উত্তরভারতে নহে, দ্বাক্ষিণাত্যেরও অনেকট! 
ংশে প্রচলিত রহিয়াছে । পরস্পরের মধ্যে ভাষাগত ব্যবধান থাকা সত্বেও 
উত্তর-দ ক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজন এই হিন্দী ভাষার 
সাহায্যেই সাধারণ কাজকর্ম চালাইবার মতে! ভাবের আদান-প্রদান করিষ্ধ 
থাকে। তৃতীয় কারণ হইল হিন্দীর সহিত সংস্কৃত বর্ণমালার ও ভাষার অনেক 


ভারতের জবা ৩৪৩ 


সাদৃশ্য আছে এবং সংস্কৃত সমস্ত আর্ধভাবার জননী | দক্ষিণভারতে ও উচ্চশ্রেণীর 
মধ্যে সংস্কতের চর্চা যথেষ্ট হইয়াছে, তাং হিন্দী ভাষার প্রসার যতটুকু 
আয়াসে ভারতের উত্তরে ও দক্ষিণে হইতে পারে তাহা আর অন্ত ফোন 
ভাষার হইতে পারে না। এই কয়েকটি কারণে ভারতের ভাষাগুলির মধ্যে 
সর্বভারতীয় ভ।ষাবূপে স্বীকৃতির দাবী হিন্দীরই সর্বাধিক । 


শিক্ষার বাহন ও ভাবা 


ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষার বাহন কোন্‌ ভাব! হইবে তাহা! বিচার 
করিতে গেলে দুইটি ভাষার কথ প্রথমেই মনে পড়ে-_প্রথমট মাতৃভাষা, 
দ্বিতীয়টি রাষ্ট্রভাষা । ইহা ছাড়া বতমান জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথার্থ 
অন্থণীলন করিতে হইলে ইংরেজী ভাষাকেও বর্জন করিবার উপায় নাই। 
আবার এদিকে সংস্কৃত ভঃষ| পুনরন্শীলন না|! করিলে অধিকাংশ *মাতৃভাবা ও 
রাষ্ট্রভাষার সম্পদ বুদ্ধ করাও সম্ভব নহে। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে চারটি 
ভাষারই গুরুত্ব আছে-_মাতৃভাষ।, রাষ্ট্রভাষ! হিন্দী, ইংরেজী ও সংস্কত। কিন্ত 
চারটি ভাষ। একসঙ্গে নিশ্চয় শিক্ষা! দেওয়! সম্ভব নহে, দিবার চেষ্টা কাঁরলেও 
তাহা ব্যর্থ হইবে । কাজেই শিক্ষার স্তরভেদে বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন ভাষ। 
শিক্ষা দেওয়! উচিত। 


মাতৃভাষায় শিক্ষা । প্রত্যেক প্রদেশে বা রাজ্যে প্রাথমিক স্তর 
হইতে অন্তত স্নাতক ( 37800869) স্তর পর্যস্ত শিক্ষার বাহন হওয়! উচিত 
মাতৃভাবা_বাংল| হিন্দী গজরাটী মারাঠী তেলুগু তামিল ইত্যাদি । যতদিন 
ন| মাতৃভাষায় ইতিহাল দর্শন বিজ্ঞান অর্থনীতি রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি 
রিভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা কর! সম্ভব হইবে ততদ্দিন স্লাতকস্তর 
পর্যস্ত মাতৃভাষাকে শিক্ষার “একমাত্র” বাহন কর1 অবশ্থই সম্ভব হইবে না। 
কিন্তু তাহা না! হইলেও চেষ্ট! করিতে ক্ষতি নাই এবং এই আদর্শ সামনে 
রাখিয়। চেষ্ট! না করিলে কোনদিনই মাতৃভাষার উন্নতি হইবে ন1। গোড়ার 
দিকে শ্াতকন্তরে মাতৃভাষার সহিত ইংরেজী তাষ। শিক্ষার বাহন থাকিতে 
পারে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাবাতেই শিক্ষ! দিবার ব্যবস্! 
কর। উচিত | 


৩৪৪ সমাজবিভ1 প্রবেশিকা 


রাষ্ট্রভাষ! হিন্দী । মাতৃভাষায় সামান্ত কিছু শিক্ষালাভের পর হইতেই 
রাহইভাব! শিক্ষা কর উচিত। একেবারে প্রাথমিক স্তর বাদ দিয় উচ্চ- 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সুরে হিন্দী বর্ণপরিচয় হইতে শিক্ষা আরম্ভ করা যাইতে 
পারে এবং মোটামুটি লিখিতে পড়িতে ও বলিতে পারা পর্যন্ত বিদ্যা মাধ্যমিক 
স্তরে আয়ত্ত কবিতে পারিলে কাজ চলিয়া! যাইবে । ইহ আবশ্বিক শিক্ষা 
হওয়া! উচিত। যেসব ছাত্র হিন্দী ভাষা! ও সাহিত্য বিশেষভাবে অনুশীলন 
করিতে চাহিবে তাহাব। উচ্চ-মাধ্যমিক স্তবে ইহ] শ্বতগ্ব বা অতিবিক্ত বিষয় 
হিসাবে পভিতে পারিবে । ক্বাতকম্তবেও “বিশেষ পাঠান্দপে হিন্দী 
থাকিতে পারে । 

ইংরেজী ভাষা । কেবল ভাবতে নহে, সার! পৃথিবীতে আজ ইণরেজী 
ভাষা এমন একটি বিশিষ্ট স্বান অধিকার কবিষা! আছে যে তাহাকে আক 
বিদেশী ভাফ। বলিয়! উপেক্ষা কবিবাব উপায় নাই। ভারতেব ইতিহাসে 
আধুনিক নবযুগের উদৃকোধন হইযাছে ই'বেজী ভাষাব মাধ্যসে, একথা 
অন্বীকার কর] চলে না । ভারতে আধুমক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন হইযাছে 
প্রধানত ই*রেজী ভাষায় । ভাকতের বিশাল শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী ইন্বেজী 
ভাষার সভিত পবিচিত, এমন কি শিক্ষিত ভাবতের ইহা আশ্তঃপ্রাদেশিক 
ভাবা । দক্ষিণ-ভারতের শিক্ষতশ্রেণীর বেশ বড় একটি অণ্শ কতকট! 
মাতৃভাষাব মতে| ইংরেজী ভাষায কথাবার্তা বলয় থাকেন। পৃথিবীর 
জ্ঞানবিগ্যার সম্পদ অধিকাংশই ইংরেজীর ভাগাবে সঞ্চিত আছে। তুতবাং 
ই'রেজী ন] শিখিয় উপায় নাই এবং যে-ভাষা আজ বিশ্বমানবের সংস্কৃতির 
প্রধান বাহন তাহাকে পরিত্যাগ করিলে স"কীর্ণতার পরিচয় দেওয়া হইবে 
এবং নিজেদেব জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষত কব! হইবে । 

মাধ্যমিক স্তর হুইতেই পূর্ণমাত্রায ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত 
এবং তাহ। আবশ্বিক থাকাই বাঞ্ছনীষয । উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংবেজী ছাড়। 
গতি নাই এবং ইঞ্ডিমিযারিং ডাক্তারী বিজ্ঞান প্রভৃতি বিশেষ বিদ্যার অনথশীলন 
দুর ভবিষ্যতেও ইংরেজীর মাধ্যম ছাড়! সম্ভব হইবে কি না বল! যায় না। 
সেইজন্য মাধ্যমিক স্তবেই ইংরেজী শিক্ষাব ভিত্তি দৃঢ় করিয়। গড়া উচিত। 

সংস্কত। শিক্ষার্থীদ্দের যদি মাতৃভাষা, হিন্দী ও ইংরেজ*--এই তিনটি 
ভাষ। শিক্ষা! করিতে হয় তাহ! হইলে আর বেশী ভাষার বোঝা তাহাদের কাধে 


ভারতের ভাষা! * ৩৪6. 


চাপানো সংগত নছে। সুতরাং সংস্কৃত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তারে 
“অতিরিক্ত' বা! এচ্ছিক ভাষান্বপে শিক্ষার ব্যবস্থ। কর] যাইতে পারে। 

ভ।যাশিক্ষা সম্থপ্ধে আরও একটু শেষকথ! থাকিয়! যায় । কথাটি হইল-_ 
হিন্দীভাষাভাষী অঞ্চল উত্ত৫ভারতের বৃহত্তম অঞ্চল। এই অঞ্চলে মাতৃভাষ। 
হিন্দী সহিত অন্ত কোন বাষ্ট্রভাষ| শিক্ষার প্রয়োজন হইবে না, কারণ হিন্ীই 
রাষ্ভাষা। সুতরাং এই অঞ্চলে হিন্দীর সহিত ভারতের আর ১৩টি প্রধান 
মাতৃভাষার যে-কোন একটি ভাষা! শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা কর। উচিত। 
তাহাতে অন্তান্ত প্রদেশে হিন্দী সন্বপ্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে তাহা দূর 
হইয়] যাইবে, প্রত্যেক মাতৃভাষার প্রগার হইবে এবং একটি রাষ্ট্রভাষার 
মাধ্যমে ভারতে একরা্্ীংতার বন্ধনও দৃঢ় হইবে। 
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৬ষ্টম প্রকরণ। চতুর্থ অধ্যায় 


ভারতের শিল্পকলা 





ভূমিকা। শিল্পকলা বলিতে প্রধানত চিত্রকল! ভান্কর্ধ ও নাঁনারকমের 
কারুশিল্প সম্বন্ধে এখানে আলোচনা কর হইবে। ভারতের শিল্পকলার 
ইতিহাস আজ সুদূর প্রাগেতিহাপিক যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। আদিমযুগের 
শিজীদের গুহাচিত্র পর্সস্ত ভারতে আবিষ্কৃত .হুইযাছে। সিদ্ধুসভ্যতার 
এতিহাপিক ধ্বসাবশেষেব মধ্যে শিল্পকলার নিদর্শন প্রচুব পাওয়। গিয়াছে। 
'তাহার মধ্যে চিত্র বলিতে যাহা বুঝায় তাহ] ঠ্ঠিক পাওয়া যায় নাই বটে, 
কিন্ত যেসব চিত্রিত মাটির পাত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাতে লতাপাতা ও 
জীবন্দগর বিচিত্র ব্ূপায়ণ দেখা যায় এবং তাহাকে চিত্রাঙ্কন বলিলেও ভুল হয় 
না। লাল বেলেপাথরের ছুই-একটি. ছোট ছোট মুতিও পাওয়া! গিয়াছে, 
যাহাকে এদেশের ভাক্কর্ষের প্রাচীনতম নিদর্শন বলা চলে । পোড়ামাটির বহু 
সৃতি, শীলমোহর, ধাতু তৈরী জিনিস ইত্যাদি যাহ! পাওয়। গিয়াছে তাহাতে 
বোঝা যায় যে গ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০-২৫০০ বছরের মধ্যে সিদ্ধুঘভ্যতাকেন্ত্রে ভারতের 
শিল্পকলার বেশ সমুদ্ধি হইয়াছিল। সেই সময় হইতে আধুনিকযুগ পর্যস্ত প্রায় 
৫০০০ বছর ধরিয়] ভারতীয় শিল্পকলার অন্থশীলন ও ক্রমবিকাশ হইয়াছে। 
তাহাতে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন পাঠান-মোগল রাজপুত গ্রীক ইরানীয় ও ইউরোপীয় 
প্রত্ৃতি ভারতের ও ভারতের বহুজন-জাতির বিশিষ্ট দান আছে। তাহাদের 
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তজন্তার গুঠাচিত্রে বিদেশীদের ছবি 


মিলন-মিএণে ও সমন্বয়ে ভারতীয় (শল়্কশারীতির বিকাশ ও কব্রযোন্ুতি 
হইয়াছে । এখানে কয়েকটি এতিহাসিক দৃষ্টাত্তসহ আমরা! তাহার বিকাশের 
ধার! ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিবে। 


শর্ঘারিশিল্প 


গস্ধার প্রদেশ প্রাচীনকালে বর্তমান,.আফগানিস্তানের অনেবখানি জুড়িয়া 
বিস্তৃত ছিল এবং তাহার রাজধানী ছিল বিখ্যাত তক্ষশিল৷ নগর। এসিয়া ও 
ইউরোপের সুপ্রাচীন বাণ্জ্যিপথের উপর অবস্থিত বলিয়া! বনু বিদেশী 
জনসংস্কৃতির ধার] গন্ধারের উপর দিয়৷ বহিয়া গিয়াছে । গ্রীক কুষান প্রভৃতি 
বিদেশী রাজারাও এই প্রদেশ হইতে রাজত্ব করিয়াছেন এবং অধিকাংশই 
ভারতসংস্বতির সাগরনঙ্গমে নিজেদের স্বতন্ত্র সত্ব! বিসর্জন দিয়াছেন। ভারতের 
এই উত্তরপশ্চিম কোণটিতে সেইজন্ত বিচিত্র এক শিল্পরীতির বিকাশ হইয়াছে । 
শিল্পজ্ঞরা বলেন যে গন্ধার শিল্পগীতির চরম বিকাশকাল প্রথম ও দ্বিতীয় 

্ী্ান্তঃপ্অর্থাৎ কুষানরাজাদের আমলে, বিশেষ রিয়া কনিকের কালে | 


ভারতের শিল্পফল! ৩৪৯ 


কনিফের রাঙ্গত্বকালে বৌদ্ধশর্মের জীবনে যগাযান মতের প্রবর্তনের 'জঙ্ক 
এক নুতন পর্বের স্থচনা হয। সোধিপত্বরূপ বুহ্ধের পৃ! আরম হয়। এতদিন 
যাহার ভন্মাবণেষ স্রপর অন্তরালে থাকিয়। ভক্তজনের চিত্ত আবর্ষণ করিত, 
মহাযানী.মতের প্রাবল্যের পর হইতে ঠাহার অসংখ্য কাল্পনিক মুর্তি ভক্তরা 
ধ্যান কণিতে আবম্ত করিলেন এবং শিল্পীরা তাহ] পাথর কাটিয়া-কুঁদিয়। 
রূপায়িত করিতে লাগিলেন । এই সময শ্রীকর1 এই অঞ্চলে ও ইহার কাছে 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। তভা্কর্ষশিল্পে গ্রীকদের কুশলত৷ অদ্বিতীয় । কাজেই বুদ্ধের 
মৃতি রূপায়ণে গ্রীকদের প্রত্যক্ষ ভাব পড়িল। শ্রীকদেবতাদের মুর্তি 
অন্থকরণে ভারতের বৃদ্ধমূতি নিখিত হইতে লাগিল। এইজন্য গন্ধারশিল্পকে 
“গ্রীক বৌদ্ধ” শিল্প বল হয়। 

তক্ষশিলা পেশোয়ার বামিয়ান জালালবাদ হাদ্দ। প্রভৃতি অঞ্চলে গন্ধার- 
শিল্পের নিদর্শন অনেক পাওয়া গিয়াছে । ছোট ছোট মৃতি হইতে প্রায় ১৪০ 
ফুট পর্যন্ত ঢু বড় বড় বুদ্ধর মুঠও আছে। যেখানে, পাথর পাওয়। 
যায় নাই (সেখানে চুনের উপাদান ব্যনহার করা হইয়াছে এবং মাথামুখ ছ্াচে 
ঢালাই করিয়া দেহের গংণ প্লাস্টার কৰা হইয়াছে। পূর্বে ভারহুত সী 
অমরাবতী প্রতি অঞ্চলের বৌ স্তপশ্ল্পে জাতকের কাহিনী ও বুদ্ধের 
জীবনকথ| শিলীর] যেভাবে পাথরের গায়ে দ্রপায়িত করিয়াছেন, গন্ধারের 
শিল্পীরাও সেইভাবে বুগ্ধকে রূপ দিয়াছেন । তবে পুবেরি এই বৌদ্ধশিল্পের 
সহিত গঞ্ধারের শ্রীক-বৌদ্ধশিজ্ের একটি বড পার্থক্য আছে। আগেকার 
সংপশিল্পে বুদ্ধ কদাচিৎ থাকিতেন এরং থাকিলেও কোন মৃতিতে থাকিতেন 
না, প্রতীকরূপে থাকিতেন। গন্ধার শিল্পে বুদ্ধ হইলেন কেন্তুস্থ মুর্তি, কখনও 
তিনি শীর্ণকায় সাধু, আদর্শ তিক্ষু, কখনও বা রাঁজকুমার। ফে-ন্ধপেই হোক 
গদ্জারশিল্পে পবত্র তিনি বিরাজমান-__সিদ্ধার্থরূপে, শ্রমণ গোৌতমন্ধপে, বুদ্ধ 
শাক্যমুনিকবপে। সীচী-্ভারছুত-অমরাব হী স্তুশশিল্পের সাহত গঞ্জারের 
গ্রীক-বৌদ্ধশিল্পের এই পার্থক্য বশেষ লক্ষণীয়। 


ইর্লোরা ও অজন্তা 
ভারতের প্রাীন ইতিহাসে গুপ্তযুণকে বলা হয় স্বর্ণদুগ । এই যুগে চতুর্থ 
হইতে মগ গ্রী্টাবের মধ্যে প্লাজা ভাবতে পাহিত্য বিজ্ঞান ও শিল্লকলার 
চরম বিকাশ হইয়াছিল । শপ্তম্াটদের প্রভাব অবশ্য উত্তরভারতের যধ্যেই 


চল 


৩৫৬ সমাজবিদ্য। প্রবেশিক। 


সীমাবদ্ধ ছিল, দাক্ষিণাত্যে তাহার বিস্তার হয নাই। কিন্ত গপ্তযুগের 
ব্রাঙ্্প্যধর্ষের আদর্শ গুপ্তসাম্রাজ্যেব সীমানা অতিক্ূম কবিয়] দক্ষিণেও 
প্রসারিত হইয়াছিল। এই ব্রাঙ্গণ্যধর্মের বা হিন্দুপর্মের পুনকথানেব মধ্যে 
বৌদ্ধ ও জৈনধর্মেব প্রায় সৃস্তি হইলে 3১ ভারতেব হিন্দুপম্রাটণ দীর্ঘকাল 





অজস্তার গুহাচিত্র। পবিচাবিকাসহ বালা 
বৌদ্ধ-জৈনশিল্পের উদার পোবকতা৷ করিয়াছেন। উত্তবের গুপ্তসমাটদের 
মতো! দক্ষিণের চালুক্য রাষ্রকৃট প্লনৰ ও চোল বাজনংশ হিন্দুধর্ম সহিত 
বৌদ্ব-জৈনধর্ষেরও পোষকতা কবিয়াছেন এবং শিল্পলার অনুশীলনে যথেষ্ট 
উৎসাহ দিয়াছেন । পঞ্চম শ্রীষ্লাব্দ হইতে অষ্টম-নবম গ্রীষ্টাব্ব পর্যস্ত ইলোর] ও 
অজন্তার বিস্ময়কর পর্বত-গুহাশিল্পের বিকাশকাল শিধ্রিত হইখাছে। অজস্তা 
ও ইলোর! ছইট শিল্পকেন্ত্রই দাক্ষিণাত্যে হায়দারাবাদে অবস্থিত। 





মহাবলীপুরমের ভাস্কর্য । পাথরে খোদিত মহিবমধিনী মুতি 


, ১৫৪ সমাজবিদ্ধা প্রবেশিকা 


কর হইয়াছে যে আজও তাহা দেখিলে বিন্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। অন্ান্ত 
দেবদেধী ও পৌরাণিক কাহিনীও বহু পাথরে ব্নূপারিত কর1 হইয়াছে এবং 
র্ূপায়ণে ভাস্করর] অপূর্ব দক্ষত। দেখাইয়াছেন। ভারতীয় ভাম্র্ষের প্রকাশ- 
ভঙ্গির বলিষ্ঠতাও কোথাও ক্ষুণ্ হয় নাই। | 


মোগল চিত্রবল। 


ইসলামধর্ষে চিত্রকলার চর্চা শাস্্রপম্মত নহে, কারণ জীবজন্ত 
ফলফুল লতাপাতা! ইত্যাদি প্রকৃতির বা ভগবানের স্থপ্টি১ কোন শিল্পীর পক্ষে 
তাহা রউতুলিতে ব্বপায়িত করার চেষ্টা খোদার উপর খোদ্কারি কর] 
ছাড়! আর কিছু নহে। তবু বাগদাদের খলিফাদের পতনের পর প্রধানত 
পারস্যের "াজাদের পোষকতায় ইসলামিক চিত্রকলার বিকাশ হয় এবং সেই 
পারস্তের চিত্রকলার ধার! মোগল বাদশাহদের আমলে ভারতে প্রবাহিত 
হইয়া! আসে। তুকা বা পাঠান স্থলতানরা প্রাসাদ মসজিদ সমাধি নিমণণে 
কিছুট! উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু চিত্রকলার প্রতি তেমন অনুরাগী ছিলেন না 
মোগল বাদশাহর! শিল্পকলার সর্বক্ষেত্রে সোৎ্পাহে পোষকতা। করিয়াছেন এবং 
তাহাদেরই রাজসভার আশ্রয়ে চিত্রকলার চর্চা হইয়াছে । 

পঞ্চদশ শতকের শেষে পারস্তের তৈমুরবংশের সুলতান হুষেন মির্জার 
রাজনভায় কয়েকজন প্রতিভাবান শিল্পীর সমাবেশ হয়। এই শিল্পীদের 
মিধ্যে বিহজাদ অন্ততম | সাফাবী সম্রাট শাহ ইসমাইলের রাজসভাতেও 
বহ্‌জাদ ছিলেন রাজশিল্পী। বিহ্‌জাদের পর মীর সৈয়দ আলি ও আবছুস 
সামাদ নামে দুইজন শিল্পী পারস্তে খুব সুনাম অর্জন করেন। শের শাহ 
কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়। হুমায়ুন যখন কিছুদিন তাবিজের রাজদরবারে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন তখন এই ছইজন প্রতিভাবান শিল্পীর প্রতি তাহার দৃষ্টি আৰু 
হয়। ইহাদের সঙ্গে করিয়! হুমামুন কাবুলে চলিয়া আসেন এবং “আমীর 
হামজা” কাহিনীর চিত্রায়ণে তাহাদের নিযুক্ত করেন। হুমাযুনের মৃত্যুর 
পর আকবরের দরবারে মীর টৈয়দ আলি শিল্পচর্চা করিতে থাকেন। আলি' 
ও সামাদের হাতে মোগল চিত্রশিল্প প্রথমে পারটিক রীতি হইতে আরম 
করিয়] ধীরে ধীরে ভারতীয় পরিবেশে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিতে থাকে । পোর্টেট 
বা প্রতিকৃতি এবং ভারতীয় ফুল-লতা-পাত। চিত্রণে এই মোগল শিল্পীর! ক্রমে 


ভারতের শিল্পকল। ৩১ 
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মোগল চিত্রকন। 


৩৫৬ সমাজবিদ্য। প্রবেশিক। 


পারসিক প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে থাকেন, তারপর হিন্দু শিল্পীদের সান্সিধ্যে 
আনিয়। তাহাদের শিল্পে হিন্দু শিল্পরীতিরও প্রভাব পড়িতে থাকে । এই 





পাহাড়ী (পাঞ্জাব) চিত্র 


প্রভাব যে কেবল একপক্ষেই পড়িয়াছিল তাহা নহে, হিন্দুদের উপরও 
পড়িয়াছিল। মোগল শিল্পরীভির প্রভাবে নূতন হিন্দু শিক্পরীতির বিকাশ 
হইয়াছিল রাজপুত চিত্রকলায়। 


৩৫৭ 


ভারতের শিলকল। 





কাংড়া চিত্র 


৩৪৮ স্বযাজবিদ্ধা প্রবেশিকা! 


মোগল চিত্রকলাকে এককথায় সক্ম চিত্রকল] ব| চিঞ্জিকাশিল্প (00170186019 
৪1008) বল! হয় । এই হুক্ষত। পারপিক চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য। মোগল 
রাজধানীর সৌধমালার দেয়ালচিত্ত অন্কনে, পুঁথি-পাওুলিপি চিত্রণে মোগল- 
যুগে মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের শিল্পীরা অপূর্ব কলা-কুশলতা 
দেখাইয়াছেন। আকবরের আশ্রিত হিন্দুশিজীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন দশবস্ত 
(জাতিতে কাহার ) ও বসবন। মহাভারত-রামায়ণে ফাসী অনুবাদের পুথি 
আকবর এই শিল্পীদের দ্বার! চিন্তিত করাইয়াছিলেন। ইহ] ছাড়া আকবর- 
নাম! হামজানাম| ইত্যাদির পুখিচিন্র মোগল চিত্রকলার উৎকষ্ট নিদর্শন । 
পুঁথিচিত্র ছাড়া মোগল বাদশাহর] চিত্রের পুথক আযালবাম .তৈণী করাইতে 
ভালবাঁমিতেন এবং তাহাতে ভাল ভাল চিত্র সযত্বে বাধাইয়] রাখা হইত। 

রাজপুত শিল্পকলা 

মে$গল শিল্পরীতির প্রভাবে হিন্দু শিল্পবীতির যে পরিবর্তন হয় তাহারই 
প্রকাশ হয় র'জপুত চিত্রকলায়। মোগল ও রাজপুত উভয় চি্শিল্লে পারসিক 
রীতির প্রভাঁব বেশস্পষ্ট। মোগল চিত্রকলার বিকাশ হয় মোগল দ্ররবারে, 
রাজপুত চিত্রকলার বিকাঁশ হয় রাজপুত রাজাদের দরবারে । কিন্তু ছুই 
শিল্পেব মধ্যে বিষযবস্তুর পার্থক্য আছে। মোগল শিল্প ইসলামিক ভাবপ্রধান, 
অনেকট। দরবারী এবং প্রধানত জাগতিক । রাজপুত শিল্প হিন্দুভাবপ্রধান, 
অনেকটা লোকাশ্রয়ী এবং প্রধানত আধ্যাত্বিক। রাজপুত শিল্পীর! হিন্দু 
পৌরাণিক বিষয় লইয়া ছবি আকিয়াছেন, আবার সুরের রাগরাগিবীর মৃতি 
কল্পনা কিয়! তাহাকেও রূপ দিয়াছেন । রাজপুত চিত্রকলাকে ছুইভাগে 
ভাগ কর! হয়--রাজস্থানী ও পাহাড়ী (ব1 কাংড়া)। রাজস্থান অঞ্চলের 
শিল্পকে রাত্্স্থানী এবং হিমালয় অঞ্চলের ও কাংড়া উপত্যকার শিল্পকে 
পাহাড়ী বা কাংড়া শিল্প বলে । পাহাড়ী শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য হইল রেখার 
সাবলীল টান এবং কতকট] পাশ্চাত্ব্য ভঙ্গিতে গাছ-লতা-পাতা ও প্রাকৃতিক 
দৃশ্বোর দ্ূপায়ণ। রাজপুত চিত্রকলার পূর্ণবিকাশের কাল হইল সপ্তদশ ও 
অষ্টাদশ শতাব্দী। 


আধুনিক চিত্রকল! 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে খ্যাতনাষ। 
ইউরোপীয় শিললীর| আমধিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতা মাদ্রাজ পাটন 


18৮1০১৭৮818 1 24 16181 


৫581 
পি 
০ 





৩৬৩ সমাজবিদয! প্রবেশিকা! 


প্রভৃতি অঞ্চলে তাহাদের মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিল্পরীতির প্রচার হইতে থাকে । 
ইংরেজদের প্রধান শাসনকেন্ত্র ও বর্মকেন্্র বলিয়া! বাংলাদেশে কলিকাত! 
শহরএই ইউরোপীয় শিল্পীদের প্রধান কর্মকেন্্র হইয়! ওঠে । পাশ্চাত্য শিল্প- 
রীতির প্রথম সংস্পর্শে ভারতীয় শিল্পীর ইউরোপীয় স্টাইলের অন্ধ অহৃকরণ 
করিতে থাকেন। এই অন্ৃকরণপর্বের অন্তঠতম ভারতী শিল্পী হইলেন ত্রিবান্থুর 
রাজপরিবারের রবিবর্মী। মোগল ও রাজপুত রাজগৌরব অন্তমিত হইবার 
পর ভারতশিল্পের অবনতি হইতে থাকে । এই অবনতির সময় স্বভাবতঃই 
ইউরোপীয় শিল্পের প্রথম আবির্ভ/বে ভারতীয় শিল্পীর! নিজেদের এরতিহ ও 
আদর্শের কথা ভুলিয়] গিয়! বিভ্রান্ত হইয়! যান এমন কি ভারতের লোক- 
শিল্পীদের উপরেও বিদেশী প্রভাব পড়িয়াছিল দেখা যায়। কালীঘাটের পট- 
শিল্পীদের দৃষ্টাস্ত এই দিক দিনা] উল্লেখ করাযায়। দীর্ঘ দন এই বিভ্রাত্তিতেই 
কাটিয়া যায়, তারপর নিজেদের শিল্প-এতিহের দিকে ভারতীয় শিীদের দৃষ্টি 
আক হইতৈ থাকে | তাহার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেমদিক হইতে 
ভারতশিল্লের পুনরুজ্জীবন হয় এবং তখন হইতেই গুরু হয় ভারতীয় শিল্পকলার 
আধুনিক যুগ। 

শিল্পকলাক্ষেত্রে এই আধুনিক যুগের প্রবর্তক হইলেন কলিকাতা আর্ট 
স্কুলের অধ্যক্ষ হাতেল সাচেব (17. 03. 178ঘ০]1) ও শিল্পচার্য অবনীন্দ্রলাথ 
ঠাকুর। অবশীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্যরশতিতে তেলরঙে ছবি আকিতেন বেশী, পরে 
তিনি জলরঙে ছবি আঁকিতে আরভ্ত করেন। ভারতের অজস্তার প্রাচীন 
শিল্পরীতি হইতে মোগল ও রাজপুত শিল্পরীতি পর্যন্ত অন্গপন্ধান করিয়া 
অবনীন্দ্রনাথ নৃতন শিল্পপ্রেরণার উৎ্দ খু'জয়া৷ বাহির করেন। পাশ্চাত্য 
শিল্পরীতির নৃতন জ্ঞানও তাহার সহিত যুক্ত করা হঘ। তাহার ফলে ভারতে 
শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে নবযুগের স্থচনা হয়। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পপাধনার পথে 
সুরেজ্্নাথ গঙ্গোপাধ্যায় নন্দলাল বসু, জশ্বরীপ্রপাদ, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 


অপিতকুমার হালদার, হাকিম মহম্মদ খঁ। প্রমুখ শিল্পার] নিজেদের- প্রতিভার 
বৈশিষ্ট্য লইয়! অগ্রপর হইতে থাকেন । 


শিল্পপাধনার এই ধারা আজও ভারতে অক্ষুণ্ন রহিয়াছে, কিন্তু বিংশ 
শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিল্পধীতি বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রভাবে আর একটি 
নুতন শিল্পধারাও সম্প্রতি বিকাশ হইতেছে। প্রধানত এ-যুগের তরুণ 
শিল্পীরাই এই নব্যপথের পথিক এবং তাহাদের মধ্যে শক্তিমান শিল্পী অনেক 


ভারতের শিল্পকগ! ৩৩৬১ 


আছেন। শিল্পের বিষয়বস্তর দিক দিয়] তাচাগা ভারতীয়তা বর্জন করিতে 
চান না) কিন্ত আঙ্গিকের বা স্টাইলের দিক দিয়া পশ্চিমের পথে পরাঁক্ষ। করিতে 
চান। শিল্পকলার ইতিহাসে এই পরীক্ষা যুগে যুগে হইযাছে এবং /তাহ। 








কালীথাটের পটুয়াদের আক] ছবি 


হইয়াছে বলিয়াই শিল্পকলার প্রাণম্পন্দন স্থির হইয়। থামিযা! যায় নাই। 
নবীন শিল্পীদের বলিষ্ঠ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে তারতশিল্পের এই প্রাণম্পন্দনই 
শোনা যাইতেছে । ভবিষ্যতে এই পীক্ষার ভিতর হইতেই ভারতশিল্পের 
নুতন কালোপযোগী ধারার বিকাশ হইবে। 


৩৬২ সমাজবিদ্য] প্রবেশিকা! 
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বি ভাঁরতের স্থাপত্য 


ভূমিকা । গৃগনির্ষাণশিল্পকে স্থপতিবিদ্যা ব। স্বাপত্য বলে। একেবারে 
আদিম অনভ্য মানুষের ডাল-লতাপাতা দিবা ঠতরী পর্ণকুটিরে এবং অতি- 
আধুনিক স্থসভ্য মানুষের লোহা-পাথরের তৈরী আকাশম্পশী অট্টালিকা 
ছুইটিই স্থাপত্যের নিদর্শন ॥ গৃছ কেবল মাঘের বাসের জন্য তৈরাঁ হয় না, 
ম:নুবের সমাধির জন্যও তরী হয় এবং দেবতাদের বাসের জন্তও. প্রয়োজন 
হয়। গ্রামেরু কুড়েঘর হইতে শহরের নানারকম ইমারত প্রাসাদ অট্টালিকা, 
দেবতাদের মন্দির মসজিদ গির্জা_-সবই স্থাপত্যের নিদর্শন। যুগে যুগে 
গুহের উপাদান ও নির্মাণকৌশলের পরি বর্তনের জন্ স্কাপত্যশিল্পেরও*পরিবর্তন 
হইধাছে। কিন্ত এই পরিবর্তন প্রধানত মানুষের বাসগৃহের ও সামাজিক 
গুহের স্থাপত্যে হইয়াছে, দেবালয় বা ধায় স্বাপত্যে বিশেষ হয় নাই। 
বর্তমান যুগে ভারতে কোন মন্দির মসজিদ বা গির্জ| নির্মাণ করিতে হইলে 
নিশ্চয় তাহা আধুনিক পাশ্চাত্ত্য রীতিতে করা হইবে না। কিন্তু আধুনিক 
বাসগৃহ, আফিল আদালত বিদ্যালয় হালপাতাল ইত্যাদির মতো! সামাজিক 
গৃহ কখনই মোগল বা হিন্দুুগের মতো করিয়া নির্মাণ কর! হইবে না। 
স্বাপত্যশিল্পের একটি ধার। মোটামুটি স্থায়ী, আর একটি ধার! পরিবর্তনশীল। 
ধমীয় স্থাপত্য অনেকটা স্থায়ী, সামাজিক স্থাপত্য পরিবর্তনশীল। 


০ শপ 





স্পা সপেশীসপিপপ সপ শী পিসি স্পস্ট পাশা শপ শিস পাপা স্পা 





৪0108 তি 0 4100010600070--80100 1)018016 101103 9 21005506-- 
(2107191063১ 177030063 200 011760 9250005 17130011021 011010পূ9, 








৩৬৪ সমাজবিদ্য। প্রবেশিক। 


কিন্ত মন্দিরে মসজিদে ও গির্জায় ধর্মীয় স্বাপত্যের যে-রূপ বর্তমানে 
জামর] দেখিতে পাই, এযুগে বা একদিনে তাহার বিকাশ হয় নাই। 
বছ যুগ ধরিয়] ধীরে ধীরে তাহার বিকাশ হইয়াছে এবং তারপর দেশে 
দেশে তাহ! জাতীয় এতিহরূপে গৃণীত হইয়াছে । এইজন্ত এই সব ধর্মী 
স্থাপত্যের নিদর্শন হইতে আমর] অতীত ইতিহাসের কথা জানিতে পারি। 
ভারতের হিন্দুযুগের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যসহ দেবালয়- 
স্থাপত্যের বিকাশ হইয়াছে । উত্তরভারতে একরকম হইয়াছে, দক্ষিণভারতে 
হইয়াছে অন্তরকম। গুপ্তযুগে যেভাবে হইয়াছে, অশোকের আমলে সেই- 
ভাবে হয় নাই । পাঠানযুগে যাহ] হয় নাই, মোগলযুগে তাহ] হইয়াছে। 
আঞ্চলিক স্কাপত্যরীতিরও স্বাতন্ত্টয আছে। উীড়ষ্যার দেবালয় ( “রেখ- 
দেউল” বলে )আর বাংলাদেশের দেবালয় পাশাপাশ অঞ্চলে হইলেও 
এরকম নহে। বাংলা ও উ'ড়য্যার বাহরে দেবালয়গুলি একেবারে অন্ত- 
রকমের । দৃক্ষিণভারতের দেবালয় নিজস্ব স্বাতনত্যগৌরবে মাথা তুলিয়! 
ঈাড়াইয়। আছে। স্থাপত্যের এই আঞ্চলক বৈশিষ্ট্যও ইতিহাসের ধার। 
নিদেশ করিয়া থাকে । যেমন পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর অঞ্চলে রেখদেউলের 
আধিক্য দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে অতীতে কোনসময় এইখানে 
উড়িয্যার প্রভাব বিস্তৃত হইযাছিল। বাংলাদেশের দেবালয় যদি উত্তর- 
ভারতের বা দক্ষিণভারতের কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া] যায় তাহা 
হইলে বুঝিতে হইবে কোনসময় সেইখানে বাঙালীদের বসবাস ছি 
অথবা কোন এতিহাসিক কারণে বাঙালী সংস্কৃতির ধার! প্রবেশ করিয়াছিল । 
প্রকৃতপক্ষে সাওতাল পরগণ! হইতে রাজপুতান। পাঞ্জাব পর্যস্ত এইরকম 
একাধিক অঞ্চল দেখিতে পাওয়া যায়। স্থাপত্য যেমন জাতীয় সংস্কৃতির 
নিদর্শন) তেমনি আবার আঞ্চলিক সংস্কৃতিরও নিদর্শন । ভারতের কয়েকটি 
এতিহাসিক স্থাপত্যশিল্পের দৃষ্টাত্ত হইতে ইহা পরিষ্কার বোঝ] যাইবে । 


উত্তরভারতের মন্দির 


ভারতীয় স্বাপত্যে বৌদ্ধদের বিশিষ্ট দান হইল বত্তাকারে গঠিত ন্তপ” 
এই স্তপের নিদর্শন সাচী ভারহুত প্রভৃতি অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। স্তংপ 
' ছাড়া পাবত্য গুহাস্থাপত্য বৌদ্ধদের বড় দান। কিন্তু ভারতে বোদ্ধধর্ম 
দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই বলিয়া পরবতাঁকালে বৌদ্ধ স্থাপত্যের এই বিশিষ্ট ধারার 


ভারতের স্থাপত্য ৩৬৫ 


ঠা এ, 


জা 2ম অশ্িি 
রী 82)। 


)] ্ 
হ ৬: ) ই 
রি 21111 
॥ টি ৯ 2৮ রে 
৯71 


হজ & 
চিত 


রী ঢু ! 


1 1184 
০০০ 
জং মা 
ঠ 
৬ নি 
না ॥ ্ 


]: এস্ষি 
1] সস ক 
রা টি 


1 | টি তা ন রা 4 ণ ৮ছ্ী ০ ্ । রঃ - আখ না রর 
গা] ধু ব্রিপ্ড 
তি পর রি 


1111 |). 


1 


(81815158101, ) ভি 
শপ 81888৭05৬৫০ ॥ 
1. 
) 





উশরে $ বিশ্বনাথ মান্দর, খাঙ্জুরাহো 
নিচে £ ওপয়! হ্মন্দির, যোধপুর 


৩৬৪ সমাজবিছ্! প্রবেশিক। 


বিকাশ"হয় নাই। হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্তের জন্য হিন্দু মন্দিরস্থাপত্যের 
ধারাবাতক ও আঞ্চলিক বিকাশ হইয়াছে। হিন্দুশিল্পশাস্ত্রে এই মশ্দির- 
স্বাপত্যের রীতি বা স্টাইলকে ছুইভাগে ভাগ কর| ইইয়াছে--“নগর? বা 
'আর্ধাবর্তরীতি, “বেসর' বা দাক্ষিণাত্যরীতি। ভত্বর ও দক্ষিণতারতের 
মন্দিরের গড়নের মধ্যে যথাক্রমে এই ছুই রীতির বিকাশ হইয়াছে | 

মন্দিরের গড়নের মধ্যে চারটি অংশ প্রধান- চারকোণ1 একটি কেন্্রস্থ 
গৃহ ( “বিমান? বলে ), গৃহের উপরের উধব মুখী অংশ ( “শিখর? বলে ), গৃহের 
ভিতরে দেবতার স্থান ( 'গর্ভগৃহ" বলে ) এবং মন্দিরের সামনে উপাসকদের 
সমাবেশের স্থান ( “মণ্ডপ” বলে )। মন্দিরের চারপ্দকে চলিবার মতে] একটি 
পথও ঘের] থাকে, তাহাকে পপ্রদক্ষিণশথ* বলে। আর্ধাবর্তের বা নগর- 
র্নীতির মন্দিরের বৈশিষ্ট্য হইল--বিমানের উপরের শিখরটি বঙ্কিম-বৃত্তাকারে 
চারদিক হইতে উঠিয়া ক্রমে সংকীর্ণ হইয়া চুড়ায় মিলিত হয় এবং চুড়াতে 
ঘট বা আমলক থাক । শিখরের পিঠের উপর অনেক সময় ছোট ছোট 
শিখরের “মডেল? বা প্রতিরূপ অলংকরণের জন্ম, ব্যবহার করা হয়। 

এই ধরনের গড়নবিশিষ্ট মন্দিরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল--রাহপুতঘায় 
যোধনুর রাজ্যে ওপিয়ার হুর্যমন্থির ( নবম শতাব্দীতে ), মধ্যপ্রদেশে বুন্দেলখণ্ডে 
খাডুরাহোর চদ্দেল-রাজপুতদের নিমিত বিখ্যাত কয়েকটি মন্দির ( ৯৫০-১*৫ 
গ্ীষ্ঠাৰ--প্রথমে ৮৫টি মন্দির ছিল, বর্তমানে ২০টি আছে ), উড়িয্যায় ভূবনেশ্বরে 
পরশুরামেশ্বর মন্দির € অষ্টম শতাব্দী ), লিঙ্গরাজ মন্দির ( ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ ), 
রাজধানী মন্দির ( ১১*০-১২৫* শ্রীষ্টাব্দ ), পুরীর জগন্নাথ-মন্দির ( একাদশ 
শতাব্দী ), কোনারকের হ্ৃর্যমন্দির (ত্রয়োদশ শতাব্দী) এবং পশ্চিমবঙ্গের 
বাকুড়! জেলায় বিষুঃপুর-রাজাদের মখ্সিরগুলি ( অষ্টাদশ শতাব্দী )। 


| দক্ষিণভারতের মন্দির 

বিমান শিখর গর্ভগৃহ ও মণ্ডপ-_মন্দিরের এই চারটি প্রধান অঙ্গের গড়নের 
মধ্যে উত্তরের সহিত দক্ষিণভারতের মর্শিরের অনেক পার্থক্য ঘটিয়াছে। 
দক্ষিণের মন্দিরের শিখর চারিদিক হইতে থাক-কাটা সি'ড়ির মতে! উপরের 
দিকে ঠেলিয়! উঠিয়াছে এবং চুড়ায় বৃত্তাকার গন্দুঙ্গ অথবা ব্যারেলের মতো 
কিনীট আছে । আকারের দিক হইতেও দক্ষিণভারতের মন্দিরের বিশালতার 
সহিত অন্ত কোন অঞ্চলের মন্দিরের তুলন হয় না! মনে হয় এরথানকার 
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৩৭২ সমাজবিন্য। প্রবেশিকা 


পোলগুদ্বজ, আহযেদবাদের আবুতুবাবের সমাধি এই বিশিই্তার নিদর্শন । 
ভারতীয় স্থাপত্যে মুদলমানযুগের প্রধান কীি হইল পারলিক স্থাপত্যরীতির 
সহিত হিন্দু স্থাপত্যরীতির সমন্ব:র এক নূতন স্থাপত্যকল। স্থহ্ি। পাথরের 
হুক্স জালির কাজ, লতাপাত। মণ্ডন, রঙ্গিন ও চিত্রিত টালির কাজ 
মুসসমান্যুগের স্থাপত্যের অন্ত তম দান । 


ব্রিটিশযুখের স্থাপত্য 


ভারতীয় স্থাপত্যে ব্রিটশযুগেরও কিছু দান আছে। গির্জা নির্মাণ ছাডাও 
এই যুগ ইউরোগী গথিক ও অগ্ঠাঙ্ত স্টাইলে বড় বড় অট্রালিকাও নির্যাণ 
করা হইয়াছিল । উদৃযোগপর্কে কলিকাত। শহর হিল অন্যতম নির্মঃণকেন্দ্র। 
সেইভ কলিকাতা শহরেই এইগমঘ কাব স্বাপতত্যর অনেক নিদর্শন দেখিতে 
পাওষা।যায। এই সব নিরর্শনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল--কলিকাতার 
পুরাতন সব গির্জ) টাউনহল, হাইকোর্ট, মিউক্জিয়াম, রাইটা” বিল্ডিং, 
্বনারেল পৌস্ট আফিপ, কলিকাত| বিশ্ববিদ্যালয়ের অধুনানুপ্ত সিনেটহল, 
লাটভবন ইত্যাপি । এই সব অট্টালিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বিশাল বড় 
বড় থাম বা স্তম্ত, বড় বড় দর্নজা ও জানাল।, উচু পিলং ও প্রশস্ত পিড়ি। 
এগুলি সবই গথিক প্রভৃতি ইউ;রাপী। স্বাপত্যরীতির দান। এই রীতির 
প্রভাব আমাদের দেশী স্থাপত্য উপরেও প্উবাহিল, তাহার দৃষ্টান্ত 
সেকালের দেশীষ রাজা মিনার ও পনিকদের বাসগৃহ। 

ভারতে হিন্দুপ্াপত্যের এতহের সণহত মুপলমানযুগের ও ব্রিটশযুগের 
স্বাপত্যরীতির মিশ্রণের ফলে এট নূতন শ্থাপত্যকল| বিকাশের সম্ভাবন! 
দেখ! দিখাছিল। কিন্ত সন্প্রত বড় বড় অউশিক। শির্,,ণে বিদেনী রীতি 
এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছে যে ভবয্যতে নিগ্গের বৈশিষ্ট্য বঙ্গায় 
রাখিধা ঠিক্ক কোন্‌ পথে যে ভার হীয় স্থাপত্যের নিকাশ হইবে তাহ! এখনই 
বল যায় না। 


01017515015 


1. 1016 97178) 900 1070 21900 1176 16101016 810111660686 01 
28901 [10019 110) 50118 638110])165. 


ভারতের স্থাপত্য ৩৭৩ 


2,0556 & 10116 06901110601 01 0176 161221016 21:011160010015 ৩8 
50810) 17019, ৮৮101) 30076 62817770169. 
3. ড009চ 15 070 ০9118060701 87৪ 11091100310 [1:08 
80171600079 2 111057915 9007 2015%/6] %111) 50706 63091110165. 
4. 95 07616 010 179৮ 0859101020610 01 21011110010170 11) 106 
131101917 [67100 2 
5, ড/7019 100195 018 : 
(0)  (98700)0179010179 
(19) 13010770611 
(৫) ৮ 7101)091)% 
(0) ১110101% 
(6) 6৮91১01017) 


01001) 1) 


1. 0৮ চা 197 171000 1967190 (00010767771) 800. 115 10]: 17008 
[96700 (50101116177)5 1 107 10511770610. গা] 03107 105 
[০17005 11) 1110 51806 1)051000 ৪1067 6801) 91 1])0 19110%/179 100010- 
[08505 2170 10101101100 : 


1. 10৮7) 11011 01 00100110-_ 


2..1119]0191)0 191011)10- 
3..1781851119110551/0] 10101)16--- 

4. 10০77815917 161001)16 01 1120077- 
9... 09100100 1110]) (01৮ 

6. 170070998117715 10101) 

7..7650. 101৮ 


টি 


অষ্টম প্রকরণ। ষষ্ঠ অধ্যায় 


ভারতের সংগীত 





ভূমিকা। ভারতীয় স'গীতের এ্তিহ অতিপ্রাচীন। বিখ্যাত হিন্দু 
সংগীতশাস্ত্রগুলি রচনাকাল হইতে ইহার আভা পাওয়া যায়। এ সব 


'সংগীতশাস্ত্রের মধ্যে ভরতের নাট্যশান্ত্র, মতঙ্গের বুহদেশী, নারদের 
সংগীতমকরন্দ, শাঙ্গদেবেব সংগ্মীতপত্বাকর১ সোমনাথের রাগবিরোধ, 


দামোদরের সংগীতদর্পণ, লোচনপণ্ডিতের রাগরঙ্গিণী এবং অহোনলের সংগীত- 
পারিজাত পণ্ডিতেরা সমাদর করিষা থাকেন। ইহাদের মধ্যে সবাপেক্ষা 
প্রাচীন ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রঁ রচনাকাল প্রথম খ্রীষ্টাব্ষের কিছু আগে হইতে 
ছিতীষ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মনে করা হইয়াছে । অন্যান্য শাস্ত্রগুলি উত্তরকালে 
সপ্তদশ শতাব্দীর মৃধ্যে রচিত হইয়াছে। 

প্রথম শ্রীষ্ঠান্দের কিছু আগে যদি ভরতের নাট্যশাস্ত্ব রচিত হইয়া থাকে 
তাহা হইলে সগীতের বিশেষ অন্থণীলন যে আরও অনেক আগে হইতে 
ভারতে চলিয়া আসিতেছিল তাশ্াতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই | 'আর্ধদের 
সবস্তোত্রমন্ত্র আগত্তি হইতে একনিষ্ঠ সুবচর্ঠ| শুরু হইয়াছে মনে হয়। অবশ্য 
স্বর ও সংগীতের উৎপন্তি আরও অনেক আগে ভইয়াছেঃ মাশ্তষের আবির্ভাবের 
কাল হইতে বলা চলে । আমরা যাকে মার্গদংগীত (01895910981 1)00910 ) 
বলি তাহারও উৎপাত্ত (যেমন ঞ্রুপদের ) লোকগীত ও স্তোত্র আবৃত্তি হইতে 
হইয়াছে বলিয়। অস্থমান কর! হ্য়। তাহারও অনেক আগে হহতে নিশ্চয় 
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১ বাণ! 
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৩৭৬ সমাজবিদয। প্রবেশিকা 





খর 
ভারতের সংগীত ৩৭৭ 


ভারতের বিভিন্ন জাতি-উপ্জাতির মধ্যে নানার কম দেশী-সংগীতের প্রচলন 
ছিল। হিন্দুযুগের এই প্রাচীন সংগীতধারা মুসলমানযুগে বিশেষরূপে পরিপু 
ও সমৃদ্ধ হয়, মার্-সংগীতের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার হয় এবং বৈচিত্র্য€ বুদ্ধি 
পায়। 'কলাসিকাল; কথার অর্থ যাহ] শাস্ত্রসম্মত। বিভিন্ন জাতির মাহ্বষের 
মধ্যে নানাবিধ-ভাব-অহ্ভাব আবেগ হইতে যে-সমস্ত দেশ-সংগ্ীত বা লোক- 

ংগীতের উৎপত্তি হইযাছিল, পরবর্তীকালে তাহাই গুধীজনেরা বিশিষ্ট রাগ- 
রাগিণীতে শ্রেণীবদ্ধ কারহা] কতকগুলি শাস্ত্রীয় নিয়মাবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার 
এশ্বর্য ও অলংকার অনেক বৃদ্ধ পাইয়াছে এবং মাঠের গান, বনজঙগলের গান, 
নদনাদীর গাল, উৎসবের গান ক্রমৈ শাস্তীয বেশভূশায় ও অলংকারে সজ্জিত 
হইয়া রাজ-দরবারের ও আসরের গান হইয়াছে । এই দর্বারী শাস্তীয় 


সংগীতকেই মাগ-সংগীত বা ক্লাসিকাল গান বলা হয়। 
নু 


আবও একটি বিষয জান! প্রয়োজন । প্রাচীন ভারতে সংগীত বলিতে 
গীত বাছা ও নৃত্য এই তিনের সমন্বয় মনে করা হইত । অর্থা৭ আদর্শ সংগীতে 
একসংগে গীত-বাদ্য-নৃত্য হইবে, এই ছিল অভিপ্রায় । তিনটির সমন্বয় সম্ভব 
না! হইলে অন্তত ছুইটির হওয়! একান্ত প্রয়োজন-_গীত-বাদয, নৃত্য-বাদ্য। 
শুধু গীত, শুধু বাদ্য ব| শুধু নৃত্য সংগীত-পদবাচা নহে । আধুনিক ধারণ! কিন্ত 
সংগীত সন্ধে অনেক বদলাইয়! গিয়াছে । শুধু বাদ্য, শুধু গীতও সংগীত। 
ধু বাদ্য (সেতার, বাঁশ ইত্যাদি) যেমন আধুনিক যুগে সংগীত বলিয়! 
গ্রাহ্‌, প্রাচীনকালে তাহা গ্রাহ হইত না। 


প্রাচীন ভারতের সংগীতচিন্ত। 

ভরত নারদ শাঙ্গদেব প্রমুখ যে-সব সংগীতশান্ত্কারের কথা বলা হইয়াছে 
তাহাদের গ্রন্থগুলিই প্রাচীন ভারতের সংগীতচিস্তার উৎস। ভরতের নাট্য- 
শান্ত্রোজ সংগীত কথাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । সেইজন্ত সংগীত প্রসঙ্গে ভরতের 
কয়েকটি সাধারণ কথা জানিয়] রাখা ভাল। ভরত বলিয়াছেন, স্ত্রীলোক 
গান করিবে, পুরুষ বাদ্য বাজাইবে, কারণ নারীকঞ্ঠ স্বতাবতঃই মধুর এবং বাগ 
শ্রমসাপেক্ষ কর্ম বলিয়। তাহ] স্ত্রীলোকের পক্ষে কষ্টকর । শাঙ্গদেব অবশ্য 
গায়ক ও গায়িক! উভয়ের কথাই বলিয়াছেন। 

বাদ্যযন্ত্র চার রকমের-_তস্ত্রী-জাতীয় বাদ্য বা তারের বাজনা, মৃদঙ্গ- 
জাতীয় বাদ্য, বংশী বেণু মুরলী প্রভৃতি ফুৎকার-বাদ্য যোহা ফু" দিয়! বাজ।ইতে 


৩৭৮ সমাজবিগ্ভ1। প্রবেশিকা 


হয রঃ এবং কাংস্ত-জাতীয় ধাতৃময় ঘন (30110) বাদ্য । তন্ত্রী ও যুদঙ্গ-জাতীয় 
গীত-নৃত্যের ছন্দ-তাল অন্থগমন করে, বংশী ও ধাতৃময় ঘন-বাদ্য তাহার 
ছন্দ ও মাত্রাকে অহ্বর্তন করিয়। স্কুইতর করে | এই চারশ্রেণীর বাদ্যের বহু 
প্রকারভেদ আছে। একতত্রী (একতার। ), ছিতন্্রী, ত্রিতন্রী হইতে নবতন্রী 
পর্যন্ত তারের বাজনা, পনের রকমেব বাশী, পটহ কবল ডক্ধ। ঢকা (ঢাক ) 
প্রভৃতি মুদন্-জাতায বাজনা এবং ঘন-বাদ্যের মধ্যে কাপরঘণ্টা জযঘণ্টা 
শুক্তিবাদ্য প্রভৃতির উল্লেখ পাওষা যায়। বাদ্যের মধ্যে বীণাকে খুবই মর্যাদা 
দেওয়া হইয়াছে। 


আর্র্গি-সংগীত ও দেশী-সংগীত 


যাবতীয় সংগীতকে ভর'ত দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন__মার্গ-সংগীত 
ও দেশী-সংগ্রীত। ব্রক্গা' মার্গ-সংগীতকে চত্র্বেদ হইতে মংশ্রহ করিয়াছেন, 
ভরত তাহাকে শির্বাচন করয় প্রপোগ করার ব্যবস্থ! করিযা গিয়াছেন, 
যাহাতে তাা স্ুশ্রাব্য মনোথম ও উপাদেয় হয়| এইজপগ্ঠ মার্-সংগীতকে 
বলা হইয়াছে উতৎক্ই-সংগীত। শ্রোতার মনোরগ্রন কর! এবং তাহার চিত্তে 
রসভাবাদ স্ষ্টি কর] ছাডাও মাগ-সংগীতের বড় লক্ষ্য হইল শ্রোতার অন্তরের 
সুপ্ত অধ্যাত্ববোধকে জাগ্রত করা । 

যে সংগীত দেশগত ও কালগত রুচিব বশবতী হইথ1 লোকজনের 
মনোরগ্রন করিযা থাকে তাহাকে দেশী-সংগীত বলা হইয়াছে। 

প্রাচীন ভিন্দরভারতের বিশুদ্ধ মার্গ-সঙ্গীতের রূপ যে কিরকম ছিল তাহ! 
এবন খুঁজিয়1 পাওয়া! অথবা ব্যাখ্যা করিয়া! বলা! কঠিন । শোনা যায দর্খিণ- 
ভারতীয় সংগীতে, বিশেষ করিয়া কর্মাটকী সংগীতে, ইহার কিছু পরিচয় 
এখনও মিজ্িলেও মিলতে পারে । এখনকার সমস্ত সংগীত নডজগ্রামিক ও 
ঘাদশ-স্বরাত্ক | একালের মার্গসংগীত বলিতে ইহাই বোঝায় । ইঠার 
প্রবতন হইয়াছে মুসলমানযূগে এবং ইহার প্রধান পথপ্রদর্শক হইলেন আমীর 
খসরু (ত্রয়োদশ শতাব্ধী) 


মার্গ-সংগীতের বিচার ও বৈচিত্র্য 
বতমানে ভারতের মার্গ-সংগীতের যে সমুদ্ধি ও টৈচিত্র্য আমরা দেখিতে 
কি “তাহা মুধলমান আমলে স্থুলতান-বাদশাহদের পোষকতায় বিকাশলাভ 


৭ সুরশূঙ্গার 


ভারতের সংগীত 


৮ তাউস 


৯» সারেঙ্গী 





৬৩৮৩ 


সবাজবিদ্ভা প্রবেশিকা 
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আাঁশাবরী রাশিণীর কপাথণ 
করিয়াছে । অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হইল এই যে ইসলামধর্মে সংগীতচচ ও 
চিএকলার অনুশীলন একরকম নিষিদ্ধ বশা চলে । খসরু নিদেশী হইলেও 
ভাএতীয় হিন্দ্ংস্কৃতির উত্পাহী গুণগ্রাহী ছিলেন। বহু বিদেশী ও পারপসিক 
রাগ-রাশিণীকে তিনি ভাবতীয় রূপ দিয়াছেন--ইমনঃ ও তাহার সংশ্লিষ্ট রাগ- 
রাগিশী ইহাদের মধ্যে প্রধান। তিনি ভারতে প্রাণীন লোক-মংখী তকে 


৩৮২, সম্জবিছ্ধা প্রবেশিকা 


অদ্লবদ্দল করিয়া ত্ররোদশ শতকে “ফ্রবপদ' ব! “্্রপ্দ গানের প্রবর্তন 
করেন | এদেশে সেতারেরও তি প্রবর্তক। গ্রুপদ স'গীতের উৎপত্তি 
বিষয়ে জাবুল ফক্গল তাহার বিখ্যাত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বলিয়াছেন যে 
গোয়ালিয়র প্রদেশে যে লোকসংগীত প্রচলিত ছিল রাজা! মানসিংহ তোমরের* 
"তাহা থুব ভাল লাগিত, কিন্তু পণ্ডিতের] তাহ! অবজ্ঞা করিতেন । শেনে 
মানসিংহ মহাগুণী নাযক বণশু ও শ্বগ্ঠান্ত ওল্তাদেব সহাযতায় এই সংগীতকে 
উন্নত করিয়1 ফ্রুপদে দূপ দেন। পবে বখশু কলিঞ্জবের রাজা কীতিসিংতেব 
দরবারে এবং গুজরাটের স্বলতানের দরবারে থাকিয়] প্রুপর্দ গানের প্রচার 
করিতে থাকেন। |] 
আকবর বাদশাঠের দরবারে প্রসিদ্ধ সুরশিলী ছিলেন মিঞা তানসেন । 
তানসেন পূর্বে হিন্দু ছিশেন (বাংলাদেশের গোৌড়ের ব্রাঙ্গণ, নাম ছিল রামতরশ্ত 
পাণ্ডে), পরে মুসলমান গুরুর শিষ্য তন এবং নিবাহস্ত্রে মুসলমানধর্ম গ্রহণ 
করেন। মিঞাসারঙ্গ মিঞামল্লার প্রভৃতি বিখ্যাত স্বর তানসেনের ক্তষ্টি। 
মল্লারের সঠিত গান্ধার মিশাইযা1 তানসেন মিঞামল্লার স্থট্টি করেন। ইভা 
ছাড1 দরবারী কানাড1 দর বারীটোভী বাহার প্রভৃতি সরও তানসেনেরু স্বষ্টি। 
মোগল বাদশা:দের যুগকে, অর্থাৎ সোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীকে, ভারতীয় মার্গ- 
ংগীতের স্বর্যুগ বল| যায। হিন্দু ও মুসলমান কলাবতরা এই সমষ 
বিচিত্র রাগ-রাশিণীর প্রশস্ত চিত্তির উপর মার্গ-সংগীতের তাজমহল গভিয়। 
তোলেন। তানপসেন ছাড়া এই সময়েব সংগীতসাধকের মধ্যে বিখ্যাত 
হইলেন টজু বাওরা, গোপাল নায়ক, কালিদাস ত্রিবেদী, হরিদাস, 


ত্যাগরাজ, মিশী খাঁ, সদারন্গ, গুলাব খাঁ, বিলাস খা, মসীদ খা প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য । 


পরবতাঁকালে বাদশাহদের দুদিনে এই সব সাধকবংশের কেহ কেহ যান 
রাজপুতানায় হিন্দুরাজারের আশ্রয়ে, কেহ যান কাশীরান্জের আশ্রয়ে । 
উদয়পুর ধুপদীদের এবং গোয়ালিয়র ও রেওয়া খেয়াল-গারকদের প্রধান 
কেন্দ্র ভইযা ওঠে । কাশীতে যান এরবাব৭রা, জগ্পপুরে যান সেতারীরা, রামণুর 
নবাবের আশ্রয়ে যান বীপকারেরা। কাশী অযোধ্য। গধা বেতিয়। ও বাংলা- 
দেশের বাকুডা-বিধুঃপুর পর্সস্ত গাঁষকেরা ছড়াইয়! পডেন। পুর্বভারতের দিকে 
বাহারা আসেন তাহাদের “পুরবিয়া' বলে, এবং বীাহারা রাজপুতান! রামপুর 
গোয়ালিয়রে যান তাহাদের বলে “পশ্চিমা? । | 


অষ্টম প্রকরণ। সপ্তম অধ্যায় 





ভারতের নৃত্যকল। 


ভূমিকা । ভারতের প্রাচীন সংগীতশান্ত্র “সংগীতরত্বাকর' গ্রন্থে বল। 
হইয়াছে--নৃত্যং গীতং বাদ্যং চেতি ব্রয়ং সংগীতমুচ্যতে”-_নৃত্য গীত ও বাদ্য 
এই তিনের সম্মিলিত নামই হইল “সংগীত? । প্রাচীন ভারতে সংগীত বলিতে 
গীত বাদ্য ও নৃত্য এই তিনের সমন্বযনকে মনে করা হইত। অর্থাৎ আদর্শ 
সংগীত হইলে গীত বাদ্য ও নৃত্য একসঙ্গে হইবে, ইহাই ছিল প্রাচীন 
শিল্পকারের অভিপ্রায় । তিনটির সমন্বয় সম্ভব ন! হইলে অস্তত ছুইটির সমন্বয় 
নিতান্ত প্রয়োজন-_-গ্মীত ও বাদ্য অথব! নৃত্য ও বাদ্য। স্বৃতরাং ভারতীয় 
শিল্পের এতিহ অনুযায়ী নৃত্যকে সংগীতেরই একটি বিশেষ অঙ্গ বলিতে হুয়। 


ভারতীয় নৃত্যের উৎপত্তির কাহিনী 


নৃত্যের উৎপত্তি। ভারতীয় নৃত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি কাহিনী 
প্রচলিত আছে। নৃত্য ও নাট্যশাস্ত্ররে আদিওুরু ভরত একর! দেবতাদের 
তুষ্টির জগ্ত একটি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। নাটকটি অভিনয় করা 
হইয়াছিল শিব ও পার্বতীর সামনে । অভিনয় দেখিয়া! ভোলানাথ শিব 
অত্যন্ত খুশী হইয়া! নাট্যকার ভরতকে তাহার নিজস্ব নৃত্যকল] শিক্ষা দিতে 
সম্মত হন। ভরত ক্ৃতার্থ হইয়! করজোড়ে বলেন £ “হে নাথ! আমাকে 
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৩৮৮ সমাজবিগ্ভ। প্রবেশিক। 


আপনার ল্ি-প্রলয় লীলানৃত্য শিক্ষা দ্িন।* মহাদেব তাহার অহ্চর ততুঁকে 
ডাকিয়া বলিলেন ভরতকে নৃত্যশিক্ষা দিতে । তও্ড ভরতকে স্ৃষ্টি-স্থিতি- 
্রলয়ের নৃত্য শিক্ষা দিলেন। শিবের আদেশে তাহার অহ্চর তু এই শিক্ষা 
দিয়াছিলেন বলিয়! এই নৃত্যের নাম হইয়াছে “তাগুব” (ত-বিশেষণ 
“তাগুব? )। 

কেবল শিব নহেন, পার্বতীও নৃত্য শিক্ষা! দিয়াছিলেন। শ্রীকফের পৌত্র 
অনিরুদ্ধের স্ত্রী উষাকে পার্বতী যে নৃত্য শিখাইয়াছিলেন, তাহারই না 
লান্ত"। এই “লান্ত' হইতেছে নারীম্থলভ কোমল ভাবপ্রধান নৃত্য। উধ! 
এই নৃত্য পরে সৌরাষ্রে দ্বারকার মহিলাদের শিক্ষা দেন এবং দ্বারক! হইতে 
লার। ভারতে এই নৃত্যকল] বিস্তার লাত করে । এই কাহিনীর মধ্যে বিশেষ 
কোন এত্বিহাপিক ত্য আছে বলিয়! মনে হয় না। অর্থাৎ ভারতীয় নৃত্যের 
উৎপত্তিস্থল যে লৌরাষ্র বা ্বারক1 তাহ মনে করিবার সংগত কারণ নাই। 

ভরতের ্যাচীন “নাট্যশাস্ত্র (আনুমানিক প্রথম গ্রীষ্টাকে রচিত) ভারতের 
ধবনুত্যের €01858108] 0809) প্রধান উৎস। কিন্তু তাই বলিয়। এই 
ফ্রবন্ৃত্যের আগে ভারতে যে কোনপ্রকার নৃত্যকলার প্রচলন ছিল না, তাহা 
মনে হয় ন।| যদি তাহ! সত্য হয় তাহা হইলে একথাও স্বীকার করিতে হয় 
যে প্রথম শ্রীষ্ঠান্দে তরতের নান্যশান্ত্র রচিত হইবার আগে ভারতের বহু 
জাতি-উপজাতির লোকজন গান ব! নৃত্য কিছুই করিত না। অথচ প্রথম 
শ্ী্াক্রে আগে অন্তত ৮।১০ হাজার বৎসর ধরিয়| ছোট ছোট গ্রায্যসমাজে, 
পাহাড়-পর্বতে ও বনে-জঙ্গলে ভারতের নান! জাতি-উপজাতি বাপ করিয়াছে-_ 
একথ! আজ আমর] নৃতত্ববিদ ও প্রত্বতত্ববিদদের গবেষণার ফলে জানিতে 
পারিয়াছি। এই হাজার হাজার বছর ধরিয়া মানুষ কেবল মেহনত 
করিয়াছে, খাইয়াছে ও ঘুমাইয়াছে, নাচগান কিছুই করে নাই ইহ] ভ্বাবা 
যায় না। 
পৃথিবীর মনীষী ও বিজ্ঞানীর! একবাক্যে স্বীকার করেন যে আদিম মানুষ 
যেদিন হইতে ধরিত্রীর বুকে পদার্পণ করিয়াছে, সেই দিম হইতে নৃত্য ও 
সংগীতের জন্ম হইয়াছে । সমস্ত শিল্পকলার মধ্যে সংগীত নৃত্য ও চিত্রকল। 
মাহুমের প্রাচীনতম শিল্প, প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগ হইতে ইহার নিদর্শন 
পাওয়া যায়। স্ৃতরাং ভরতের নাট্যশাস্ত্-মহুমোদিত ঞবনত্যের বিকাশের 
আগেও যে ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে নানারকম লোকনৃত্যের (৫01 
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৩৯৬ সমাজবিছ্ব প্রবেশিকা 


0815098) প্রচলন ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের খবনৃত্য ও অন্যান 
নৃত্য খুব সমৃদ্ধ হইলেও একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলে& লোকজনের ও নানা জাতি-উপজাতির লোকনৃত্যের সম্ভার, বৈচিত্র্য 





ভরত নাট্যম্‌ 
ও সৌন্দর্য আরও অতুলনীয় । ফ্রবনৃত্য ও অন্তান্ত সমস্ত প্রকার নৃত্যের 
উৎপত্তি হইয়াছে লোকনৃত্য হইতে । লোকনৃত্যের ভাবভঙ্গিকে অনেক বেশী 
শ্বর্যমণ্ডিত করিয়! গ্রুবনূত্যের রূপ দেওয়া হইয়াছে । 


ভারতের নৃত্যকলা ৩৯৯ 


সত)” কথার অর্থ কি? 


“নৃত্য” কথাটির মূলধাতু হইল 'নৃতি'_ ইহার অর্থ হইল গাত্র বিক্ষেপ 
করা, অর্থাৎ গা-হাত-প1 নাড়া | গাত্রবিক্ষেপ নানারকমের হইতে পারে । 
নানাবিধ প্রয়োজনে মানুষ অঙ্গলঞ্চালন করে । কিন্ত হাত-প নাড়িলেই নৃত্য 
হয় না। তাহা হইলে নৃত্যকি? ছন্দোবদ্ধ স্থুনিয়ন্ত্রিত ও সৃষ্ট ভঙ্গিতে 
হাত-প1 নাড়িলে তাহা নৃত্য বলিয়! গণ্য হইতে পারে । অর্থাৎ গাত্রবিক্ষেপ 
মাত্রই নৃত্য নহে, যাহ] হুদৃশ্য ছন্দোমঘ্ন ও শৃহ্খলাবন্ধ অঙ্গভঙ্গি তাহাই নৃত্য । 
স্বতরাং নৃত্যের বড় কথা হইল ছন্দ। আমাদের সামান্য হাটা-চলার মধ্যেও 
ছন্দ থাকিতে পারে, আবার নাও থাকিতে পারে। যখনছন্দবথাকে ন! 
তখন তাহা শুধু হাটা বা চল1। কিন্ক চলিবার সময় যদি চলার গতি 
সুনিয়ন্ত্িত হয় এবং চলার ভঙ্গির মধ্যে বিশেষ একটি ছন্দ থাকে? তাহা 
হইলেই তাহা স্বুদৃশ্ট হইবে এবং সেই চলাই মনে হইবে নৃত্যু। স্ৃতরাং 
নৃত্যের প্রথম কথ! হইল অঙ্গতঙ্গির ছন্দ ও শৃঙ্খল।। 

দ্বিতীয় কথা হইল, নৃত্যের ভিতর দিয়! আমরণ নানারকষের যনোভাব 
প্রকাশ করিতে পারি । কতরকমের মনোভাব তাহারও সংখ্যা অগণিত । 
ইহাও একরকমের "অভিনয় । বোবাদের কথা বলিবার শক্তি নাই বলিয়! 
তাহার! নানারকমের মনোভাব হাতমুখের ভঙ্গিতে প্রকাশ করার চে! 
করে। যিনি নৃত্যশিল্পী তিনি বোবা না হইলেও বোবার কাজটি তাহাকে 
করিতে হয়। তফাত এই যে সাধারণ বোবা লোকের মুখহাতের ভঙ্গির 
মধ্যে কোন ছন্দ, গতি ও শৃঙ্খল! থাকে না, এবং সুন্দর ও মনোহর করিয়া 
ভাবপ্রকাশের আগ্রহও তাহার থাকে না, কোনরকমে ভাবটি প্রকাশ করিতে 
পারিলেই তাহার দায় চুকিয়! যায়, কিন্ত নৃত্যশিল্পীর তাহা যায় না। তিনি 
মনের বিশেষ ভাব-অহস্থভাবকে বিশিষ্ট ছন্দোবন্ধ স্ুুনিয়স্ত্রিত অঙ্গভঙ্গির ভিতর 
দিয়! প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। কথায় যাহ! অভিনয় করা হয় তাহাকে 
'বাচিকাভিনয়' বলে, আর যাহ! শুধু অঙ্গভঙ্গিতে অভিনয় কর] হয় তাহানুক 
ৰলে 'অঙ্গাভিনয়” ! নৃত্যকে নির্বাক অঙ্গাভিনয় বল! চলে । 

নাটকের অভিনেতা প্রধানত কথায় কষ্ঠশ্বরের ভিতর দিয়! রাগ ছুঃখ 
অভিমান বৈরাগ্য চাঞ্চল্য প্রেম ভালবাস। ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করিয়] 
থাকেন। এই সমস্ত 'ভাব' নৃত্যশিল্পীকেও প্রকাশ করিতে হয়, কিন্ত কথায় 


ফঁজিহ সমাজবিদ্ভ! প্রবেশিকা 


প্রকাশ করিবার তাহার উপায় নাই। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গিমার ভিতর 
দিয়! তাহাকে এই ভাবগুণল প্রকাশ করিতে হয়। বাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাব- 
প্রধান ভঙ্গিযার মধ্যে বাজ্ময় হইয়! ওঠে, মনে হয় যে অঙ্গের প্রতিটি স্পন্দন 
পরযস্ত ভাবিকে সুন্দর ও স্পষ্ট করিয়! উচ্চারণ করিতেছে, তিনিই প্রকৃত নৃত্য- 
শিল্পী এবং তাহার নৃত্য সার্থক নৃত্য । 





কথকলি নৃত্যের মুখোশ ও অঙ্গসজ্জা-_-( নলদময়স্তী পাল!) 


আর একরকমের নৃত্য আছে যাহার মধ্যে কোন বিশেষ ভাবকে ফুটাইবার 
চেষ্টা না করিয়াও কোন এতিহাসিক ব্যজির ব! চরিত্রের অনুকরণ করিবার জন্ঠ 


ভারতের নৃত্যকল। ৩৯৩ 


বিশেষ অঙ্গভঙ্গির প্রয়োজন হয়। যেমন শ্রীকৃষ্ণ রাম রাবণ প্রভৃতি পৌরাণিক 
চরিত্র এবং শিবাজী ওরঙ্গজীব রাণাপ্রতাপ প্রভৃতি এতিহাসিক চরিত্র 
অবলঘ্বন করিয়! নৃত্যাভিনয় করিতে হইলে বিশেষ অন্গসজ্জ! (20809 এ) ) 
ও অঙ্গভঙ্গির প্রয়োজন হুইয়]! থাকে । এই অঙ্গসজ্জা বা মেকআপকে নৃত্যের 
“আহার্য? বা খাদ্য বল] হইগাছে। 


নুয্লটি প্রধান রস বা ভাব 


ভাবপ্রধান নৃত্য কয়েকটি মূলভাব (রস? বল! হয় ) আশ্রয় কিয় গড়িয়। 
উঠিয়াছে। আলংকারিকর1 এই নয়টি ভাবের বা রূসের এই নাম দিয়াছেন £ 


শৃঙ্গার রোদ 
হাস্য ভয়ানক 
করুণ। বীভৎস, 
বীর শাস্ত অদ্ভুত 


প্রেম ভালবাসা ভক্তি ও 'শৃঙ্জার? রসভুক্ত। এইজন্য শাস্ত্রকারর। শূঙ্গারকে 
অন্যান্য সকল রসের মধ্যে প্রধান স্থান দিযাঁছেন। ভারতীয় নৃত্যের মধ্যেও 
শৃঙ্গ।র রসের প্রাধান্ত দেখা যায়। ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির মূল ধার] হইল 
প্রেম-ভক্তি-ভালবাসার ধারা। সেইজন্য ভারতীয় নৃত্যের বিস্তার, বৈচিত্র্য 
সমৃদ্ধি শুঙ্গার রস কেন্দ্র করিয়া যতদুর হইয়াছে, তাহা অন্ত কৌন রসের 
আশ্রয়ে হয় নাই 


ভারতীয় নৃত্যের প্রকারভেদ 


রতি বা স্টাইলের দিক হইতে বিচার করিয়া ভারতীয় নৃত্যকে সাধারণত 
চারটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ কর1 হয়। এই চারটি শ্রেণী হইল: 

১। অরভনাট্যম 

২। কথকলি (“কথাকলি? ন1 বলিয়! “কথকলি? বলাই শুদ্ধ) 

৩। কথক 


৪] ঈগি্ূরী 


এই চাররকমের নৃত্য ছাড়াও নানারকমের লোকনৃত্য আছে। 


৩৯৪ সমাজবিদ্ভা প্রবেশিকা 


ভরভ নাট্যম 


“ভরত নাট্যয? রব ব1 ক্লাসিক্যাল নৃত্যের মূলরীতি। এই নৃত্যরীতি 
ভারতের কোন বিশেষ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য নহে, ইহা! ভারতের সর্বত্র কমবেশী 
প্রচলিত আছে। প্রধানত ভরতের নাট্যশাস্ত্রের মূল স্থত্রগুলি অবলম্বন করিয়! 
ভারতের এই ক্লাসিক্যাল নাট্যরীতির বিকাশ হইয়াছে বলিয়! ইহাকে 
“ভরত নাট্যম” বল হয়। 

কোথাও কোথাও এই ভরত-নাট্যম রীতির সহিত এক-একটি অঞ্চলের 
প্রচলিত লোকনৃত্যের রীতির মিলন-মিশ্রণ হইয়াছে, যেমন দক্ষিণভারতের 
“কথকলি” নৃত্যে । কবনৃত্য যেমন লোকনুত্যের গুণ আত্মসাৎ করিয়। সমুদ্ধ 
হইয়াছে, লোকনৃত্যও তেমনি গ্রবনৃত্যের শৃঙ্খল! সংযম ও দক্ষতা গ্রহণ 
করিয়া উন্নত হইয়াছে। 


কথকলি নৃত্য 

কথকলি” নৃত্য দক্ষিণভারতের। কেরল হইতেছে কথকলির 
জন্মভূমি | মবদূুর দক্ষিণপশ্চিম ভারতে কেরলের তোৌগোলিক অবস্থান 
কথকলির নৃত্যরীতির বিশুদ্ধতা বহুকাল হইতে রক্ষা করিয়! আমিতেছে। 
বাহিরের অন্য কোন নৃত্যরীতির প্রভাব ভৌগোলিক বিচ্ছিম্বত। ও বাধার 
জন্ত কেরুল অঞ্চলে প্রবেশ করিতে পারে নাই । সেইজন্ত কথকলির বিচিত্র 
ও অদ্ভুত ন্ৃত্যরীতি প্রায় &** বছর ধরিয়া! একরকম রহিয়াছে বিশেষ কোন 
পরিবর্তন তাহার হয় নাই। কথকলির উৎপত্তি সম্বন্ধে কেরল অঞ্চলের 
লোকপ্রবাদ হইল-যোড়শ শতাবীতে মালাবার রাজ্যের এক রাজা এই 
নৃত্যুরীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই প্রবাদের মধ্যে কিছুট1! সত্য আছে, 
কিন্ত ইহার সবটুকু সত্য নহে। দক্ষিণভারতের দেবালয়ে দীর্ঘকাল হইতে 
দেবদাসীনৃত্যের প্রচলন ছিল। তাহা! ছাড়! নানাবিধ উৎ্লব-পার্বণে লোক- 
নৃত্য ও লোকসংগীতের প্রচলনও ছিল যথেষ্ট। এইলব লোকনৃত্যের ধার 
কথকলি নৃত্যের মধ্যে আসিয়া মিশিয়াছে। কথকলির পোশাক ও অঙ্গসজ্জার 
মধ্যে “মুখোশ” (0892) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এই মুখোশ ভারতের তে বটেই, 
সার! পৃথিবীর লোকনৃত্যের অন্ততম অঙ্গসজ্জা। ইহ! হইতে বোঝ! যায় যে 
কথকপ্সি নৃত্যের উদ্ভব হহয়াছে কেরল-মালাবার অঞ্চলের লোকনৃত্য হইতে । 


৩৯৪ 


ভারতের নৃত্যকলা 





পাঞ্জাবী লোকনৃত্য (মেয়েদের 





পাঞ্জাবী লোকনৃত্য (পুরুষদের ) 


৩৯৬ সমাজবিদ্য। প্রবেশিক! 


কথকলি হইল মূলত নৃত্যনাট্য (80০০-28009 )। কোন একটি 
কাহিনীকে সংগীত ও নৃত্যের ভিতর দিয়! কথকলিতে রূপ দেওয়! হয়| আগে 
ইহার নাম ছিল 'রামকথম্?--রামায়ণের নায়ক রামচন্ত্রের কাহিনী কেন্ত্র 
করিয়! কথকলির নৃত্যনাট্য রচিত হইত। পরে মহাভারত পুরাণ ও অন্ান্ত 
কাহিনী-উপকথ1 অবলম্বন করিয়! কথকলির বিষয় রচনা! আরম হয়। এই 
বিষয়বস্ত হইতেই বোঝ যায় যে কথকলি নৃত্যের পশ্চাদ্‌ৃভূমির (১৪০ 
8:০৪: ) গুরুত্ব খুব বেশী। যে-কোন পৌরাণিক কাহিনীকে অভিনয়ে ব্ূপ 
দিতে হইলে তাহার পটভূমিকে স্বভাবতঃই খুব জমকাল করিতে হয় এবং রাম 
রাবণ অসুর দানব প্রভৃতি চরিত্রের রূপায়ণেও বিশেষ অঙ্গসজ্জার বা মেক- 
আপের প্রয়োজন হয়। কখন নতকর| মুখ রঞ্জিত করে, কখন বা মুখোশ 
ব্যবহার করে। অস্থর-দানব, দশানন-রাবণ, বীর-হহ্ৃমান প্রভৃতির রূপ 
দর্শকদের সামনে ঘজীব করিয়া ফুটাইয় তুলিতে হইলে উপযুক্ত মুখোশ ন! 
হইলে চলে' না| পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-রাঢ় অঞ্চলে ও মানভূমে “ছৌ-নাচ” বলিয়া 
'একরকমের লোকনৃত্য আছে। ইহাও পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচন! 
কর] হয় এবং মুখোশ ছেঁ-নাচেরও একটি প্রধান অঙ্গসজ্জার উপকরণ। এই 
দিক হইতে কথকলির সহিত ছৌ-নাচের সাদৃশ্য আছে। 

সম্প্রতি অবশ্য কথকলি নৃত্যে মুখোশের ব্যবহার অনেক কমিয়৷ গিয়াছে, 
প্রা উঠিয়া! যাইতেছে বল চলে । মুখোশের বদলে মুখে খুব গাঢ় করিয়। 
“পেইণ্ট” দেওয়। হয় এবং তাহাতেই দশানন বা হহ্থমানের চরিত্রের ভাব 
যথাসম্ভব প্রকাশ করিবার চেষ্টা কর| হয়। কিন্ত পেইন্টে কাজ হয় ন! বলিয়। 
উদ্ভট পোশাক পরিচ্ছদ, কিস্তৃতকিমাকার টুপি, ঘাগর1 ইত্যাদি ব্যবহার 
করা হয়। কিন্তু তাহ] সত্বেও কেবল দক্ষিণভারতে নহে, উত্তরভারতেরও 
সর্বস্তয়ের জনসাধারণের মধ্যে কথকলির মতে! লোক প্রিয় নৃত্য খব কমই 
আছে দেখা যায়। 


মণিপুরী নৃত্য 
ভারতের অন্তান্য অঞ্চলের মতো! মণিপুরের নৃত্যকলাও স্থানীও 
ধর্মজীবনের ধারাগুলিকে কেন্দ্র করিয়! বিকাশলাত করিয়াছে । যণিপুরী 


নৃত্যের প্রাচীন ধার! শিব-পাব্তীর কাহিনী আশ্রিত। পরবর্তাঁকাে 
বৈষণবধশের প্রসারের পর রাধাকৃ্ণের লীলাই হইয়াছে মণিপুরী নৃত্যের 


হস 


ভারতের দৃত্যকল। * 


মধ্য প্রদেশের উপজ্জান্ঠিদের নৃত্য 


৩৪ 





৩৯৮ ঈমাজবিদ্া প্রবেশিকা! 


প্রধান বিষয়বস্ত। প্রাচীন মণিপুরী নৃত্যে ভরত-নাট্যম-রীতিরও যথেই 
প্রভাব পড়িয়াছে। 

'অন্্বিদ্যা” নামে একরকমের মণিপুরী নৃত্য আছে যাহা! খুবই প্রাচীন 
বল্লয়! মনে হয়। তরবারি বর্শ। ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া! নর্তকর1 এই নৃত্য 
করিয়! থাকে এবং নৃত্য করিবার সময় তাহাদের দৈহিক শ্রমসাপেক্ষ অঙ্গভঙ্গি 
ও ক্রীীড়া-কৌশলও অনেক দেখাইতে হয় । মধ্যে মধ্যে নতক্করা ছুইটি দলে 
ভাগ হইয়া গিয়] নৃত্যের ভঙ্গিতে যুদ্ধের অভিনয়ও করিয়া থাকে । শোন 
যায় প্রাচীনকালে এই অন্্রবিদ্যা-নৃত্য মণিপুরের প্রত্যেক পুরুষকে বাধ্য হইয়! 
শিখিতে হইত। এমন কি মশিপুরের মেয়েদেরও এই নৃত্য শিক্ষা করিতে 
কোন বাধা ছিল না। মণিপুরে বৈষ্ণব ভাবপ্রধান নৃত্যের বিস্তার হইলেও 
পাধারণ লোকের কাছে এই প্রাচীন অক্ত্রবিদ্যা-নৃত্যের আকর্ষণ আজও একটু 
কমে নহি। বড় বড় উৎসব-পাবণে এখনও এই অস্তরবিদ্যা-নৃত্যের অনুষ্ঠান 
রীতিমত হইয়ু! থাকে। 

বৈষ্ব ভাবপ্রধান নৃত্যের মধ্যে মণিপুরে কীতন-নৃত্য, রাসলীলা, 
গোষ্ঠলীল! ইত্যাদি প্রধান। করতাল খোল মুদঙ্গ ও মঞ্ত্রীর সহযোগে কীর্তন- 
বৃত্য হয়। নর্ভকর] অরধ্বৃত্তাকারে করতাল হাতে লইয়। দীড়ায়, দুইজন 
খোলবাদ ₹ ছুইপ্রান্তে থাকে, মধ্যে থাকে দলপতি । পোশাক অত্যন্ত 
সাদাসিধা-বব্ধবে ধুতি, উত্তরীয় ও পাগড়ি। দলপতি অঙ্গভঙ্গি করিয়! 
প্রথম কীর্তন গান আরস্ত করেঃ তারপর নর্ভকর1 দেই তালে তালে গান ও 
নৃত্য ক ওতে থাকে। সরল ও অনাড়ম্বর হইলেও এই মণিপুরী কীর্ভন- 
নৃত্যের এমন একটি সব'্জনীন আবেদন আছে যাহাতে দর্শকর1 মোহিত হইয়া 
যায়। গোষ্ঠলীল! ও রাসলীল!-নৃত্যে সুন্দর রঙিন মশিপুরী পোশাক-পরিচ্ছদ 
ব্যবহার কর! হয় এবং সেইজন্য তাহ1 দেখিতে আরও নুন্দর লাগে। 


কথক-নৃত্য 


উত্তরভারতের নৃত্যকলার মধ্যে প্রধান হইল “কথক, যেমন 
দক্ষিণভারতের “কথকলি'। হিন্দু পুরাণে ও রামায়ণ-মহাভারতে 
“কথক” নামে একটি চরিত্র আমর। দেখিতে পাই। কথকের কাজ হইল 
কোন অনুষ্ঠাবে বা রাজার কাছে গাথ! ও কাহিনী আবৃত্তি করা। তবে এই 
আবৃত্তি কথ? শুধু কণ্ঠস্বর দিয়! করিত নাঃ তাহার সহিত অঙ্গভঙ্গি করিয়াও 


ভারতের বৃত্যবন্সা 





মহারাষ্ট্রের লোকনৃত্য 


৪০৪ গমাতবিদ্য। প্রবেশিকা 


শ্রোতা ও দর্শকের মনোরঞ্জন করিত। কথকের এই প্রাচীন ভূমিকা হইতেই 
পরবর্তীকালে উত্তরভারতে কথক-নৃত্যের উদ্ভব হইয়াছে । পরে কের 
আবৃত্তির বদলে অঙ্গাভিনয় সংযোজিত হইয়াছে। 

বর্তমানে কথক-নৃত্য স্থুসমৃদ্ধ ফরবনৃত্যের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে । সমস্ত- 
রকম ভাব-অহ্থভাবকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অতিহ্ক্ম ভঙ্গিমার ভিতর দিয়! কথক- 
নৃত্যে প্রকাশ কর] হয়| নৃত্যের ও নাট্যের দুইটি ধর্ম ব! ঠবশিষ্ট্যের কথা 
নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনি উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন--একটিকে বলে ননাট্যধর্ম” 
আর-একটিকে বলে “লোকধর্ষ' ৷ নাট্যধর্ম হইল আধ্যাত্মিক ভাবের র্বপায়ণ 
এবং লোকধর্ম হইল ইহলৌকিক ব1 পাথিৰ ভাবের র্ূপায়ণ। আধ্যাত্মিক ভাব 
অনেক সুম্ম অঙ্গভঙ্গি দ্বার] প্রকাশ করিতে হয়। কথক-নৃত্যের বৈশিষ্ট্য হইল 
লোকধর্মী ভাবগুলিকে নাট্যধর্মী সুম্্ম অঙ্গাতিনয়ের সাহায্যে প্রকাশ করা! 

উত্তরতারতীয় কথক-নৃত্যের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হইল চক্রাকারে 
মৃত্য ("্থুমেরি বল! হয়)। নর্ভকর] নৃত্য করিতে করিতে ঘুর্ীর মতো 
প্রব্ড বেগে ঘুরপাক খাইয়৷ আবার স্থির হইয়! দ্াড়াইয। নৃত্য করিতে থাকে । 
ঘূর্ণীবেগে ঘুরপাক খাইবার সময় দেহের ও পায়ের ভারসাম্য নর্ভকর1 এমন 
ন্বন্দরভাবে বজায় রাখে যে তাহ] দেখিতে দেখিতে দর্শকদের মাথাঘোরার 
তাব হইলেও নর্ভকদের কিছুই হয় না। পা ছুইখানি দিয়া সমস্ত দেহটিকে 
কতখানি আয়ত্ত করিতে পারিলে এই ধরনের ঘূর্ণীবাত্যার মতো! অঙ্গসর্ধালন 
সম্ভব তাহা কল্পনা করাযায় না। 


ভারতের লোকনৃত্য 


ভারতের লোকনৃত্যের এশখবর্য ও বৈচিত্র্যের অস্ত নাই] পৃথিবীর 
সকল দেশের মাহ্ৃষের কাছে ভারতীয় লোকনৃত্যের বিচিত্র সম্ভার একটি 
বিশ্ময়ের বস্ত। এই লোকনৃত্যকে মোটামুটি দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় £ 

১। সামাজিক ও ধর্মীয় উৎপব-অহষ্ঠানের নানারকম সংঘনৃত্য। 

২। আদিবাসীদের নানারকমের নৃত্য । 
ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের জনগোষ্ঠীর মধ্যে এতরকমের লোকনৃত্যের প্রচলন 
আছে যে তাহার হিসাব করিয়া শেষ কর] যায় না। শ্রীম্ম বর্ষা শরৎ হেযস্ত 
শীত বসস্ত-_-এই ছয়টি ধতুতে শত শত উৎসব-পার্বণ চক্রবৎ অনুষ্ঠিত হয়। 
প্রকৃতির পরিবেশের সহিত এবং ফসল উৎপাদনের সহিত এইসব লোকোৎ- 


ভারতের নৃত্যবলা 





৪০২ সমাজবিদ্য1 প্রবেশিকা 


সবের ও লোকনৃত্যের অধিকাংশেরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। অবশ্য সবই "যে 
ফল উৎপব তাহা নহে, বিভিন্ন তুর আগমন ও বিদায় উৎসব, বছরকমের 
কামনা-বাসনার উৎসব, বীরত্বের ও বেদনার উৎসব, আনন্দোৎসব ইত্যাদিও 
আছে। এইসব উৎলবের অন্থতম অঙ্গ হইল লোকনৃত্য। 

রাজস্বানে ঘুমের নৃত্য, হিমাচলপ্রদেশের পঙ্গি নৃত্য, কেরলের ওনম্‌ বা 
নববর্ষ উৎসবের নৃত্য, মণিপুরের রাস নৃত্য? গুজরাটের গরব নৃত্য, মহারাষ্ট্রের 
কোলি নৃত্য, পাঞ্জাবের ভাংড়া ও গিধধ নৃত্য, বাংলাদেশের গাজন গম্ভীর 
রাললীল] ইত্যাদি নৃত্য, ভারতীয় লোকনৃত্যের মধ্যে বিশেষ ,উলেখযোগ্য। 
এইসব লোকনৃত্যের অনুষ্ঠান সাধারণত হোলি, দেওয়ালী, বিভিন্ন দেবদেবীর 
পুজা, নববর্ষ, জাতীয় বীরত্বের কাহিনী ইত্যাদি কেন্দ্র করিয়] হইয়া থাকে। 

দক্ষিণভারতে টোড] চেঞ্চু, উত্তরভারতে গণ্ড আগারিয়া৷ বাইগ। মারিয়া, 
পূর্বভারতে সাওহাল হো মুণ্ড। ওর1ও শবর জোয়াউ খালিয় নাগা প্রভৃতি 
আদিবাসীর্দের জীবনের প্রায় সকলরকমের কাজকর্মের সহিত নৃত্যগীতের 
অছুষ্ঠটানের গভীর সম্পর্ক আছে। লোকনৃত্যের এইসব অনুষ্ঠান দেখিলে 
পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে সমাজে গোষ্ঠীজীবনের দৃঢ়তা ও ্রক্যবন্ধন অটুট 
রাখিবাপ জগ্ত ইহার প্রযোজন কতখানি । কাজকর্মে উৎসাহিত করিতে, 
বক) বদ্ধ শক্তির বিকাশে সাহায্য করিতে এবং জাতীয় জীবনে বিভিন্ন জন- 
গোষ্ঠীকে একক্ুত্রে গ্রন্থিত করিতে লোক"্উৎসব ও লোকন্ুৃত্য বড় সহায় 
হইতে পারে। 
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স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাহিনী 


নবম প্রকরণ 


প্রথম অধ্যায 





স্বাধীন ভারত 


ভূমিকা । বিদৈশী বিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রাথ একশত বছর সংগ্রাম 
করিয়া আমরা ১৯৪৭ সালে জাতীয় স্বাধীনত1 লাভ করিয়াছি । সেই সুদীর্ঘ 

। সংগ্রামের ইতিহাপ আমর! ইহার পরে আলোচনা করিব। এখন আমর! 
বুঝিতে চেষ্টা করিব, দেশ স্বাধীন হইবার পর স্বাধীন নাগরিক হিসাবে 
আমাদের দারিত্ব ও কর্তব্য কতখানি বাড়িয়াছে। দীর্ঘকাল বিদেশী শাসকের 
অধীনে নানারকম ছুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া, পরাধীনতার অসংখ্য বন্ধন ও 
গ্লানি সহা করিয়া! আমর] নিজেদের দেশেই কতকট] পরবালীর মতো নিরুদ্যম 
ও নিক্ছ্রিগ হইয়া] বাপ করিতেছিলাম। কোন কিছুতেই আমাদের উদ্যম ব| 
উৎ্মাহ ছিল না, কিছু করিতে গেলেই মনে হইত কাহার জগ্ত ও কিসের 
জন্য করিতেছি। দেশ স্বাধীন হইবার পর আজ আর আমাদের সেই 
মনোভাব নাই, থাকা উচিতও নহে। এখন আমরা দেশের এহিক ও 
মানমিক সম্পদ বৃদ্ধির জন্ত যে যতটুকু মেহনত করিব তাহাই সার্থক হইবে ] 
হয়ত তাহাতে আমার ব্যক্তিগত উপকার ন! হইতে পারে, কিন্তু অন্ত দশজনের 
* উপকার হইবে এবং তাহাদের উপকার হইলে শেষ পর্যস্ত আমিও উপকৃত 
হইব। কিন্ত দেশের জন্ত কিছু করিতে হইলে দেশের ইতিহাস এঁতিহ 
স্কতি ও সমাজ সম্বন্ধে প্রত্যেক দেশবাসীর ধারণ থাক উচিত। আগে 
আমর এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি, আমাদের অতীত ইতিহাস ও 
সাংস্কৃতিক এ্রতিহ যে কত সমৃদ্ধ ছিল তাহাও বলিয়াছি। এখন আমাদের 
জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আরও ছুই-একটি কথা বলিব । এই বেশিষ্ট্য সম্বদ্ধে 
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৪০৬ সথাজবিগ্য প্রবেশিক! 


সচেতন থাকিলে আমর] অনেক বেশী সজাগ হইয়! দেশের কাজে মনোলিবেশী 
করিতে পারিব। 


নৃতন ভারত গঠনের দাস্সিত্ব 

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পাইবার পর ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি 
হইতে ভারতে যে নৃতন শাসনতন্ত্র প্রবতিত হইয়াছে তাহাতে ভারতরাষটীকে 
একটি “লাধারণতন্ত্র (76)01110) বলিয়া! ঘোষণা করা হইয়াছে। এই 
ঘোষণার গুরুত্ব আছে। ভারত শুধু স্বাধীন রাষ্্রী নহে, একটি সাধারণতন্ 
অর্থাৎ জনসাধারণের রাহী । স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রেরে সহিত 'ভারতীয় 
জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সংযোগ এবং তাহার উপর তাহাদের কর্তৃত্বের 
অধিকার এই ঘোবণায স্বীকার করা হইয়াছে। পরে আবাদী 
কংখ্রেসে (১৯৫৫)। এই আদর্শের সহিত আধুনিক সমাজতান্ত্রিক (9০618119) ' 
আদর্শের মিলন হইয়াছে। সাধারণতস্ত্রেরে ভিত্তি হইল গণতান্ত্রিক। 
দেশের বৃহত্তম জনপাধারণ স্বাধীনভাবে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়। 
যে-রাষ্টর পরিচালন। করে তাহাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে। ভারত সাধারণতন্তর 
ও একট গণতান্ত্রিক রাষ্্। 

কিন্ত গণতন্ত্র হইল রাজনীতিক সাম্যের বা সমান অধিকারের আদর্শ। 
নির্বাচনের সময দেশের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোট দিবার বা 
নিজের মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার সাধারণতন্ত্রে ও গণতান্ত্রিক রাষ্রে 
স্বীকার করা হয়। একজন দরিদ্র কষকের যে অধিকার আছেঃ ধনিকেরও 
সেই অধিকার আছে। মারী ও পুরুষেরও অধিকার সমান। কিন্ত ইহার 
সহিত আঘথিক সাম্যের কোন সম্পর্ক নাই। সমাজতন্ত্র বা (সোশ্যালিজম-এর 
আদর্শে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আথিক সমতা স্বাপনের লক্ষ্য থাকে । 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইলেই যে তাহ! সমাজতান্ত্রিক হইবে এমন কোন কথ! 
নাই। যেমন ইংলণ্ড ও আমেরিক! গণতান্ত্রিক রাষ্্র, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক 
নহে। স্বাধীন ভারত তাহার লক্ষ্য গণতন্ত্রের বিশাল ক্ষেত্র হইতে সমাজতঙ্ত্কের 
গৌরীশৃ্গ পর্যন্ত প্রসারিত করিয়াছে । এই লক্ষ্য বা আদর্শ বাস্তব সত্যে 
পরিণত করিতে হইলে প্রত্যেক তারতজনের বহু গুরুদায়িত্ব ও কঠোর কর্তব্য 
পালন করিতে হইবে । ধাপে ধাপে ভিত হইতে নুতন ভারতের গণতান্ত্রিক 
ও সমাজতান্ত্রিক সৌধ সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় গড়িয়া তুলিতে হইবে | 


স্বাধীন ভারত ০৭ 





ভারতীয় প্রাচীন তীর্ঘগুলি একোর সুত্র ছিল 
ভারতের এতিহ্া। বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্য 


ভারতের সাংস্কতিক এঁতিহের ও প্রখর্ষের বিস্তারিত পরিচয় আগে 
দেওয়। হইযাছে (অষ্টম প্রকরণ )। ভারতে কত রকমের জনগোষ্ঠী, 
কতরকমের ভাষা ও ধর্ম, কত বিচিত্র শিল্পকলা তাহ! ভাবিলে 
অবাক হইতে হয়। তখন মনে হয় যে-দেশে এত রকমের জাতি, 
এত রকমের ভাষা! ও ধর্ম, তাহার €েচিত্র্য থাকিতে পারে, কিন্ত 
এঁক্য কোথার? 


৪০৮ সমাজবিভ্ভ1 প্রবেশিক! 


ভারতের খবি, ভারতের কবি ও পুব্রাণকাররা যে-ভারর্তের যুগ যুগ 
ধরিয়! কীর্তিগান করিয়াছেন, সে-ভারত উত্তরভারত দক্ষিণভারত পূর্বভারত 
বা! পশ্চিমভারত নহে। হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণে ও ভারত সমুদ্রেব 
উত্তরে যে বিশাল দেশ অবস্থান করিতেছে, আমাদের পুরাণকারর1] সেই 
দেশের নাম দিয়াছেন “ভারতবর্ষ | সেখানে যতরকমেব লোকেরই বাস 
থাক, তাহাব1! সকলেই “ভারতী সম্ভতিঃ অর্থাৎ পুরাকালের ভরতরাজাব 
সম্ভতান। এই প্রাচীন পৌরাণিক ধাবণার মধ্যেও এক ও অখণ্ড ভারতের 
কল্পন। মূর্ত হইযা উঠিয়াছে। 

ভারতেব মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত সকল অঞ্চলের লোক সমান 
ভক্তিভরে পাঠ করিয়াছে, এখনও করে । ভারতের দেবদেবী হিমালয় হইতে 
কুমারিক! পর্যস্ত সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন এবং সকলশ্রেণীর মাহধকে সমান 
আশাভরস] ও শাস্তি দান করিতেছেন। যুগ যুগ ধরিয় ভাবতের মেল! ও 
তীর্ঘগুলিতে বিভিন্ন অঞ্চলেব লোকজনেব সমাবেশ হইয়াছে, পাথিব বস্তু ও 
অপাথিব ভাবের আদান-প্রদান হইয়াছে এবং তাহার ভিতব দিয়া বিপুল 
বৈচিত্র্যেব মধ্যে ভারতের আস্তরিক এক্য ফুটিযা উঠিয়াছে। কেহ যদি 
ভারতের চারটি প্রধান তীর্থ দর্শন কবিতে চান, তবে তাহাকে উত্তরে 
বদরিকাশ্রমে যোশীমঠ, পূর্বে শ্ক্ষেত্র, পশ্চিমে গুজরাটে সারদাপীঠ এবং দক্ষিণে 
মহীশুরে শৃঙ্গেরীমঠে যাইতে হইবে, নতুবা তীর্থভ্রমণ ব্যর্থ হইবে। অর্থাৎ 
আরতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চারিদিকে মহাতীর্ঘগুলি অবস্থিত। 
সেইজন্য তীর্ঘগুলির ভাবতজনের মহামিলনকেন্ত্র হইয়। উঠিয়াছে। 

এইভাবে অতীতে ভারতজনের এক্যবন্ধন অটুট রাখার চেষ্টা হইযাছে। 
বর্তমানে বৈজ্ঞানিক যুগে এই এঁক্যে পথ আরও অনেক প্রশস্ত হইয়াছে। 
ভারতের মাছুষেব চলাচল ও যোগাযোগের ব্যবস্থা আজ এত উন্নত হইয়াছে 
যে বিভিন্ন অঞ্চলের তো৷ দুরেব কথা, সার] পৃথিবীব মানুষকেই একটি" 
বিশাল পরিবারেপ মাহুষ বলিয়! মনে হয়। তবু আজ যেহেতু ভারতের 
বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও জাতি-উপজাতি নিজেদের অধিকার ও স্বাতন্র্য সম্বন্ধে 
আগের তুলনায় অনেক বেশী সজাগ হইয়াছে, সেইজন্ত মধ্যে মধ্যে তাহাদের 
ভাষাগত ও ধর্মগত দাবীদাওয়ার মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধেরও আভাস পাওয়া 
যায়। কিন্ত এই বিরোধ ও কলহ স্বাভাবিক; কিছুটা হইবেই এবং তাহাতে 
হতাশ হইলে চলিবে ন1। 


'খাধীন ভারত, 8 ৬১৯ 


পরিবারৌক্ম ছোট ছোট ছেলেমেরের1 যখন সাবালক হইয়। ওঠে তখন 
তাহারাও দ্রাবীদাওয়] ও মতামত প্রকাশের আঁধিকার পায়, মধ্যে মধ্যে 
সেইজন্য পরিবারের শাস্তিভঙ্গও হইতে পারে। স্বাধীন ভারতেও তাহাই 
হইয়াছে। ভারতের বিশাল জন-পরিবারে আজ বহু জাতি-উপজাতি সাবালক 
হইয়! স্বাধিকার দাবী করিতেছে। মারাঠী গুজরাটী আসামী বাঙালী ওড়িয়া 
বিহারী প্রভৃতির রাষ্ট্রীক ও আধিক দাবীদাওয়া এই অধিকারবোধ হইতে 
উদ্ভূত। ইহ] স্থলক্ষণ, যদিও ভ্রাতৃবিরোধ অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই বিরোধও 
সাময়িক, কারণ সর্বভারতীয় চেতনাও প্রত্যেক ভারতজনের মধ্যে দৃঢমূল। 
এই এক্যবোধের মূল অতীতে বহুদূর পর্যস্ত বিস্বৃতঃ হঠাৎ কোন সাময়িক 
উত্তেজনার ঘুণিঝড়ে তাহ! উপড়াইয় যাইবার সম্ভাবন1 নাই। 

নুতন ভারত গড়িয়া! তুলিবার জন্ত এই একতাই হইবে আমাদের প্রধান 
সম্বল। একতার জোরেই আমর] নূতন ভারতের শ্বাধীন রাষ্ট্র, স্উন্নত ও 
প্রগতিশীল সমাজ এবং স্ুসমৃদ্ধ সংস্কৃতি গড়িয় তুলিতে পারিব। 
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নবম প্রকরণ | দ্বিতীয় অধ্যায় 


স্লাধীনতা সংগ্রামের 
ইতিহাস 





ভূমিকা | বিদেশী ইংরেজদের শাসনমুক্ত হইযাঁ ১৯৪৭ লনে "আমরা 
জাতীয় স্বাধীন! লাভ করিয়াছি! 'এই স্বাধীনতা আমাদের দীর্ঘদিনের 
গ্রামের ফল। উনিশ শতকের প্রথম পর্ব হইতে ধীরে ধীরে আমাদের মনে 
স্বাধীনতার আকাজ্! জাগিয়াছে। রামমোহন রায় ও নবযুগের অন্তান্ 
মুখপাত্ররা বাজনীতিক চেতনার বিকাশে সাহায্য কখিয়াছেন। উনিশ 
শতকের প্রথমভাগে ওষেলেসলি হইতে ডালহৌসি পর্যস্ত ব্রিটিশ শাসকরা 
ভারতের নানাস্থানে যুদ্ধবিগ্রহ করিয়! সাম্রাজ্যের আমঘতন বুদ্ধি করিতেছিলেন। 
মারাঠ! ও রাজপুত নায়কদের ছলেবলে পরাজিত করিয়া, বিভিন্ন রাজ্যের 
শাসকদের সিংহাসনচ্যুত করিয়। তাহার! গাম্রাজ্য বিস্তারের পথে অগ্রসর 
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স্বাধীনত] সংখ্রাত্মের ইতিহাস ৪১৯ 


হইতেছিলেন। ভারতের বহুকালের প্রাচীন সামাজিক আচারপ্রথ! ও ধর্মগ 
ধ্যানধারণায় আঘাত করিতেও তাহার! কুষ্ঠিত হন নাই। তাহ'র উপর 
আথিক শোষণ ও নির্যাতনের সভ্য শীমা পর্যস্ত্ তাহার] লঙ্ঘন করিততেছিলেন। 
দুর্ভিক্ষ মহামারী ও অভাব-অনটনে সাধারণের দুর্দশার অস্ত ছিল ন1। 

এইসব কারণে ভারতে জনসাধারণের মধ্যে ইংকেজ শাসকদ্রে বিরুদ্ধে 
জাতিবৈরিতা ও বিক্ষোভ ক্রছ্ই ধৃমায়িত হইতেছিল। কোথা দিয়! কখন 
বিদ্রোহ আকারে এই বিক্ষোভের বিস্ফোরণ হইবে, সে সম্বন্ধে ইংরেজ 
শাসকরাও বেশ বিচলিত হইয়। উঠিয়াছিলেন। ভারতের বড়লাটপ:দ নিযুক্ত 
হইয়া ইংলগু হইতে যাত্রা! কণ্রবার পূর্বে লর্ড ক্যানিং বালয়াছিলেন £ 
“ভারতের রাজনীতিক আকাশে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করিতেছে। 
কখন যে একখণ্ড মেঘ এই আকাশের বুকে ভাসিয়! উঠিৰে এবং ক্রমে বৃহৎ 
দৈত্যের রূপ ধারণ করিয়া! সমগ্র ভারতের বুকে ধ্বংসের * তাগুব আরম্ত 
করিবে, তাহ কিছুই বলা যায না” ক্যানিং যাহ] আশঙ্ক। করিয়াছিলেন 
তাহা তিনি ভারতে পৌছাইবার কিছুদিনের মধ্যেই এতিহাধষিক সত্যে 
পরিণত হইযাছিল। | 


প্রথম বৃটিশবিরোধী গণবিভ্রোহ £ ১৮৫৭-৫৮ 


বিদ্রোহের প্রথম পর্ব : সিপাহীবিদভ্রোহ। ২৩ জানুয়ারি ১৯৬৭. 
কলিকাতার কাছে দমদমের হিন্দু সিপাহীর1 বন্দুকের নূতন চবি-মাখানে! 
কাতু্জ ব্যবহার করিতে আপত্তি করে, ২৯ মার্চ বারাকপুত। একজন ইংরেজ 
মিলিটারি অফিসার হিন্দু সিপাহীর হাতে নিহত হন। এই ক্ষুদ্ত্র ঘটনা হইতে 
বিদ্রোহের উৎপত্তি হয়। কিন্ত ঘটনাটি বহুদিনের বহু অভিযোগের বারুদন্ত,ংপে 
অগ্নিসংযোগের মতো] । দেখিতে দেখিতে সমগ্র উত্তরভারতে বিদ্রোহ ছড়াইয়। 
পড়ে এবং তাহার প্রধান কেন্দ্র হইয়! ওঠে দিলী লক্ষৌ কানপুর রহিলখণ্ড 
মধ্যভারত বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি অঞ্চল। ১০ মে (১৮৫৭) মীরাটের তিনটি ভারতীয় 
সেনাবাহিনী প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা! করে। ক্রমে সৈম্তদলের বাহিরে 
জনসাধারণের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। 


বিজ্রোহের দ্বিতীয় পর্ব £ গণবিভ্রোহ। উত্তরভারতে মারাঠার! 
ছিল হিম্দুরাজ্যের শেষ প্রতিনিধি | সিঙ্দিয়া হোলকার ভেোসলে প্রতৃতি 


৪১২ সমাজবিঞ্। প্রবেশিকা 


বড় বড় রাজবংশগুলি যখন বিচ্ছিন্ন ও বিপর্যস্ত হইয়]! যায়ঃ সাতার! নাগপুর 
বাসি পর্যস্ত যখন ব্রিটিশের অধিকারভুক্ত হয়, তখন মারাঠ1 ও উত্তরভারতের 
হিন্দু-সাধারুণের মধ্যেও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জমিতে থাকে | উত্তর- 
ভারতের মুসলমানদের কাছে অযোধ্যার মতো রাজ্য ছিল গৌরবের বস্তু, 
কারণ ইহা মুসস্মানদের রাষ্ট্রীয় প্রভূত্বের শেষ চিহ্ন ও সাত্বনার মতে] ছিল । 
সেই অযোধ্যার নবাবও যখন ব্রিটিশের দ্বারা বিতাড়িত হইলেন, তখন 
মুশিদাবাদ হইতে দিল্লী পর্যস্ত সার! উত্তরভারতের মুপলমানদের বুঝিতে বাকি 
রহিল না যে এদেশে মুসলমানী শাসনের যুগ বাস্তবিকই শেষ হইয়াছে। এই 
অবস্থায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথে কোন 
বাধা রহিল না। বিদ্রোহ স্বতংস্ফুত গণবিদ্রোহের বূপধারণ করিল। 
মীরাটের বিদ্রোহ চারিদিকে ছড়াইয়! পড়িল। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিদ্রোহীর! 
দিল্লী অধিকার*্করিল এবং হতভাগ্য মোগল সম্রাট বাহাছর শাহকে দিলীর 
সিংহাসনে বাইয়া “ভারত-সম্রাট' বলিয়া ঘোনণা করিল। ইহা বিদ্রোহীদের 
এক আশ্চর্য কীতি। ভারতে জাতীয় সংগ্ামের ইতিহাসে এই কীর্তির কথা 
বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে । 


বিজ্রোন্ধের পরিণতি : বিদ্রোহীদের পরাজয়। কয়েকমাস পরেই 
(সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ ) ব্রিটিশসৈ্ দিলী পুনরধিকার করে। বাহাছুর শাহকে 
গ্রেফতার করিয়! নির্বাসন দেওয1 হয় এবং রেঙ্গুনে তাহার মৃত্যু হয় (১৮৬২)। 
লক্ষৌ ও অযোধ্যার বিদ্রোহও দমন কগ] হয় (১৮৪৮), অধিকাংশ বিদ্রোহী 
নেপাল-সীমাস্ত অতিক্রম করিয়া আত্মরক্ষা করে। বিদ্রোহকালে অপূর্ব 
বীরত্ব ও নেতৃত্বের জন্য ধাহার! স্মরণীয় হইয়| আছেন তাহাদের মধ্যে অন্যতম 
হইলেন ঝাসির রানী লক্মীবাঈ, তাহার সেনাপতি তাতিয়! টোপিঃ কানপুরের 
বিদ্রোহী নেত! দ্বিতীয় বাজীরাও-এর পোষ্যপুত্র বিখ্যাত নানালাহেৰ ও 
বিছারের কুনওয়ার সিংহ | ঝাঁলির রানী পুরুষবেশে অমিতবিক্রমে যুদ্ধ 
করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দেন। াতিয়া টোপি ধর! পড়েন, বিচারে 
তাহার প্রাণদণ্ড হয়। নানাসাহেব নেপালে পলায়ন করেন, শোন! যায় 
সেখানেই অজ্ঞাতবাসে তাহার মৃত্যু হয়। এই বিদ্রোহকে কেহ কেহ শুধু 
মিপাহীবিপ্রোহ আখ্য। দিয় ইহার গুরুত্ব স্বীকার করিতে চান নাই। 
কিন্তু এই ধরনের গণবিক্ষোভকে সিপাহীবিদ্রোহ না বলিয়া সত্যের 


স্বাধীনতা! সংগ্রামের ইতিহাস ৪১৩ 


খাতিরে “জাতীয় অভুযথান' বল! উচিত। ইহাই ব্রিটিশ শাসনের"বিরুদ্ধে 
ভারতের জনসাধারণের প্রথম স্বাধীনতা -সংগ্রাম । 


জাতীয়তাবোধের বিকাশ 


১৮৫৭-৫৮ সালের গণবিদ্রোহের ব্যর্থতার প্রধান কারণ হইল বিজ্রোহী- 
দেরু মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব এবং সংগঠনের দুর্বলতা | ব্রিটিশের মতো স্ুসংযত 
শক্তির বিরুদ্ধে কোন বিচ্ছিন্ন স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ কখনও সফল হইতে পারে 
না। কিন্ত তাহা না] হইলেও বিদ্রোহে যাহার বীরের মতে। সংগ্রাম করিয়] 
প্রাণ দিয়াছিল তাহাদের দৃষ্টাস্ত দেশবালীকে নূতন জাতীয়তাবোধে উদৃবুদ্ধ 
করিয়াছিল। এইদিক দিয়া বিচার করিলে এই বিদ্রোহ সার্থক হইয়াছিল 
বলিতে হইবে। বিদ্রোহের পর হইতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশবিরোধী 
মনোভাব ও আন্দোলন প্রকাশ পাইতে থাকে । ১৮৮৪ সালে ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠ। পর্যস্ত এই ধরনের আন্দোলনের মধ্যে প্রধান 
হইল তিনটি ঃ 

১। নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৮৪ ৯-৬১। 

২। লিটনের “অস্ত্র আইন? ও দেশীঘ সংবাদপত্রের স্বাধানতা হরণ আইন 
ব। ভার্নাকুলার প্রেস আযাক্ট-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৮৭৮-৭৯। 

৩। ইলবার্ট বিলের আন্দোলন, ১৮৮২-৮৩। 
এই তিনটি আন্দোলনের ভিতর দ্রিয়। দেশবাপীর মনে জাতীয় চেতনার ভরত 
বিকাশ হয় এবং তাহার ফলে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হয়। 


নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ । ১৮৫৯-৬০ সাল হইতে বাংলার 
চাধীর! নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে যে সংঘবদ্ধ বিক্ষোভ প্রকাশ করিতে থাকে 
তাহা ভবিষ্যতের জাতীয় আন্দোলনের পথ আরও প্রশস্ত করিয়! দেয়। 
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর! নীলবিদ্রোহের সময় চাষীদের দাবী সম্র্থন 
করেন। তখনকার বিখ্যাত “হিন্দু প্যাটি,য়ট? পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্ত্র 
মুখোপাধ্যায় কঠোর ভাষায় নীলকর সাহেবদের সমালোচনা করেন। এই 
বিষয় লইয়! নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাহার বিখ্যাত “নীলদর্পণ' নাটক 
রচন! করেন এবং মাইকেল মধুস্দন দত্ত তাহা! ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। 
শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সহিত গণআন্দোলনের সংযোগ স্কাপন করে বাংলার 
নীলবিদ্রোহ। | 


৪১৪ সমাজবিগ্ধ। প্রবেশিকা” 


অন্তর আইন ও সংবাদপত্র-দমনের বিরুদ্ধে আন্দোলন। 
লিটনের শাসনকালে € ১৮৭৬-৮০ ) এই ছুইটি আইন পাশ হয়। অস্ত্র আইন 
(81:008 45০6) পাশ করিয়। লিটন ভারতীয়দের পক্ষে অস্ত্র ধারণ ও বহন 
নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণ| করেন। এই সময় ভার্নাকুলার প্রেস আইন পাশ 
করিয়। (১৮৭৮) দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাও 
তিনি হরণ কর্েন। ইংরেজী ভাবার সংবাদপত্রগুলিকে এই আইনের বন্ধন 
হইতে মুক্তি দেওয়া! হয়। অস্ত্র ও সংবাদপত্র দুই ক্ষেত্রেই লিটন পরিফার 
করিয়। বুঝাইয়! দেন যে ইংরেজর] যেহেতু শাসকের জাতি সেইজন্য 
তাহাদের অন্থ ধারণ করিবার এবং স্বাধীনভাবে সংবাদপত্র চালাইবার 
অধিকার আছে, কিন্তু ভারতীয়রা পরের শাসনাধীন বলিয়। সেই অধিকার 
হইতে তাহারা বঞ্চিত। জাতিবৈরের প্রত্যক্ষ ইদ্ধন ইহ! অপেক্ষা বেশী আর 
কি হইতে পারে? ইহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট বিক্ষোভ ও আন্দোলন হয় এবং 
ব্রিটিখবিরোধী মনোভাবের বিস্তারে ইহা! যে কতখানি সাহায্য করে তাহা 
সহজেই অনুমান করা যায়। 

ইজবার্ট বিল আন্দোলনশ। রিপনের শাসনকালে ৫ ১৮৮০-৮৪) এই 
আন্দোলন হয়। ব্রিপন ঠিক লিটনের মত্তো কড়া প্রকৃতির শাসক ছিলেন না। 
ভাহার বুদ্ধি বিবেচনা ও সহা্থভৃতির জন্ত তিনি ভারতীয়দেয় কাছে শ্রদ্ধার 
পা হইয়া উঠিযাছিলেন। তাহার অন্ততম কাতি হইল “ইলবার্ট বিল: 
প্রণয়ন। বিলের উদ্দেশ্যে ছিল বিচারবিভাগে ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে 
শাদক-শাসিতের ব্যবধান দৃ্ করা। ফৌজদারী অপরাধ বিচারের ব্যাপারে 
এদ্রেশীষ জজ-ম্যাজিপ্রেটরা ইউরোপীয় অপরাধীদের সমুচিত দণ্ড দিতে 
পারিতেন না, তাহ! দিবার ক্ষমতাও তাহাদের ছিল না। রিপন ন্যায়বিচারের 
ক্ষেত্রে এই অবিচার দূর করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার আইনসচিব ছিলেন 
স্তার কোর্টনি ইলবার্ট (0০99:609) 110০: ), সেইজন্য ইলবার্টকে তিনি 
এই মর্মে একটি আইনেগ খপড়। করিতে বলেন যাহাতে বিচারক্ষেত্রে ইংরেজ- 
ভারতীয়ের বৈষম্য দূর হইয়া যায়। আইনলচিব ইলবার্ট এই আইনের 
খলড় করিয়াছিলেন বলিয়া! ইহা! “ইলবার্ট বিল? নামে পরিচিত। 

আইনের খনড়াটি যখন ব্যবস্থাপরিষদে পেশ করা হয় (২ ফেব্রুয়ারি 
১৮৮২ ) তখন বাহিরে ইউরোপীয় সমাজে হঠাৎ যেন ভীমরুলের চাকে টিল 
পড়ার মতো অবস্থ! হয়। শ্বেতাঙ্গ সাহেবরা তেলেবেগুনে ক্ষেপিয়। ওঠেন, 


শ্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস 
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জাতীয় আন্দোলন ॥ ১৮৫৭-১৮৮৫ 


৪১৬ সমাজবিগ্ত। প্রবেশিকা 


কষ্টাঙ্গ ভারতীয় বিচারকর! তাহাদের অপরাধের বিচার করিয়! দণ্ড দ্দিবেন 
ইহ কিছুতেই তাহার! বরদাস্ত করিবেন না। তাহার1 এই বিলের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন আরভ্ভ করিলেন। একবছর পরে (২৮ জানুয়ারি ১৮৮৩) এই 
আইন সংশোধিত আকারে পাশ হইল | ইউরোপীয়র। জুরীর দ্বার] বিচারের 
অধিকার পাইলেন। ইলবার্ট বিলের আন্দোলন এদেশবাসীর চোখে আঙুল 
দিয় দেখাইয়। দিল যে ইংরেজর] পরাধীন ভারতীয়দের অবজ্ঞা করে এবং 
নিজের] শাসক বলিয়! জাতি হিলাবেও নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে। ইহ! 
বুঝিবার পর ভারতীয়দের মনে ইংরেজবিদ্বেষ দাবানলের মতো অলিয়! ওঠা 
স্বাভাৰিক। 

ইহার কিছুদিন আগে “ইগ্ডিয়ান আসোসিয়েশন” বা “ভারতসভ]+ নামে 
একটি জণতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে স্থাপিত হইয়াছিল । রাইুগুরু স্ুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ইহাব অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । এই সভ1 কলিকাতায় 
একটি “জাতীয় সম্মেলন” আহ্বান করিল । স্ুরেন্দ্রনাথ ভারতের নানাস্থানে 
অরশণ করিয়। দেশবাসীর কাছে একটি সর্বভারতীয় জাতীয় সংগঠনের ভিতর 
দিয়া সংঘবন্ধভাবে আন্দোলন করিবাব জন্য আবেদন করিতে থাকিলেন 
(১৮৮৩) । ইহার মধ্যে ব্ষিমচন্দ্রের বিখ্যাত “আনন্দমঠ* উপন্থাস প্রকাশিত 
হইল এবং তাহাতে ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয় সংগীতও উদ্‌গীত হইল-_ 


বন্দে মাতরমূ 
স্থজলাং স্থুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতবম্। 


জাত'য় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনও হয় কলিকাতায় এবং ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধির] ইহাতে যোগদান করেন। 


জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ১৮৮৫ 


বাংলাদেশের যেমন “ভারত সভা” ছিল, তেমনি পুনায় ছিল 
“সার্বজনিক সভা মাদ্রাজে “মহাজন সভা+ বোষ্বাই-এ 'বোস্বাই 
আসোসিয়েশন”। এই সব সভার ভিতর দিয়া জাতীয় চেতনার 
ঘেমন বিস্তার হইতেছিল, সর্বভারতীয় জাতীয় সংগঠনেব প্রয়োজনবোধও 
তেমনি সকলের মনে জাগিতেছিল। এই প্রয়োজনবোধ হইতে 
জাতীয় নেতার! সকলে মিলিত হুইয়! ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর বোদ্বাইতে 


গ্বাধীনসঝ্ামের ইতিহাস ৪১৭ 





বনীব্্রনাথের স্বদেশী সংগীত "ম্বদেশ্টী আন্দোলনে, 
বিপুল প্রেরণ! সঞ্চার করে। 


৭ 


৪১৮ '_ সমাজবিষ্ী ভ্ীবেশিক। 


' জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করিলেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ই 
দিনেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইল। 

বিদেশীদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন আযালান 
অক্টেভিয়ান হিউম। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হন 
বিখ্যাত বাঙালী ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডব্লু সি. বনাজি নামে 
পরিচিত )। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর তারতে জাতীয় আন্দোলনের ধারা 
বদলাইয়া যায়। আন্দোলন বিচ্ছিন্ন না হইয়া একটি আদর্শ, নীতি ও পথ ধরিয়া 
চলিবার স্থযোগ পায় এবং সর্বভারতীয় জাতীয় চেতনাও ক্রমে স্পষ্টুতর রূপে 
প্রকাশ পাইতে থাকে । 


বর্গভজ ও স্বদেশী আন্দোলন 

কার্জনের শাসনকালে, বিশ শতকের গোড়ায়, বাংলাদেশকে খণ্ডিত করার, 
অর্থাৎ বঙ্গতঙ্গের চক্রান্ত করা হয়। বাংলাদেশ ও বাঙালীদের উপরেই ব্রিটিশ 
শাসকদের রাগ ছিল বেশী। ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয় 
আন্দোলনের প্রধান কেন্্র হইয়! ওঠে বাংলাদেশ এবং সেই আন্দোলনে কেবল 
সাধারণ কৃষকরা নহে, শিক্ষিত বাঙালীরাও আগাইয়া আদিতেছেন দেখিয়া 
শাসকরা বিচলিত হন । আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার প্রসারও উনিশ শতকে বাংলা- 
দেশেই বেশী হইয়াছিল এবং তাহার ফলে বাংলাদেশে যেরকম শিক্ষিত মধ্যবিত্তের 
সংখ্যা বাড়িয়াছিল সেরকম আর অন্ত কোন প্রদ্দেশে বাড়ে নাই। কাজেই 
বাংলাদেশের উপর আঘাত হান! দরবকার। কতকট। এই ধরনের মনোভাব 
হইতেই ব্রিটিশ শাসকরা বাংলাদেশকে দ্বিখপ্ডিত করিয়া তাহার জাতীয় সংহতি নষ্ট 
করিতে উদ্যত হন। 

বড়লাট কার্জনের নির্দেশে বাংলার ছোটলাট ফ্রেজার ১৯*৩ সালে বঙ্গ- 
বিভাগের একটি দীর্ঘ পরিকল্পন| রচনা করেন। ইহাতে প্রস্তাব করা হয় যে, 
চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ময়মনসিংহ জেলা আসামের সহিত সংযুক্ত করিয়া 
একট স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা হইবে। প্রস্তাব উ্থাপন করিতেই এই অঞ্চলের 
অধিবাসীরা শত শত সভা করিয়! তীব্র প্রতিবাদ জানায়। প্রতিবাদের তীব্রতায় 
বিচলিত হইয়া কার্জন স্বয়ং পূর্ববঙ্গে সফর করেন (ফেব্রুয়ারি ১৯*৪)। ইহার 
পর কিছুদিন বাংলার বাষ্রিক আবহাওয়ায় একটা স্তব্ধতা বিবাঞ্জ করিতে থাকে। 
ঝড়ের আগের স্তদ্ধতার মতো। হঠাৎ কিছুদিন পরেই শোন! যায় যে ভারতসচিব 


্বাধীনততীগ্ংগ্রামের ইতিহাস ৪১৯ 





লাজপৎ তিলক বিপিনচন্ত্র 


বঙ্গ-বিভাগের পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন । রাজশাহী ঢাকা ও চট্টগ্রাম | 
বিভাগ আসামের সহিত যুক্ত করিয়া "পূর্ববঙ্গ ও আঁসাম” নামে একটি স্বতন্ 
প্রদেশ গঠন করা হইবে, এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগ ও ব্ধখান বিভ্তাগ ছোটনাগপুব- 
বিহার-উড়িস্তার সহিত যুক্ত করিয়া “বাংলাদেশ” গঠন করা হইবে । 

রাইগুরু স্ুরেন্্রনা বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন থে 
বন্গবিভাগের সংবাদটি ঠিক বোমার মতো! দেশের জনসাধারণের মধ্যে ফাটিয়া পড়ে, 
সকলে অবাক ও অভিভূত হইয়া যায়। গ্রামে গ্রামে, শহরে নগরে প্রতিবাদের 
ঝড় ওঠে । ভারতের সর্বত্র আন্দোলন ছড়াইয়। পড়ে । 


স্বদেশী” আন্দোলন বলা হয় কন? ভাতীয় সংগ্রামের ইত্হ'সে 
এই আন্দোলনকে 'স্বদেশী' আন্দোলন বলা হয় কেন? ইহার ভাঁগে হইতে 
আমাদের দেশে জাতীয় আন্দোলন আরম্ত হইয়াছিল। ক:গ্রেলের প্রতিষ্ঠার 
গর তাহার প্রসারও হইতেছিল বিভিন্ন স্তরের লোকের মধ্যে । সেই আন্দোলনও 


৪২৯ সমাঁজবিা প্রবেশিকা 


তো এদেশের লোকের আন্দোলন এবং তাহা ও তো ম্বদেশী। তবে ১৯৫ সালে 
বঙ্গবিভাগ কেন্দ্র করিয়া দেশব্যাপী যে আন্দোলনের ঢেউ উঠিয়াছিল, তাহাকেই 
ধিশেধ করিয়! “স্বদেশী আন্দোলন বলা হয় কেন? 

ন্বদেশী' আন্দোলন বলা হয় তাহার কারণ এই সময় (১৯০৫) জাতীয় 
আন্দোলনের সর্বক্ষেত্রে “্বদেশী' ভাবধারা, “স্বদ্দেশী' আদর্শ ও এতিহা, এমন কি 
'স্বদেশী' জিনিসপত্র পর্যস্ত লোকের মনে বিপুল উদ্দীপনা! সঞ্চার করিয়াছিল । 
এরকম ত্বদেশীভাবের উন্মাদনা এদেশের লোকের মনে পূর্বে আর কখনও জাগে 
নাই। স্বদেশের ইতিহাস, স্বদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, স্বদেশের মোট। ভাত 
মোট! কাপড়, যাহা কিছু দেশের নিজস্ব তাহাই আমাদের জাতীয় আন্দোলনের 
প্রেরণার উৎস হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা আমাদের দেশের মারাঠা রাজপুত 
শিখ প্রভৃতি জাতির অতীতের বীরত্ব ও দেশপ্রেমের কাহিনী হইতে মানসিক 
শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চর করিরাছি, শিবা্ী-উৎসব কবিয়াছি, প্রতাপাদ্দিত্য-উৎসব 
করিয়াছি, বীরুপূজা করিয়াছি । “মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে 
মে রে ভাই' বলিয়া দেশের কাপড় ব্যবহার করিয়াছি, বিদেশী ও বিলাতি 
জিনিস “বয়কট? করিয়াছি । বিদেশী শিক্ষা বর্জন করিয়া জাতীয় শিক্ষার 
আদর্শ ও জাতীয় বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছি । মনপ্রাণ আমাদের '্বদেশী' 
তাবে ও আদর্শে আচ্ছন্ন হইয়! গিরাছে। তাই ইহাকে আমরা বলি “ম্বদেশী', 
আন্দোলন । 


বাংলাদেশে এই স্বদেশী আন্দোলনের নেতা ছিলেন বিপিনচন্্র পাল, অরবিন্দ 
খোষ, ব্রক্গবান্বব উপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং আরও 
অনেকে । মহারাস্ত্রের নেতা ছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক। পাঞ্জাবের নেতা 
ছিলেন লালা লাজপৎ রায় । বিপিনচন্দ্র-তিলক-লাজপৎ্ রায় সর্বভারতীয় নেতারূপে 
গণ্য হইক্াছিলেন। মহারাহ্র মতো বাংলাদেশেও এই সময় শিবাজী-উৎসবের ধুম 
পড়িয়া গিয়াছিল এবং এখানে তাহা প্রবর্তন করিয়াছিলেন সখারাম গণেশ 
দেউস্কর নামে একজন মারাঠী যুবক। “শিবাজীর দীক্ষা, নামে তিনি একখানি 
পুত্তিকাও লিখিয়াছিলেন এবং এই পুস্তিকার ভূমিকাস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ তাহার 
£শিবাজী-উৎসব' কবিতা রচনা করিয়াছিলেন । 

স্বদেশী আন্দোপনের ভাবধারায় বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের 
অমূল্য দান আছে। উনিশ শতকের শেষ পর্ব ,হইতে বঙ্কিমচন্দ্র তাহার 
আনন্দমঠ, দ্বেবী চৌধুরানী, সীতারাম প্রস্ৃতি উপন্থাস এবং বঙ্গদর্শন, প্রচার 
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স্বামী বিবেকানন্দ বন্ধিমচন্দ্ 


চে 


প্রভৃতি পত্রিকায় বিবিধ বূচনাবলীৰ ঠিতর দিয় জাতীয় তাবধ।রা প্রচার 
করিয়াছেন ৷ ম্বামী বিবেকানন্দ দেশে-বিদেশে ভাবতসংস্কৃতির এতিহ্য ও জাদশের* 
মহত্ব এমনভাবে প্রচার করিলেন যে এদেশের পাশ্চান্ত্য ভাববিলাসী শিক্ষিতদের 
এবং সাধারণ অশিক্ষিতদেরও স্বদেশ সন্বন্ধে চৈতন্য ও মর্ধদাবোধ জাগিল। 
বিবেকানন্দের বাণী ভোবের শঙ্খধবণির মতো । ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কারের 
মোহনিজ্রায় যাহারা অসাড় হইয়া ছিল তাহারা তাহার ব্ত্রকণ্ঠের আহ্বানে 
উঠিয়া দ্ীড়াইতে চেষ্টা করিল। তাহার অকালমৃত্যু না হইলে স্বদেশী 
আন্দোলনে তিনি যে কি অফুরন্ত প্রেরণার প্রত্যক্ষ প্রতিযুতি হইতেন তাহা 
কল্পন! করা যায় ন!। 

বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের মতে। রবীন্দ্রনাথও স্বদেশী আন্দোলনে নানাভাবে 
প্রেরণ! সঞ্চার করিয়াছেন। তাহার “স্বদেশী সমাজ” রচনাবলীর মধ্যে, বদর্শন 
ভারতী ভাণ্ডার প্রভৃতি পত্রিকার কবিতা ও প্রবন্ধের মধ্যে স্বদেশী ভাবধারাকে 
তিনি নানারপে ব্যক্ত করিয়াছেন । তাহার স্বদেশী সংগীতের মধ্যে বু গান তখন 
লোকের যুখে মুখে গীত হইত । যেমন £ | 


৪২২ সমজবিগ্ভ। প্রবেশিকা 


“সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাপি*] 
“আজ বাংল! দেশের হায় হতে কখন আপনি' 
বাংজার মাটি বাংলার ভল, 
“দি তে!র াক গুনে কেউ না আসে' 
“তোর আপন জণে ছাড়বে ভোরে, 
“এবার ভোর মরাগাঙে বান এসেছে, 
এইসব সংগীত স্বদেশী]গে জনচিত্তে যে কি গ্রভীর আলোড়ন ও আবেগ সৃষ্টি 
করিতে পারে, আজ আদর| তাহা বুঝিতে পারিব না। রাজনীতিক ও অর্থ- 
শীতিক ভাব্ধারার ববীক্রনা.থর দ।নের কথা বাদ দিলেও, কেবল সংগীতের দিক 
দিয়া বিচার করিলে উহার দান অতুলনীয় মনে হয়। 
বিংশু শতাব্দীর “গোড়ায় এসিন। মহাদেশে চীন ও জাপানের জাগরণ ভারতের 
জাতীয় আন্দোলনে প্রত্যক্ষ প্রেরণা যোগাইয়াছিল। এই সময় জাপানের 
প্রসিদ্ধ মনীষী 'রেরন ওকাকুরা বাংলদেশে আসেন এবং বাংলার তরুণদের 
প্রাচ্যের নবজাগরণের বাণী শুধ]ইয়া উৎসাহিত করেন। সমগ্র এসিয়াবাসীকে 
তিন্ন একজ্াতির মতো মাথা তুলিয়া দাড়াইতে আন্বান করেন এবং বলেন থে 
এপিয়ার শক্তি ও সংস্কৃতির কাছে গর্ধোদ্ধত ও ধনমত্ত পাশ্চাত্ত্যকে একদিন 
মাথা হেট করিতেই হুইবে। ওকাকুবার এই আহ্বানে বাংলাদেশে ও 
ভারতবর্ষে তো বটেই, সারা এসিরায় সেদিন এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়াছিল। 
স্বদেশী, আন্দেলন ও বাংলার পরবর্তী বিপ্লব-আন্দোলন যে পরোক্ষভাবে 
ওকাকুধার কাছে কতখানি খণী রবীন্দ্রনাথ তাহার 'জাপান-ঘাত্রী' গ্রন্থে 
তাহা আলোচনা! করিয়াছেন । 
স্বদেশী আন্দো্দন কয়েকটি আদর্শ লক্ষ্য করিয়া পরিচালিত হইয়াছিল। 
সেই আরর্শগুলি এই £ 
১। বিদেশী ভব্য ব্য়িংট" বা বর্জন । 
২। “ম্বদেশী' শিল্পে? প্রতিষ্ঠা ও স্বদেশী দ্রব্যের পোষকতা । 
৩। “জাতীয় শিক্ষা” ও 'জাতীয় বিশ্ববিগ্ঠালয়” প্রতিষ্ঠা । 
৪ “স্বরাজ লাভের সংগ্রাম । 
৫| জাতীয় এঁক্য ও স হতি। 
প্রথম দুইটি আদর্শ অর্থনীতিক আত্মনির্ভরতার আদর্শ, তৃতীয়টি শিক্ষার আদর্শ 
এবং চতুর্থ ও পঞ্চনটি রাজনীতিক আদর্শ । 
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জাতীয় কংগ্রেসে স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া 

১৯*৮ সালে মহাত্বা গান্ধী বলিয়াছিলেন যে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী 
আন্দোলনের পর ভারতের প্রকৃত জাতীয় জাগরণ আরম্ত হইয়াছে 
বলিলে ভুল হয় না। গ্ান্ধীত্রী যাহ। বলিয়াছিলেন তাহা ঠিক। 
এতদ্দিন কংগ্রেসের নেতারা ব্রিটিশ শাসকদের কাছে আবেদন-নিবেদন 
করিয়া কিছু কিছু “কনসেশন' ব!| সুবিধা আদায় করার পক্ষপাতী 
ছিলেন। স্বদেশীযুগে যে নূতন তরুণ নেতাদের আবির্ভাব হইল তাহার! ব্রিটিশের 
কাছে আবেদনের পাল! শেষ করিয়া সত্যকার স্বরাজল্াভের উদ্দেগ্তে প্রত্যক্ষ 
জাতীয় সংগ্রামের জন্য ব্যস্ত হুইয়া উঠিজেন। কংগ্রেসের ভিতরে পুরাতন ও 
নৃত্বন দলের মধ্যে মতবিরোধ স্পই হইয়া উঠিল। স্ুরাট কণ্ুগ্রসের 
অধিবেশনে (১৯*৭) পুরাতনগন্থীদের ও নুততনপন্থীদের মধ্যে বিচ্ছেদ হইয়। 
গেল। পুরাতনপন্থীদের নরমপন্থী বা 'মভাবেট' বলা হইত। ইহাদের মধ্যে 
অগ্রগণ্য ছিলেন স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরোজ শা! মেহতা, গোখলে প্রভৃতি । 
নৃতনপহীদের চরমপন্থী ও 'স্যাশনালিস্ট' বলা হইত, ইহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন 
তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, লাজপৎ বায় প্রভৃতি । স্ুরাট 
অধিবেশনে পুরাতনপন্থীদ্দের জয় হয় বটে, বিস্তু নৃত্তন বা চরমপন্থীরা হাল 
ছাড়িয়া দেন না, দলবদ্ধভাবে কংগ্রেসের ভিতরে থাকিয়া তাহারা নরমদের 
বিরোধিতা করিবেন স্থির করেন । | | 


জাতীয় আন্দোলনের গতি দেখিয়া! ১৯*৯ সালে নৃতন ভারতীয় কাউন্সিল 
আাক্ট পাশ করিয়৷ শাসনসংস্কারের চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ ভারতীয়দের সামান্য 
কিছু ক্ষমতা দিয়! সন্তুষ্ট করার ব্যবস্থা! হয়। ইহার কয়েকবছর পর প্রথম মহাযুদধ 
শুরু হুইয়! যায় ( ১৯১৪-১৮)। আবার ভারতশাসন আইন (১৯১৯) সংস্কার 
করিয়া ভারতীয়দের হাতে কিছু রাষ্ট্রীয় ক্ষমত! দিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু তাহাতেও 
উদ্বোন্ত বিশেষ সফল হয় না। যুদ্ধের মধ্যে ভারতের কৃষক-্রমিকদের মধ্যেও 
অসন্তোষ বাড়িয়াছিল। এদিকে স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে বাংলাদেশে গোপন 
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও (€ 973:075870 ) আবম্ত হইয়াছিল। বিটিশ শাসকদের 
বিরুদ্ধে ভারতীয়দের বিদ্বেষ ও বৈৰিতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। ইহ! দমন 
করিবার জন্য এই সময় শাসকরা 'রাওল্যাট আযাক্ট' (১৯১৯) নামে একটি আইন 
পাশ করেন। বাওল্যাট নামে একজন ইংরেজের অধীনে একটি কমিটি ব্রিটিশ- 


৪২৪ সমাজবিছ্ভ। প্রবেশিকা 
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সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


রত 


মহাত্মা গান্ধী 





বিবোদী কার্ধকলাপ ত্দস্ত করিয়া একটি রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন। এই 
রিপোর্টের সুপারিশ অন্গুবারী আইনটি পাশ করা হুইয়াছিল বলিয়া! ইহাকে 
'রাওল্যাট আ্যাক্ট' বলা হয়। রাজনীতিক কার্যকলাপের জন্য সন্দেহ হইলে যে-কোন 
বক্তিকে বন্দী করা, নির্বসন দেওয়। ও বহিষ্কৃত করা চলিবে--ইহাই এই আইন 
পাশের উদ্দেশ্ত। এই আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও আন্দোলন হয়।' সমগ্র 
দেশব্যাপী ব্রিটিশ স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে তীব্র অসস্তোধ প্রকাশ পাইতে থাকে। 


মহাত্মা! গান্ধীর আবির্ভাব 


এই সময় জাতীয় সংগ্রামের এক সন্ধিক্ষণে মহাত্মা]! গান্ধী আমিয়। দাড়ান। 
রাওল্যাট আইন পাশ হইবার আগে মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করিয়াছিলেন 
যে প্রস্তাবিত আইন. পাশ হইলে তিনি 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলন আরম্ত করিবেন। 


স্বাধানত। সংগ্রামের ইতিহাস 
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জাতীয় আন্দোলন। ১৮৮৫-১৯৪৭ 


৪২৬ সমাজবিস্তা প্রবেশিকা 


কিন্তু আইন পাশ হইয়। গেল (১৮ মার্চ ১৯১৯)। বোম্বাই-এ সত্যাগ্রহ 
সভ। গঠন করিয়। গান্ধীজী দেশব্যাপী "হরতাল" পালন করিবার জন্য 
সকলের কাছে আব্দেন করিলেন । দেশের লোক তাহার আহ্বানে সাড়া দিল, 
৬ এপ্রিল (১৯১৯) দেশের সর্বত্র হরতাল হইল। ইহার সাতদিনের মধ্যে 
(১৩ এপ্রিল ১৯১৯) জালিয়ানওয়ালাবাগে পাঞ্জাবের মেজাজী লাটসাহেৰ 
মাইকেল ও' ডায়ার নিরন্তর নিরীহ জনতার উপর নৃশংসভাবে গোলাগুলী বর্ষণ 
করিয় বীরত্ব প্রকাশ কঞিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে সারা ভারতে 
ব্রিটিশবিরোধী বিক্ষোভ আগুনের মতো ছড়াইয়া পড়িল। মহাত্মা গান্ী তাহার 
'সত্যাগ্রহ' ও "অহিংস অসহযোগের নৃতন আদর্শ লইয়। জাতীয় সংগ্রাম পরি- 
চালনার জন্ত অবতীর্ণ হইলেন । 


মহাতা! গান্ধী ও অহিংস অসহযোগ আন্দোলন 


অসহযোগের আদর্শ। অহিংস থাকিয়া ব্রিটিশের সহিত সর্বক্ষেত্রে 
অসহযোগিতা করাই হইল এই আদর্শের মূলকথ!। হাজার প্ররোচনা ও উত্তেজনার 
কারণ থাকিলেও ধাহারা এই নীতি অনুযায়ী সংগ্রাম করিবেন, তাহারা কখনও 
লক্ষ্যত্রঙ্ট হইয়া অহিংসার পথ ছাড়িয়া হিংসার পথে চল্িবেন না। আদর্শ 
ও সত্যের প্রতি তাহাদের নিষ্ঠা অবিচলিত থাকিবে বলিয়াই তাহারা 'সত্যাগ্রহীঃ। 
বাস্তবক্ষেত্রে সাধারণের পক্ষে এই নীতি একটি কঠিন পরীক্ষা! বিশেষ, ইহাতে উত্তীর্ণ 
হওয়া সহজ নহে। সমস্ত পীড়ন ও অত্যাচার মুখ বুজিয়া সহা করিয়া অহিংস 
অদহযোগের সংগ্রাম করিতে হইবে-__ইহাই গান্ধীজীব্ নির্দেশ । 

কলিকাতায় ও নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনে (১৯২০) গ্রান্ধীঙ্গীর এই 
নৃতন নীতি লইয়া আলোচনা ও বিতর্ক হইল। একদল নেত! ইহা কার্যকর 
হুইবে বলিয়া স্বীকার করিতে ঢাছিলেন না। তবু শেষ পর্যস্ত মহাত্মারই জয় 
হইল। ১৯২* সনের ১ আগস্ট হইতে এই নূতন অসহযোগ নীতির বিরাট 
পরীক্ষা আরম্ভ হইবে স্থির হইল। সংগ্রামের আহ্বানে হিন্দু-মুসলমান, স্ত্রী 
পুরুষ, ধনী-নির্ধন, কৃষক-মজ্ুর-মধ্যবিভ্ত, শিক্ষক-ছাত্র, উকিল-ব্যারিস্টার- 
লিভিলিয়ান, সকল শ্রেণীর ভারতীয়ের মধ্যে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগিল। 
এরকম দেশজোড়া আলোড়ন পরে হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্বে আর কখনও 


স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাল ৪২৭ 


হর নাই। বাংজাদেশে চিত্তরঞ্জন যতীন্দ্রমোহন সুভাষচন্দ্র, বিহারে বাজেপু- 
প্রসাদ, উত্তরপ্রদেশে মতিলাল জওহরলাল কিদওয়াই ভগবানদাস, পাঞ্জাবে 
লাজপৎ কিচলু, গুজরাটে প্যাটেল ভ্রাতৃদবয়, মহারাহ্রে কে্গকার বোসৎকর 
বাপাং, মাদ্রাজে সীতারামাইয়া, উড়িব্যায় গোপবন্ধু, আসামে বরদলুই প্রত্ভৃতি 
শত শত ভারত্সন্তান সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া অসহঘোৌগের হজ্ঞানুষ্ঠানে আত্মাহুতি 
দেন। তরুণদের মধ্যে ছাত্ররা পুলিশের নির্দয় জুলুম ও নির্যাতন হাসিমুখে 
সহ করে। মুসলমানদের মধ্যেও এই সময় ভাশ্চর্য জাগরণের জম্মণ দেখা 
যায়, হিন্দু'দর পাশাপাশি দাড়াইয়া তাহারাও ছুঃখববুণ করেন। জাতীয় 
শিক্ষায়ত্ন প্রতিষ্ঠা, মাদকদ্রব্য ব্জন, চরকা প্রচজ্ন, হন্দুংমুদলমান এক্- 
প্রতিষ্ঠা, অস্পৃষ্ঠতা ব্জন__-এইগুলি ছিল প্রথম তসহযোগ আন্দোলনের লক্ষ্য । 
এই সময় বাংলার কবি সত্যেন্রনাথ দত্ত দ্রেশবাসীকে তাহার “চ্কার গান" 
শোনাইয়া মোহিত করিয়াছিলেন ঃ 


ঘর-ঘর দৌলত! ইজ্জৎ ঘঃ-ঘর ! 
ঘর-ঘব হিম্মং--আপনায় নির্ভর ! 
গুজরাট-__পারঞ্জাব-_বাংলায় সাড়া, 
দাড়া আপনার পায়ে দাড়া | 


আন্দোলন দমন করিবার জন্য বুটিশ শাসকরা ধরপাকড়, লাঠি ও গুল্ির্ষণ, 
নির্মমভাবে চালাইয়াছিলেন। এই নির্যাতনের যুখে জনসাধারণের ধৈর্যের 
বাধও করেকস্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহারা! আর অহিংস থাকিতে পাবে 
নাই। যুক্তপ্রদেশে চৌরিচোরা থানার দারোগা ও একুশজম সিপাহীকে 
স্থানীয় জনতা ক্ষিপ্ত হইঘা অনিদপ্ধ করে। এই সংবাদে দুঃখিত ও বিচলিত 
হইয়। মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন প্রত্যাহার কবেন। 


দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলন 


দ্বিতীয় ভাসহযোগ আন্দোলন ১৯৩০-৩১ | ইহার পর মহাত্মা 
গান্ধী দ্বিতীয়বার অসহযোগ আন্দোলন আরস্ত করেন ১৯৩ সালে । ইহার 
মধ্যে কংগ্রেসের ভিতরে অনেক পরিবর্তন হইয়া যায়। নুত্তন নেতারা 


৪২৮, সমাজবিদ্যা প্রবেশিক। 





আসিয়া কংগ্রেসের ক্ষাণ সুরটিকে আরও বলিষ্ঠ করিয়া তোলেন। এই নৃতন 
নেতাদের মধ্যে অগ্রগণ্য হইলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহকু ও সুভাষচন্দ্র বসু। 
১৯২৯ সালে কংগেসের লাহোর অধিবেশনে জওহরলাল সভাপতি নিবাচিত 
হন এবং পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ দেশবাসীব জামনে তুল়্। ধরেন। ১৮৮৫ 
সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর হইতে এই পর্যন্ত পুর্ণ স্বাধীগণতার আদর্শ 
কংগ্রেসের মঞ্চ হইতে কাহারও কণ্ঠে ঘোষিত হয় নাই। ব্রিটিশ শাসকদের 
মাথার উপর রাখিয়া ভারতীয়দের নানারকম ক্ষমতা ও অধিকারের বিষয় 
সেখানে আলোচিত হইয়াছে। স্বাধীন ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী 
জওহরলালের কঠেই 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র আদর্শ সর্বপ্রথম কংগ্রেসের মঞ্চ হইতে 
নীতিগতভাবে ঘোষিত হয় (১৯২৯)। লাহোর অধিবেশনে এই স্বাধীনতার 
প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ইহাও স্থির হয় যে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি 
যখনই উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন তখনই দেশব্যাপী ট্যাক্সবন্ধা ও আইন- 
অমান্ত আন্দোলন আরম্ভ করিতে পারিবেন। 


স্বাধীনতা সংগ্রামৈর ইত্হাস &২১ 


এদিকে ১৯২৭ সালে স্তার জন সাইমনের অধীনে একটি পার্লামেন্টারী 
কমিশন নিয়োগ করা হয় ভারতীয় শাসনসংস্কার বিষয়ে তাত্ত করিবার জন্য । 
ইহা 'সাইমন কমিশন" নামে পরিচিত। কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত 
হইবার পর ভারতের সমস্ত রাজনীতিক দল তাহা বাতিল করিয়া দেন। 
ইহার পর মহাত্ম! গান্ধী দ্বিতীয়বার অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন। 
গান্ধীজী স্থির করেন যে তাহার সবরমতী আশ্রমের শিষ্যদের লইয়া তিনি 
আইনতঙ্গ আন্দোলন আরম্ত করিবেন। ৬ এপ্রিল ১৯৩০ তিনি আশ্রমের 
শিষ্যদের লইয়া! সমুদ্রকুলে ডাপ্ডিতে লবণ-আইন ভঙ্গ করিখার জন্য যাত্রা! করেন। 
ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে এই দিনটিকে একটি এতিহাসিক্ক দিন 
বলা বায়। 

তারতের গ্রামে গ্রামে আইনভঙ্গের ব্যাপক আন্দোলন আরস্ত হয়। 
লবণ তৈরী করা, মাদকদ্রব্য ও বিদেশী পণ্যের দোকানে পিকেটিং করা, স্কুল- 
কলেজ ও সরকারী চাকরি পারত্যাগ করা, অস্পৃশ্ততা বর্জন করা ইত্যাদি 
ছিল আন্দোলনের কর্মন্থচী। ব্রিটিশ শাসকরা পূর্ণগাত্রাত্ব দর্মমনীতি প্রয়োগ 
করিয়াও আন্দোলন দাবাইতে পারেন নাই। সানরিক আইন, জরুরী আইন 
ইত্যাদি জারি করা হইয়াছিল, কংগ্রেস ও তাহার সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রতিষ্ঠান 
বেআইনী বলিয়া ঘোবণ| করা হইয়াছিল, তবু আন্দোলনের বিপুল জোয়ার 
প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নাই। সাইমন কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে 
বিলাতে একটি গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হয়, কিন্তু কংগ্রেস তাহাতে যোগ 
দেয় নাই। পরে গান্বীজী ও সত্যাগ্রহীদের বিনা শর্তে কারামুক্ত "করিলে 
গান্ধীজী বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন (১৯৩১)। কিন্তু 
বৈঠক ব্যর্থ হয়, কারণ মুসলমানদের পক্ষ হইতে 'মুসলিন লীগ” এমন কতকগুলি 
দাবীদাওয়া পেশ ক্রেন যাহা মানিয়া লওয়া সম্ভব ছিল না। দেশে ফিরিয়! 
আয়া গান্বীজী আবার আইনভঙ্গ আন্দোলন আরম্ত করেন । 


বাংলার বিপ্লবীদের আন্দোলন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় 
হইতেই বাংলার তরুণ বিপ্লবী! ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা 
করিয়াছিলেন। ১৯*৭-৮ সাল হইতেই বিপ্রবীরা গোপন 'চত্র' গঠন করিয়া 
সংগ্রামের জন্য প্রন্তত হইতে থাকেন। প্রথম যুগে বিপ্লবীদের মধ্যে অন্যতম 
ছিলেন ক্ষুদিরাম, কানাই দত্ত, উল্লালকর দর্ত, অধ্নবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ, 


৪৩০' সদাঁজবিদ্যা গ্রবেশিকা 


যতীন্্রনাথ যুখোপাধ্যায় ("বাঘা যতীন”) প্রভ্ৃতি। পরবর্তীকালে 
গান্বীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সময়েও বাংলাদেশে বিপ্লবীদের কার্কলাপ 
বন্ধ হয় নাই। এই পর্বের বিপ্লবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সূর্য সেন খেবং 
ট্টগ্রাম অস্কাগার লুষ্ঠন, এই পবেব বিপ্লবীর্দের একটি রোমাঞ্চকর কীতি | 
বাংলার বিপ্লবীদের এই নীতি গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ নীতির সম্পূর্ণ 
বিপরীত ছিল। সেইজন্য কংগ্রেদ কোনদিনই বিপ্লবীদের কার্যকলাপ সমর্থন 
করে নাই। কিন্তু তাহা না করিলেও জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে এই 
বিপ্লবীদের দান কধনই অস্বীকার কর] যাইবে মা। তাহাদের মহান আদর্শ, 
অপূর্ব বীরত্ব ও অকুগ্ঠ আত্মোৎ্সর্গের দৃষ্টান্ত আমাদের জাতীয় আন্দোলনের 
ক্ষীণধারীকে নানাদিক দির! বলিষ্ঠ ও পুরুষোচিত করিয়াছিল । 


অসহযোগ আন্দোলনের ফল। অসহযোগ আন্দোলনের ফল 
হইল আবার একদফা! শাসনসংস্কার । ১৯৩২ সালে নূতন ভারতশাসন আইন 
পাশ করিয়। খিভিন্ন প্রদেশে দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর শাসনের 
দায়িত্ব দিবার প্রপ্তাব হইল বটে, কিন্তু গবর্নরের অর্ময় কৃত বজায় রহিল । 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বপিয়া মুনলমানদের পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া 
হইল। শুধু তাহাই নহে, হিন্দুলমাজকেও দ্বিথপ্ডিত করা হইল। অনুন্নত 
তপশীল হিন্দুদের (9০99819 89099) কতকগুলি বিশেষ অধিকার 
দেওয়া হইল। সপ্প্রবায়ভেদে এই অধিকার দেওয়াকে 0০022020778] 4১270 
বা'সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা” বলা হয়। এই নূতন শাপনতন্ত্র কংগ্রেস প্রথমে 
গ্রহণ করিতে রাজী হইল না। পরে ব্রিটিশ শাসকর! কংগ্রেসের নেতাদের 
বুঝাইলেন যে গবর্ণবের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকিলেও তাহা তিনি মন্ত্রীদের 
উপর ষ্থাসম্ভব কম প্রয়োগ করিবেন । ইহার পর নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া 
কংগ্রেল সাতটি প্রবেশে (বিহার উড়িত্। যুক্ত প্রদেশ মধ্য প্রদেশ বোম্বাই মাদ্রাজ 
ও উত্তরপশ্চিম-সীনাস্ত ) মন্ত্রিসত| গঠন করে। 


আগস্ট আন্দোলন। আজাদ হিন্দ ফৌজ 
দ্বিতীয় মহাবুদ্ধ ১৯৩৯। ইহার কিছুদিন পরেই দ্বিতীয় মহাবুদ্ধ বাধিয়। 
যায় (সেপ্টেত্বর ১৯৩৯) | হিটলারের জার্মানি ও মুফোলিনির ইটালির 
সহিত ইংলগু ও ফ্রান্স যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়ে। ভারতের ভাইসরয় 


ছ্বাধানতা সংগ্রামের ইতিহাস ৪৬১ 





নেতাজী সুভাষচন্দ্র জওগবুল।ল শেহকু 


তারতবর্ষকেও ইংলগ্ের সহিত যুদ্ধরত দেশ বলিয়া ঘোষণা করেন। কংগ্রেস 
এই ঘোষণার প্রতিবাদ করিয়া বলে যে যুদ্ধে যোগদান করা৷ বা না-কর! 
তারতের জনসাধারণের ইচ্ছা ও স্বার্থের উপর নির্ভর করে, ব্রিটিশের স্বার্থের 
সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। প্রতিবাদ ব্যর্থ হইল, কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিল। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ক্রমেই ইউরোপ হইতে এসিয়ায় ছড়াইয়। পড়িল। 
জাপান ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিয়া সিঙ্গাপুর ও ব্রন্মদেশ অধিকার 
করিল। ভারত-সীমান্তে যুদ্ধের কুচকাওয়াজ শোন! গেল, ভারতের আকাশে 
জাপানী বোমারু বিমান পর্যস্ত হানা দ্িল। ব্রিটিশের সামনে মহাসংকট, 
ুদ্ধোদ্যমে ভারতের আস্তরিক সহযোগিতা না পাইলে আর রক্ষা নাই। কিন্ত 
ভারতের জাতীয় নেতারা ক্ষুব্ধ হইয়া আছেন, দেশবাসীর সমর্থন পাইতে 
হইলে শাসনকার্ষে তাহাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। এই সময় ব্রিটিশ 


৪৩ ধমাজবিদ্যা প্রবেশিক1 


প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চাচি তাহার মন্ত্রিসভার সন্ত স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্লিপ সকে 
ভারতে পাঠাইলেন। উদ্দেশ্ত হইল ভারতীয় নেতাদের সহিত আলাপ- 
আলোচনা করিয়া একটা কিছু আপসের পথ বাহির করা। কিন্তু ক্রিপসের 
প্রস্তাবে কংগ্রেস রাজী হুইল না। যুদ্ধের পরে ভারতকে ্বায়ভতশাসনের 
অধিকার দেওয়া হইবে, কিন্তু যুদ্ধকালে ব্রিটিশের উপরেই শাসনতার থাকিবে-- 
ইহাই ক্রিপস প্রস্তাবের মমণ। গান্ধীগ্ী এই প্রস্তাবের উপর মন্তব্য করেন-_ 
যে-ব্যা্ক ফেল হইতেছে (অর্থাৎ ইংরেজরা ) তাহার কাছ হইতে ভবিষ্যৎ 
তারিখের কোন ঢেক নেওয়। অর্থহীন । 


আগস্ট আন্দোলন ১৯৪২ 


ক্কিপস ম্শিনের ব্যর্থতার পর কংগ্রেস মহাতআ্সা গান্ধীর নির্দেশে “ভারত 
ছাড় (02৪16 118) প্রস্তাব গ্রহণ করে (১৪ই জুলাই ১৯৪২)। কংগ্রেস 
কমিটির অধিবেশনে এই প্রস্তাব ৮ আগস্ট তারিখে অনুমোদিত হয়। সঙ্গে 
সঙ্গে বডলাট কংগ্রেসকে একটি বেজাইনী গ্রতিষ্ঠান বলে ঘোযণ। করেন 
এবং নেতাদের গ্রেফতার ও বন্দী করা হয়। ইহার প্রতিবাদে ভারতের সবত্র- 
স্বতঃস্ফর্ত গণবিক্ষো দেখা দেয়। গাধধীজী পরিক্ষার ভাষায় নিজেই ইহ।কে 
90970. 761১6911100 বা “প্রকাশ্ঠ গণবিদ্বোহ' আখ্যা দেন এবং 440 ০ 19, 
ব৷ স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিস্ণ দিতে সকলকে অনুরোধ করেন। রেলপথ 
থানা ডাকঘর ও সরকারী ঘরবাড়ি উপড়াইয়া, আগুন জালাইয়া, তারতের 
বহুদিনের সঞ্চিত গণবিক্ষোভ সাধ দেশ জুড়িয়া ভয়াবহরূপে আত্মপ্রকাশ করে | 
আগস্ট দাসে (১৯০২) এই গ্রণবিদ্রোহ হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে 'আগস্ট 
আন্দোলন বল। হয়। 


নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ ফৌজ 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারন্ডের জনপ্রিয় নেতা সুভাষচন্দ্রকে নিজ গৃহে 
অস্তরীণ করিয়া রাখা হয়। 


স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ৪৩৩ 


তিনি সেধান হইতে গোপনে অন্তর্ধান করেন এবং ব্রিটিশ প্রহুবীদের চোখে ধুলা 
দিয় ভারতের বাহিরে চলির। গিয়া জাপাণ-জার্জাশিব সহিত হাত মেপান। 
কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সিঙ্গাপুরে ভারতের যুক্তফৌজ ব| 'আজাদ হিন্দ 'ফৌজজ 
গঠন করেন | 109190 1%01008] 4১00৮ বলিয়া সংক্ষেপে ইহাকে ]. 1. &. 
বলা হয়। শোন! যায় এই মুক্তিফৌজ নাকি আসাম পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। 
কিন্তু জাপানের উপর আযাটম বোম! হা নিবার ফলে হঠাৎ যুদ্ধের মোড় পুরিয়! থায়, 
জাপানেরও পরাজয় হয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই সময় অকমগাৎ অন্তধন 
করেন। তাহার এই আন্তধণন-__মৃতুযু বলিয়া ঘোধিত হইলেও-আজও আগেকের 
কাছে বহস্ত।বৃত হইয়া আছে। 

আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী নেতাদের বিচার হয় দিল্লী গালকেপ্র।য। 
বিচারের সময় ভারতের সেন্তবাহিনীর মধ্যেও সশস্ত্র বিদ্রোহের সগ্ডাব্মা দেখা 
দেয়। নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ হয় (ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬)। ইহ খে এক 
নিদারুণ ভয়াবহ পরিস্থিতির সংকেতধবণি, ব্রিটিণ শাসকরা *ভাহা বিলক্ষণ 
বুঝতে পাবেশ। 


ক্যাবিনেট মিশন । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইয়। গেল। ইংলগ্ডে লবার 
পাটি" (শ্রমিকদের দল ) সাধাপ্রণ-শিখাচণে জী হইল। ভারতেও খে সাধাধণ- 
গিবাচন হল তাহ!তে [বপুল জন-সমর্থনে কংগ্রেসের জয় হইল | নূতন ভারত-* 
সচিব হইলেন পেখিক-লরেন্স। তাহার শেতৃত্বে আরও দুইজন ব্রিটিশ মন্ত্র 
( স্টাফোর্ড ক্রিপস ও আলেকজ্জাগ্ডার ) ভারতবর্ষে আসিলেশ একট। কিছু ডান 
মীমাংস| কর্সিবার জন্য । ব্রিটিশ প্রধাণমন্ত্রী অ)াটলি ঘোষণা করিলেন £ “আমার 
সহখমীর। ভাএতবর্ষে যাইতেছেণ। ভাহাদের উদ্দেখু হইল ধত শাঘ্র সম্ভব 
ভারতের নেতাদেৰ উপর ভারতশাসনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব কিভাবে অপণ বরা খার 
তাহার ব্যবস্থ। করা । ভাবতে কি ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবতিত হইবে শহ। 
ভাওতীয়ধাই ঠিক করিবেন, আমরা শুধু সাধ্যমত তাহাদের সাহাখ্য করিব |” 
তিনজন ব্রিটিশমন্ত্রী এই আলোচনার জন্ত এদেশে আসিরাছিলেন খলিয়া ইহাকে 
ক্যাবিনেট “মিশন” বা মন্ত্রী মিশন" বলা হয়। ২৪ মার্চ ১৯৪৬ কাবিশেট মিশশ 
দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন । 

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সহিত মিশনের আলোচনা! হইপ, কিন্তু লীগের 
জ্রিদের জন্য কংগ্রেসের পক্ষে হিন্দু-মুসলমানের কোন মিলিত দাবী মিশনের 


খ্৮ 


৪৩৪ সমাজবিদ্যা প্রবেশিকা 


ক'ছে উপস্থিত কর! সওব হইল না। তিনটি অঞ্চলে ভারতকে বিতক্তণ করিয়া 
মিশন সবভাবতীয় যুক্তপান্ই গঠনের সিদ্ধান্ত করিলেন । অঞ্চল তিশটি এই 
ক' উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল । ইহার অন্তর্গত হইবে__ 
১। পাঞ্জাব 
২। উত্তপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
৩। বেলুচিস্তাম 
থ। উত্তপ্-পূব অঞ্চল। বাংল! ও অসাম ইহার মধ্যে থাকিবে 
গ। অবশিষ্ট ব্রিটিশ-ভাবত। 
এই তিনটি আঞ্চলের শিবাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া! একটি সংবিধান সভ! গঠিত 
হইবে। দেশীয় বরাজাগ্ুলি ইচ্ছা কর্চিলে সবভাবহীয় ঘুক্তরাহে যোগ দিতে 
পারিবে । থে পর্যন্ত ন। কোন সংবিধান (00788196107) রচিত হয় সেই 
পযন্ত ভারতের প্রধান বাজনীতিক দলের প্রতিনিপিদের লইয়া একটি "মপ্যকালীণ 
সবকার' ( 11)091110) (10991010001 ) গঠন করা হইবে। 
এই ব্যবস্থাতেও কংগ্রেম ও লাগের মধ্যে পুনরায় মততেদ দেখ] দিল। কংগ্রেস 
মধ্যকালীণ সরকার গঠনে রাজী হইল না, লীগ রাজী হইল। কিন্তু শুধু লীগের 
সম্মতিতে কোন জাতীয় সরকার গঠন করা যায় না জানিয়। তদানীস্তন তাঁইসরয় 
ওয়াভেল কোন সরকার গঠন করিতে চাহিলেশ শাঁ। হতাশ হইয়া লীগ সংবিধাধ- 
সভার মিবাচম ধরকট করিবে স্থির করিল এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (319০৮ 
80100” ) করিবার ওয় দেখাইল। ১৬ আগস্ট ১৯৪৩ প্রতাক্ষ সংগ্রামের নামে 
হিন্দু-মুললমাণে প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দা! আরস্ত হইল এবং তাহাএ প্রধাণ রঙ্গভৃমি 
হইল কশিকাতা। হিন্দ্র-মুসলমাশে এরকম নৃশংস হানাহানি ভারতের ইতিহাসে 
আর কখনও হয় শাই। সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৪৬) পরঙ্ডিত জওহরলাল নেহরু 
মধ্কালীণ সরকার গঠন করিলেন এবং অনেক টালবাহান। করিয়া অবশেষে 
লীগ তাহাতে যোগদান করিল। কিন্তু অল্পদিনের মধো লীগের প্রতিনিধিদের 
কার্যকলাপে এই সামঘ়িক শাসণবাস্থ। অচল হুইবার উপক্রম হইল। মাউণ্টব্যাটেন 
তাইসএয় হইয়া! আসমিলেন। 


স্বধীন ভারত ও পাকিস্তান 


দাঙ্গাহাঙ্গাখার ভাঞ্তের শো্নীযর় অবস্থা লক্ষ্য করিয়। মাউণ্টব্যাটেন 
কয়েকদিনের মধ্যেই ঘোষণা করিলেন যে ভাগত স্বাধীন পাই হইবে, 


স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহ?স 8৩৫ 


তবে মুসলুমানপ্রধান অঞ্চলগুলি ইচ্ছা করিলে পৃথক ব্রাশ গঠণ কগিতে, 


পাবিবে। 'এইভাবে মুসলিম লীগের 'পাকিস্তন' দাবী স্বীকার করা হইল। 


আর কোণ উপায় নাই দ্রেখিয। কগগ্রেণকেও ইহ। মাণিয়। লইতে হইল। 
'ভারত' ও "পাকিস্তান" ছুই বাহ প্রতিষ্ঠার ক? চিরদিশের অথণ্ড ভারত 
দ্বিধপ্ডিত হুইয়া গেল। 


৫ জুলাই ১৯৪৭ ব্রিটিশ পালামেণ্টে ভারতের স্বাদীণতার বিল পেশ করা 


হুইল। বিলে বল! হইল ঘে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি খাই গঠন কিয়! 


তাহাদের হাতে ব্রিটিশ শাসকরা সম্পূর্ণ শাসনভার অপণ করিবেন। ইহাকেই 
€[1)0010978091808 73111" বল! হয়। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ হইতে ইহ! কার্যকর 


হইল এবং এদিন হইতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনেবও অবসান হইল । 
স্বাধীন ভারতের সংবিধান বচনার তার পড়িল দেশের প্রতিনিণিদের 


লইয়া গঠিত সংবিধান-সভার উপর । এই সভার কাজ শেষ হইল ২৬ 


শভেম্বর ১৯৪৯ | তারপর ২৬ জানুরারি ১৪৫০ হইতে নৃতন সংবিধান কাধকর 


হইল এবং তারতবাহ্রী একটি 'সাধারণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র (15050119 ) 


বলিয়া ঘোধিত হইল । 


07079]0ঘ5 


1.১10301695 10817866 0)6 1715101% 01 9.৮ 1170191)17160001) 
11056107210 001 1116 1175৮ ৪7 91 117901)011001)06 11) 1851 19 10176 
1011) 01 (970516955 27) 1885. 


2,.170906. 101060) 0)9 010%11) 01 010] 8119712115 [1061)61)1 
10) 016 10170) 01 016 11)0181) [৪10179] (:0108955 11) 1885 10 009 
8017165611061)% 01 11)061)6170609 17 1947. 
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11056179101 10 13617881 (1905-10). 
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4, 0156 ৪ 10151 6961101966০ 1)6 ০0171101)01101/ ০01 , 1381)507%- 
10177771074. 13901)11101811011) 8110 ৬150181)01709. 0 001 1081801191191 
111600% 071101]1. ্ 


59, ৬1110 1109165 017 : 


(4) ৬0110010181 1১1০5১4১01১ 1878 

(1)) 11106] 13111) 18829-83. 

(0) (591)11)60 111551077, 1949, 

(0) 4200. 17170 17801]. 

(6) (9811 117010? [২১০18111015 1942 

(1) 01760 00010? 15501180107) 01 1105117) 1.68£09১ 1946. 


নবম প্রকরণ। তৃন্তীর অধ্যায় 





নূতন ভারতরাষ্ট্র 


ভূমিকা । ভারত স্বাধীণ ভইণার পর প্রথম সমস্যা হইল ভাপ রাহীয় 
আশ, শীত ও শাসনবিপি প। সংপ্ধান চন] কব | ইহা একটি শিপ্ধাট খায় 
দাযিত্ব। পাপীন হারতরাইী কোন্‌ আাদশ ও নীতি মাণিয়। ১লিলে, কোটি ফাটি 
শারতগরমকে কি ক রাহিক সামাজিক ও সাংস্কতিক আধিণার দিবে, তাভা সমস্তহ 
পরিক্ষার ভাখায সংবিধানে লেগ। থাকিবে । পংপিধাণ শুধু পারায় শাসমকাধ 
»লাউপার কয়েকটি বিপিবিধান নহে, দেশবালীর কাছে ইহা সক্পরকমের মানবিক 
আপিকাবের একটি পবিত্র এতিভাপিক দলিল | ১৮৫৭ সালে প্রথম বিটিশপিফ্চোধা 
গ্ণপিরোহ হইতে শারভ্ত করিনা ১৯৭) সংলে পুর্ণ ধাধীনতা পাওয়া পর্যস্ত রায় শত 
বছরের সুধীর্ঘ জাতীয় সংগ্রামে ভারতের জনগণ ম্মকুণ্চিত্তে যে আত ভগ 
করিঘাছে তাহা! অকারণে করে মাউ। বহুদিনের বন স্বপ্ন, আশ-আকাজ্ষা ও 
বাসন।-কামনা সেই "গ্রামের তির মু হইয়া উঠিয়াছে 'এব- বার্থতা ও হতাশার 


শা শশা 7 পেপ্প ্পা? শািশ্পস্পাপ্্পপ ী শিসপিস পা শািাস্্প উজ 4 2 ০৮ ২৯7০৮০ 
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নি ' সমাজবিগ্ধ। প্রবেশিকা 


“মধ্যেও প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে । সুতরাং দেশ স্বাধীন হইবার পর স্বাধীন ভারত- 

রাহেঁর আদর্শ ও শাসননীতি কিভাবে রচিত হয় তাহা জানিবার বুঝিবার জন্য 
দেশের লোক উদগ্রীব হইয়া থাকিবে । দেশের রাইইনেতারা ইহা! জানিতেন এবং 
স্বাধীনতালাভের পর নূতন ভারতের সংবিধান রচনার গুরুদায়িত্ব .যে কতখানি 
তাহাও তাহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন । 


স্বাধীন ভারতের নূতন সংবিধান 
জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া যে গণপরিষদ (0078616062৮ 
/১99670]5 ) গঠিত হয় তাহার প্রথম অগ্দিবেশন হয় ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর । 
স্বাধীনতা পাইবার আগেই এই কাজ আর্ত কর] হয়। ২২ জানুয়ারি ১৯৪৭ পরিষদ 
মোটাধুটি ভাবতরাহ্ঁর কয়েকটি আদর্শ সন্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে 
সংবিধানের গসড। রচনার ভার বিভিন্ন কমিটির উপর অর্পণ করেন। এইসব 
কমিটির র্িপোর্টেব উপর ভিত্তি করিয়! খসড়া সংবিধান (1)7816 0০098160190) 
"বুচনা করা হয় এবং তাহ! আলোচনার জন্য বাহিরে প্রকাশ করা হয় (নভেম্বর 
১৯৪৮)। ইগার মধ্যে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ বী্ীয় শাসনক্ষমতা হস্তা স্তরিত হইবার 
ফলে উক্ত গণপরিষদেব স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করিবার সামান্ যে-সব বাধা ছিল 
তাহা দূর হইয়া যার । আটটি বিভিন্ন বিভাগে (9৫0604188 ) ৩৯৫টি ধারা-সহ 
(4১7010195 ) স্বাণান-ভারতের নৃতন সংবিধান রচিত হয় এবং ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯ 
তাহা সভায় গৃহীত হয়। সংবিধান অনুযায়ী নুতন ভাঃতরাহের শাসনকার্য 
শারস্ড হয় ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০। স্বাধীন ভাতের ইতিহাসে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭- 
এব মতো ২৬ জানুয়ারি ১৯৫ একটি স্মরণীয় দিন। এইদিন হইতে ভারতের 
জনসাধা:ণের আশা-আকাঙ্ার প্রতীকস্বরূপ নৃত্বন সংবিধান তন্ুঘায়ী স্বাধীন 
তারতের শাসনকার্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দেশনায়করা গ্রহণ বরেন। ভারতের 
ইতিহাসে এক ননযুগের সুচনা হয় । 


ভারতীয় সংবিধানের কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ নাতি 


নূতন ভারতীয় সংবিধামে আটটি বিভিন্ন বিভাগ ও ৩৯৫টি ধারায় 
ভারতরাহেঁর আদর্শ, শাসননীতি এবং ভারতীয় নাগরিকের রা্রিক অর্থ- 


নৃতন ভারতয়াই " ৪৩৯ 


শীতিক*সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলি সবিস্ত।রে বর্ণনা করা হইয়াছে। 
ইহা একটি দীর্ঘ দলিল এবং সমস্ত বিষ:য়র পরিচয় দিতে হইলে শুধু এই 
সংবিধানের উপর বিরাট একটি গ্রন্থ বচনা করিতে হয়। এখানে তাহার 
প্রয়োজন. নাই । সংবিধানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে প্রত্যেক 
নাগরিকেরই পরিক্ষার ধারণ! খাক উচিত। সই বিষয়গুলি এখানে আমরা 
আলোচন। করিপ । 


ভারতরাষ্ট্রের আদর্শ । সংবিধানের প্রস্তাবনা (1710520)৩ ) 

সল্পকথায় ভারতথাহের আদর্শ ব্যক্ত করা হইয়াছে । এই আরশের প্রধান 
সন্ত হইল চাএটি £ 

হায়বিচার (5 086109 ) 

সাম্য (1501081165 ) 

স্বাধীনতা (11062৮5 ) 

মৈত্রী (111878100109 ) 
গ্যায়বিচার ৫কোন্‌ ক্ষেত্রে ? সবক্ষেত্রে সামাজিক স্যিযবিচাব, 'অথনী তিক 
্াষবিচার ও রাঙজশীতিক হ্যায়বিচাণ। 
সাম্য কিসের? সমন কিছুর_ মর্যাদার সাম্য ও সধোগের সাম্য । মঘাদও 
সময কি? জাতিবর্ণভেদে, অথবা বিজতেদে ধনী-ন্ধিন থলিয় মানুষের 
সঙ্গে মানুষের কোন সামাজিক মরধাদার ভেদ থাকিবে মাঃ এবং অকল€কেঃ 
স্টনোগ সকপকে সনানভাবে দেওয়া হইবে। 
স্বাধীনতা কিসের? স্বেচ্ছাচািতা ছাড়] সকপ রকমের স্বাধীন । ঘেমন 
চিন্তার স্বাপীনহা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, বিশ্বাস ও ধ্যানধারণা প্রকাশের 
স্বাধীনতা, ধমম্তি গ্রকাশের ও নিজধর্ আচরণের স্বধীগত|। 
নৈত্রী কাহাদের ? ভারতের সকল জাতি-উপজাতিব, সম্প্রাধায়ের ও শ্রেণীর 
মৈত্রী । এই মৈত্রীর লক্ষ্য হঈল ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেক ভারতীয়ের মানবিক 
সর্মা্1া স্বীকার করা এবং ভারঙজনেব একার ভিতর দিয়। ভাওতরাঙ্ের 
এক্যবদ্ধ শক্তি 'ও সংহতি সুর করা। 

নূতন সংবিধানের মহান আদর্শের মূল স্ঃটি এই প্রস্তাবনার গম্ভীর ও সংঘত 

কথাগুলির মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। 


98০. সমাজবিদা! প্রবেশিকা 


মৌলিক অধিকার 
ভারতজনের কয়েকটি মৌলিক অধিকার । আধুনিক যুগের 
প্রত্যেক স্ুুসভ্য, উন্নত গণতান্ত্রিক বাষে নাগরিকদের কয়েকটি "অধিকার 
(£16765) স্বীকার করা হয়। এই অধিকারগুলি নাগরিকদের না দিলে 
তাহাদের মানুষের মর্যাদা দেওয়া! ঘায় না এবং তাহা ন! দিলে রাষ্রের গণতান্ত্রিক 
আদর্শ কলঙ্কিত হয়। এইজন্য এই ভাধিকাবগুলিকে বলা হয় মূল বা “মৌলিক 
অপ্রিকার' (191)080761218] 010569 )। এইরকম কতবগুলি মৌলিক অধিকার 
ভারতী নাগরিকদেরও দেয়! হইয়াছে । সংব্ধানের যুখবন্ধে বা*প্রস্তাবণার 
ঘে আদর্শ ব্যন্ক হইঘাছে তাঁহা হইতেই এই মৌলিক ভধিকার কি হইতে পারে 
না-পারে সে সম্বন্ধে কিছুটা ধারণ! করা যায়। যেচাবটি গ্রধান রাস্্রীয় আদর্শ 
ভারতরাই « গহণ করিঘ।ছে, সেই আদর্শগুলিকেই কেন করিয়া মৌলিক 
অধিকারগুলি সংবিধানে রচনা করা হইয়াছে । সংবিধানের তৃতীয় বিভাগে 
(1৮৮৮ 11) মৌলিক অধিকারগুলির বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 

সাভভাগে অধিকারগুলিকে ভাগ করা হইয়াছে £ 


»। সাম্যের অধিকার (১% হইতে ১৮ ধারা )। এই অধিকার 
প্রপে বলা হইয়াছে যে ভারতরাে ধম্গত জাতিগত ব্ণগত,নারী-পুরুষগণ 
অথপা জন্মস্থ'নগত কোন ভেদ-বৈষমা থাকিবে না। আল্মস্থানগত ভেদের 
অর্থ হইল-_-তাবতের বাহিরে জন্মগ্রহণ করিয়াও ধীহারা ভারতের নাগরিক 
হইবেন, ভারতজাত নাগরিকদের সহিত সমান অধিকার তাহাদেবও 
থাকিবে। সামের অধিকার প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হইল তে ভারতীয় সমাজে 
একসময় যে জাতিবর্ণগত অম্পৃশ্ঠতার ব্যাধি দেখা দিয়াছিল এবং ঘাহার 
বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী আন্দোলনও করিয়াছিলেন, স্বাধীন ভারতে তাহা 
বেআইনী ও দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়। ঘোষিত হইয়াছে। হাড়ি ডোম ঢগ্ডাল 
যে-কোন তথাকথিত 'অস্পৃশ্/' জাতির আজ ভারতের সমস্ত সাধারণ স্থানে 
(ধমস্থানে ও মন্দিরে পর্যন্ত) প্রবেশের অধিকার আছে । ইহাতে বাধা 
দিবার কাহারও ন্ায়সংগত অধিকার নাই। সাম্যের অধিকারের মধ্যে 
'জাতিসাম্য” একটি বড় অধিকার । ভারতরাধ্টে আজ এই অধিকার কেবল 


নৃতন ভারতরাষ্ * 8৪১ 


ষে স্বীকৃত্ত তাহা' নহে, কার্ধক্ষেত্রে আইনের বল প্রয়োগ করাও হইয়াছে । ইহাও 
স্থির হইয়াছে যে সব্ুকারী চাকরির ক্ষেতে কোনরকম জাতিবর্ণগত অথবা 
্্র-পুরুষগত ভেদনীতি প্রয়োগ করা হইবে না। 


২। মতামতের ও বৃত্তির স্বাপীনতা (১৯ ধারা) । মতামত প্রকাশের 
স্বাধীনত! এবং ঘে-কোন বৃত্তি অবলম্বনের স্বা ধীনতা'ও একটি মৌপিক অধিকার । 
সংবিধাণেও এই অধিকারের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া! বল! ইয়াছে যে প্রতোক 
ভারতীয় নাগবিকের স্বাধীনভাবে চলাফেরার (10050026776), মেলামেশার 
( 239870017 ॥, ভ।সংঘ গঠন করিবার, মতামত ব্যক্ত করিবার, বসবাস 
করিবার, সম্পত্তি কেনাবেচা করিবার এবং ঘকোন লাণিজ। বৃত্তি ও পেশা 
অব্লম্বম করিবার আধকার আছে। 

কিন্তু এই স্বাধীনতা ও অধিকার স্ঘন্ধে একটি ব্ষি্ন চিন্তা করিবার ১আছে। 
ইহা]! কতকগুলি আইনের বেড] দিয়া ঘিহিয়া না রাখিলে অনেকে এই স্বাধীনতা? 
অপবাবহারও করিতে পারে । সই অপবাবহারের ফল খি স্িধু ভাহাকেই 
ভোগ করিতে হইত তাহা হইলেও তেমন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু উপলাবতবেখু 
ফলে ঘর্দি সমাজেব (বশীর ভাগ লোকের বৃচনতর স্বার্থের ক্ষতি হয, "হাহা হইলে 
বাতের দিক হইতে নিশ্চয় সে-্বপ্ধে সাবধান হইতে হইবে । সইজন্য 
এই স্বাধীনতা প্রসঙ্গে বলা তইয়াছে তম বৃওস্তপ্ গাষ্ীায় ও সামাজিক স্বার্থে 
প্রয়োজন হইলে* আইনের দ্বারা নাগরিকদের এই স্বাদীনতা ও অধিকার ' 
নিয়ন্ত্রণ করা চলিবে। েমন মানুষে সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার আছে, বিস্ত 
নিশ্চয় চুরি-ডাকাতি লা শুগতাশি করিবার জন্য নহে । প্রতোক নাগরিকের 
বলবার বা লিখিবাব অধিকার আছে, কিন্তু অশোভন ও অসামাজিক 
কিছু প্রকাশ্য বলিবার বা লিখিবার অপিকা নিশ্চয় নাই । বাবসা- 
শাণিজ্যের ও বৃত্তির স্বাধীনতা সকলের আছে, কিন্তু ভেজাল খাদের ঝ] 
উধধের নামে বিশেষ ব্যবসা করিবার অধিকার থাকিতে পাবে না। তেমনি 
কোন অশিক্ষিত হাতুড়ে লোক ঘি ইপ্চিনিয়াণ ও ভাক্তাবের বৃত্তি গ্রুণ করিতে 
ঢায়, তাহ! নিশ্চয় তাহাকে গ্রহণ করিতে দেওয়া াঘ ঘা । আমার চলাফেরা 
করার স্বাধীনতা আছে বলিয়া আমি অশোভনভাবে বা উন্মদের মতো রাস্তা 
দিয়া চলিলে নিশ্চয় পুলিশে আমায় হাতকড়া দিবে । অসাধু ও অসামাজিক 
কোন ব্যবস| বা বৃত্তি সমাজে প্রচলনের অধিকারও কাহারও নাই। অতএব 
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স্বাধীনতার এই ব্যক্তিগত অধিকার বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণের জন্য কতকগুলি 
আইনের লীমানার মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ রাখার প্রয়োজন এবং সংবিধানে এই ধরনের 
আইন পাশ করার ক্ষমত। বাহ্কে দেওয়া হইয়াছে । 


৩। আইনগত অধিকার (২০ ও ২১ ধারা)। কতকগুলি 
আইনগত অধিকারকেও ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বলিয়া 
মানিয়া লওয়া হইয়াছে । যেমন (ক) একটি কোন অপরাধের জন্য একাধিক- 
বার কাহাকেও শান্তি দেওয়। হইবে না; (থ) কোন অপরাধীকে জোর 
করিয়। কখনও তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষী আদায়ের চেষ্টা করা! হইবে না; (গ) 
আইনসম্মত উপায়ে ছাড়া অন্য কোন উপায়ে কাহারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও 
সম্পত্তি কাড়িয়৷ লওয়া হইবে না। 

এই*অধিকার সম্বন্ধে দুই-একটি কথ] বলিবার আছে। অনেক সময় দেখা 
যায়, যে-দেশে গণতান্ত্রিক শাসনের বদলে ডিক্টেটরী শাসন প্রচলিত আছে 
সেখানে 'একই' অপরাধের জন্য এক ব্যক্তিকে একাধিকবার দণ্ড দেওয়া ভয় 
এবং জোর করিয়া নানারকম কৌশলে অপরাধীর কাছ হইতে এমন সব কথা 
আদায় করা হয় যাহাতে নিজেরই €৩ হইতে পারে । কোন গণতান্ত্রিক 
দেশে কখনও তাহা হওয়া উচিত নহে । যে অপরাধী তাহার বিচার করিবেন 
,নিরপেক্ষ বিচারক, তাহার জন্ত সাক্গীসাবুদ তদন্ত প্রমাণার্দ যাহা! কিছু 
প্রয়োজন তাহা! আদালতে উভয়পক্ষ বিচারকের সামনে উপস্থিত করিবে । 
তাহ। 'না করিয়া রা যদি বিচারের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে তাহ! হইলে গণতন্ত্রে 
কোন অস্তিত্বই থাকে না। কারণ গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্রের বিরুদ্ধেও যেকোন 
ব্যক্তির অভিযোগ থাকিতে পারে এবং সে ন্যায়বিচারের জন্য আর্দালতে 
বিচারকের কাছে উপস্থিত হইতে পারে । কাজেই আইন ও ন্যায়-অন্তায় 
বিচারে যদি গবর্মেণ্ট হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে সেই গবর্মমেন্টকে 
কোনমতেই গণতাক্ত্রিক গবর্মমেণ্ট বলা যায় না। এইজন্য আইনগত এই 
মূল অধিকারগুলিকেও ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকার বলিয়। স্বীকার 
করা হুইয়াছে। 


৪। শোষণনুক্তির অধিকার (২৩ ও ২৪ ধারা)। মানুষের 
অসহায় অবস্থ। ও আধিক অনটনের সুযোগ লইয়া মানুষকে শোষণ করার 
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মতো * বড় অপরাধ সমাজে আর নাই । আগেকার দিনে জোর করিয়া 
মান্ষকে বেগার খাটানো৷ হইত, যে-কোন শ্রমসাধা কাজ করানো হইত, কিন্ত 
এখন আর তাহা করিবার উপায় নাই। জোর করিয়া কাহাওও শ্রম বা 
মেহনত, আদায় করিধার ক্ষমত! কাহার'ও নাই, মানুষ নিজের ইচ্ছ।য় মেহনত 
করিবে এবং তাহার ন্যাষা মূল্য বা পারিএমিকও সে পাইবে ।  ইহাকেই 
শোধষণমুক্তির অপিকার বল। হয়। 


৫| পমগত স্বাধীনতার ভআধিকার (২৫ হউতে ২৮ ধারা)। 
প্রতোক ব্যক্তিব নিজন্ব ধাানধারণ। ও বিশ্বাদ অনুযাণী ধম্নত গ্রহণের ও 
ধমচবণের স্বাধীণতা একটি 'মীলিক অধিকার । কেহ কাহারও ধ্মণচণে 
খাহাতে বাধা দিতে ণা পারে রাহী ভাহ! দেখিখে এব" বাহে চোখে সকল 
ধন্‌ই সমান মধাদা পাইবে । এককথায় আরও পগিক্কাথ করিয়া বশ যায় যে 
ভারতপাত্রী ধের বণাপারে একেবারে নিরপেক্ষ থাকবে, রঃ ধমেও প্রত 
কোন পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিবে ন।। 

এই অধিকার প্রসঙ্গে একথাও বলা হইয়াছে যে সংখ্যালখু সপ্প্রদায়গুলির 
(70010011183) নিজন্ব ধর্ম সংস্কৃতি তায! ইত্যার্দিব সংরক্ষণ ও সমৃদ্দিঝ জন্য 
বাই সর্বতোভাবে পোষখকতা করিবে | অথাৎ্থ চোট ছোট খে-সব সম্প্রধায় 
বা জাটঙিউপজাতি গারতে আছে তাহাদের উপর জোর করিয়া কোন উন্নত 
ও সমৃদ্ধ ভাষা ব! সংস্কৃতি চাপাইয়। দেওয়া হইবে চা। তাহাদের নিজেদের 
ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্দীক্ষারও ঘখাসম্ভব স্বন্দোবস্ত করা হইবে। 


৬। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অপিকার (৩১ পারা)। সংবিধানের 
এই ধারাটিতে প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মৌনিক 
অধিকার স্বীকাব করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে আইনসম্মত উপায়ে 
ছাড়া কাহকেও কোন বাক্তিগত সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত কব! 
হইবে না। “আইনসম্মত উপায়ে" কথাটি রাখা হইয়াছে এইজন্য যে কোন 
কোন ক্ষেত্রে জনসাধারণের ও সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে রাহ্ের তরফ হইতে 
কাহারও ব্যক্তিগত সম্পর্তি দখল করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। যেমন 
রাষ্ট্রীয় কলকারখানা, নগর, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, সমবায়-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি 
প্রতিষ্ঠার সময় কাহারও ভূসম্পত্তি হয়ত রাহী দখল করিতে পারে। সেজন্য 
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সম্পত্তির মালিককে স্যাধ্য ক্ষতিপূরণ দিয়া তাহা দখল করিবার ক্ষমতাও 
রাহের আছে। 


৭। বিধিসম্মত প্রতিকার দাবীর অধিকার (৩২ ধারা)। 
বিধিসম্মত প্রতিকার দাপীর অধিক[39 (9070501601107)8] 191090109 ) 
প্রতেতক ভারতীয় নাগরিকের মাছে 1 মর্থাৎ সংবিধানে নেসমস্ত অধিকার 
আমাদের দেগনা হইয়াঙ্কে (পুবে খহ! আলোচনা করা হইল) তাহা কান 
কারণে খব করা হইতেছে ঠাখবা তাহা হতে বঞ্চিত হইতেছি মনে কঙিলে 
আমবা তাহার প্রাতকার দাবী করিতে পারিব। তবে বিখিসম্মতভাপে 
ভারতের সুপ্রিমকোর্টের কাছে আমাদের প্রতিকার বা বিচার প্রার্থনা করিতে 
ভইবে। এই ব্চাৰ প্রার্থনার গধিকার প্র-তাক ভারতীয় নাগপিকেন আছে। 

'এই সা.হটি হইল ভারঠার শাগরিকদের মৌলিক 'গধিকার। সংব্ধানের 
যুখবন্ধে “ আদর্শে কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে তাভ।ত অনেকটা এই মৌলিক 
অধিকার রচণায় দানিয়া গওয়া হইয়।তে | মৌলিক মধিকারগুলি এই আদশেরই 
গ্রকাশ, কারন এইগুলির মপে) স্যাম্রবিচান সাগা মৈরা ও স্বাধীনতার শীতি- 
গুলিকেই রূপ এওয়া হইয়াছে । 


ভারতরষ্ঁর দিগ দর্শী নীতি 

মৌলিক অধিকার ছাড়া সংধধানেব আরও 'একটি গুরুতপূর্ণ অংশ 
আছে বাহারকে 19107500159 177110011016৭ 01 30810 170110% 
বল! হয়। কোন্‌ নীতি আবলন্ধন করিয়। ভারতর।ষী পরিচালিত 
হইবে, তাহাই এই মংশে ব্যাগ করা হইয়াছে । এইজন্য উহাকে 
আমরা ভারতরাধের দিগদর্শী নীতি” বলিতে পারি। একটি বথ। 
মনে রাখ! দরকার এই নীতি প্রসঙ্গে । ইহা 'নীতি', কোন বিধান 
বা আইন মহে। মর্থাং কতকগুণি নীতি ভারতরাহের পালনীর 
কলিয়৷ সংবিধানে উল্লেখ করা হইয়াছে । এই মীতিগুজি রাহেঁর কর্ণধার ধাহারা 
তাহারা সবসময় প।লন করিতে নাও পারেন । দি তাহাবা পালন না করেন 
তাহা হইলে আমর। বাষ্ নীতিচ্যূত হইয়াছে বলিয়া ছঃখ করিতে পাবি, 
বাহিরে আন্দোলন করিতেও বাধ! নাই, কিন্তু মৌলিক অধিকার ক্ষুণ হইলে 
যেমন স্ুুপ্রিমকোর্টে হ্যায়পালের দ্বারস্থ হইতে পারি প্রতিকারের জন্য, এক্ষেত্রে 


নূতন ভারতবাই ৪৪৫ 
তাহা পারি শা । অর্থাৎ ধাইকে জোর করিরা ব। আইনের ভর দেখানহুয়। 
এই শীত পালন করিতে বাধ্য করা সম্ভব মহে। মানুষের ব্যক্তিগত চপ্রিত্ 
'থমশ, এই নীতিগুপিও তেখশি বাষ্টার চরিত্রের উপাদান । ইহা পালন করা 
বা মা-কণা রাহর ইচ্ছাধীণ। 1দগশী নাতির প্রধান উদ্দেগ্ত এইভাবে প্রকাশ 
কণা হহয়াছে £ 

জনকল্যাণের লক্ষ্য সামনে রাখিয়া ভারতরাষ্ট্রের চেষ্টা 
হইবে আধিক সামজিক ও রাষ্ট্রিক স্থবিচারের উপর 
প্রতিষ্ঠিত একটি নৃতন সমা'জব্যবস্থ প্রবর্তন করা । 


জপকল]াণের এই উদ্দে সাধণের জগ্ঠ এ-শীত খে-ক্ষেঞজে ধে-সময় গ্রহণ 
ক দখ্কার তা গ্রহণ করিতে বাঙ্রের পরিচালকরা [দ্বধ। করিবেন না। 


নী(তগুলি এই £ & 
১। প্রত্যেক কমক্ষন নারী ও পুরুষের জীবিকার সংস্থানের যখাসস্তব 
বাবস্থা! করা। 


১। সমান কা ও এহণতের জন্য সণাণ বেগ দেওয়। | 

৩। বাঞ্ের আথিক সংগতি ৩ উন্নাতর সহিত পাঞজস্ত এনা খতিদুৎ 
সম্ভব__ ও 

(ক) প্রক্োক শাগরিকের কমসংহাণ করা । 

(খ) প্রতেকের শিক্ষার ব্যবস্থ। করা । 

(গ) বাধক্যে, অস্ুখবিন্তখে ও ৬গ্ভ কারণে বর্মশক্তিহাণি হইলে ,আখিক 
সহাখ/; করা ব1 উপযুক্ত কাজের খ্যখস্থ। কর। ॥ 

(ঘ) কাজকর্মের ও মেহণতের পরিখেশ বথাসম্তব স্বান্থ্াকর ও মানুষের 
উপোগা কণা; 

(৬) প্রত্যেক মেহনতী মানুষের জীবণধাত্রার মাণ উন্নত কণা এখং আরাম- 

বিাম ও আনন্দ উপভোগের অবসর ও সুখোগ কাযা দেওয়া । 


অর্থনীতিক কর্মনীতি 
ভারতপাহের 'দিগ রশ” নীতির মধ্যে সংবিধানে অর্থনীতিক কর্মনীতিও 
ব্যাখ্যা করনা হইয়াছে । বর্তমান যুগে এই কর্মনাতির গুরুত্ব অত্যধিক। 


৪৪৬ সমাজবিদ্। প্রবেশিকা 


কারণ রাষ্নীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, শিল্পনীতি, কৃষিনীর্তি, সাংস্কৃতিক 
নীতি__সমস্ত নীতির মুল হইল এই অর্থনীতিক কর্মনীতি। অন্যান্ট 
কর্মনীতির মধ্যে যত বড় বড় আদর্শ, নীতিকথা বা আশ্বাসবাণী ঘোষিত 
হোক না কেন, তাহার সত্যতা সততা ও বাস্তবতার যাচাই হইবে এই 
অর্থনীতিক কর্মনীতির কষ্টিপাথরে। সেইজন্ত সংবিধানে ভারতরাষ্রের 
অর্থনীতিক কর্মণীতি প্রসঙ্গে যাহা বল হইয়াছে তাহার গুরুত্ব এত বেশী। 
এই নীতি হইল-__ 

১। সমাজের পাধিব ও অর্থকরী ধনসম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা 
€(০0০/109291)1]) %20 2010৮01 ০% 0119 1708/09118]  189001093 ০1 6109 
00171010010 ) এমনভাবে বণ্টন করা হইবে যাহাতে ভারতের সবাধিক 
সংখ্যক জনসাধারণের কল্যাণে ও স্বার্থে তাহ! নিয়োজিত হইতে পারে। 
রাষ্ট্রের ইহাঁও লক্ষ্য থাকিবে ধাহাতে দেশের ধনসম্পদ ও ধ্নোৎপাদন ব্যবস্থা 
মুষ্টিমেয় লোকের আয়ত্তে না আসে এবং তাহাতে বৃহত্তর জমসমাজের 
্বার্থহানি শা হয়। 

"২। এই অর্থনীতিক কর্মশীতি প্রয়োগকালে রাষ্ট্রের সতর্ক দৃষ্টি থাকিবে 
অমজীবীদের, শিশু ও ঘুবকদের স্বাস্থা ও কর্মশক্ির উপর । যাহাতে শ্রমজীবী- 
দেখ মহনতেব এবং শিশু ও যুবকদের কর্মক্ষণতাগ অপবায়, অপবাবহার ও অগ্ায় 
প্রয়োগ না হয়, অথবা কোণ অসামাজিক ৬ অবাঞ্ধনীয় কাজে তাহাদেব নিযুক্ত 
না কর! হর, তাহাও রাষ্ীকে দেখিতে হইবে । কর্মক্ষেত্রে শোষণ, ছুনীতি ও 
অসাধুতার পথ বন্ধ করিতে হইবে । 

এই কর্মমীতির মধ্যে ভারতপাহের যে আর্দিক আদর্শ পরিস্ফুট হইয়া 
উঠিয়াছে শাহ «সাশ্ত!লিজ মণ বা সমাজতন্ত্রের আদর্শ। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য 
হইল, সম।জের ধনসম্পদ ও ধণোংপাদণ মুষ্টিমেয় লোকের ব্যক্তিগত মালিকানার 
কবল হইতে যুক্ত করিয়! জাতীয় স্বার্গে রাষ্ট্রায়ত্তে আনা এবং যতদুর সম্ভব 
উৎপন্ন সম্পদের বণ্টনব্যবস্থায় বৈধমা ও অসমা দূর করা। সংবিধানের 
আধিক কর্মনীতির মধ্যে যে আদর্শের কথা বলা হইয়াছে তাহা যে সমাজ- 
তান্ত্রিক আদর্শেরই অনুরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতরাধের আদর্শ 
তাহা হইলে 'জনকল্যাণ' ( 91879 01 (6179 [0907016 ) ও সমাজতন্ত্র 
(8901811520 )। 


নৃতন তারতরাষ্ট্র 8৪৭ 


ভারতরাষ্ট্রের অন্যান্য কর্মনীতি 

অর্থনীতিক উদ্দেশে? কথা ঘোষণ। করিয়া সংবিধানের অন্তান্য 
কর্মনীতিও নির্দেশ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে ভারত- রাষ্ট্রের 

লক্ষ্য হইবে-_ 

১। আধুনিক যুগোপযোগী বৈজ্ঞামিক উপায়ে কৃষিকাজ ও পশুপালনের 
ব্যবস্থা করা । 

২। পঙ্লী অঞ্চলে কুটিবুশিল্লের উন্নতি করা। 

৩। পুষ্টিকর খান, জীবনযাত্রার মান ও জনন্বাস্থ্যের উন্নতি করা । 

| মাদকদ্রব্য ও পানীয় গ্রহণ বন্ধ করা । 

৫€1| ১৪ বছর বয়ল পর্যস্ত বালক-বালিকাদের বিনা বেতনে হবশ্টিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা করা। 

৬। গ্রামে গ্রামে পঞ্কায়েখ' গঠন করা। 

11 বিচারবিভাগকে শাসনবিভাগ হইতে পৃথক কণা । 

৮। সারা ভারতে দেওয়ানী আইন 'একপকম করা । 

৯। এতিহাসিক কীতিচিহ্ন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা । 

১০। তপশীল জাতি, তপশীল উপজাতি ও জনগোষ্ঠী এবং অন্তান্ঠ সংখযা- 
লঘু ছুবল সম্প্রদায়ের আধিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ অক্ষু রাখা। 

১১ আস্তজজীতিক শান্তি ও নিরাপত্ত। রক্ষার চেষ্টা করা, আন্তর্জাতিক শবিধি- 
বিধান পালন কা এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিবাদ-বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য 
যথাসাধ্য চেষ্টা করা । এইসব কর্মনীতির মধ্যেও ভারতপাষ্টের 'জনকলযাণ? ও 
'সমাজতন্ত্রের আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে । 

স্বংবিধানের মুখবন্ধে (727:9870019) যে আদর্শের কথ! বলা হইয়াছে__ 
্যায়বিচার লাম্য মৈরৌ স্বাধীনতা-_ত্তাহাই পরে “দিগ-দরশা নীতির (10179906159 
7১710010198 ) মধে] পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা হইয়াছে । এই নীতিগুলির সহিত 
পরিচয় থাকা প্রত্যেক ভাৰতীয় নাগরিকের আবশ্তক। কারণ এই নীতির সহিত 
পৰিচয় থাকিলে ভারত-সরকার বিভিন্ন পঞ্চবাধিক যোজনার ভিতর দিয়া কৃষিকাজ 
শিল্পবাণিজ্য শিক্ষাসংস্কৃতি সমাজকল্যাণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সংবিধানের নীতিসম্মত 
কাজ করিতেছেন কিনা তাহ! আমরা বিচার করিতে পারিন। কোথায় এই 


শি 


৪৪৮ সমাজবিদ]। প্রবেশিকা 


.নীতিব অমর্যাদা হইতেছে তাহাও আমরা বুঝিতে পারিব এবং বুঝিতে পাকলে 
সরকারী কাজকর্মের আলোচন| ও সমালোচনাও করিতে পারিব। সমাজ- 
সচেতন বুদ্ধিমান ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নাগরিকদের এই আলোচনা-সমালোচনা 
যে-কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সচলতা! সক্রিয়ত। ও অগ্রথতির জন্য একান্ত প্রয়োজন । 

নৃতন ভারতবাধব প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সংবিধানের এই “মৌলিক অধিকার, 
ও ধ্দিগ্রশী নীতির মধ্যে ফুটিয়া উঠিরাছে। সংবিধানের অন্যান্টি বিষয়গুলি 
প্রধানত ভারতবাধ্রের শাসন-সংগঠন সম্পকিত। তাহার মধ্যে ভাবতেও 
রাষ্ট্রীয় গঠন ও প্রশাসনিক ( &0.001701501655 ) ব)বস্থার কথা আলোচনা 
কথা হইয়াছে । প্রত্যেক গাগরিকের এই রাষ্ীয় গঠন ও শাসশব্যবস্থা 
সম্বন্ষেও পরিক্ষা ধারণ খাক! দরকাণ। খেদেশে আমরা বাপ কবি সে- 
দেশের গবর্ণমেন্ট কিভাবে গঠিত হম, কিতাবে তাহার রাষ্ট্র কাজকর্ম ৮লে, 
তাহ! শ। জানলে আমরা 'যোগা নাগরিক” খলিয়া পরিচয় দিতে পারিব না। 
নাগরিক হিসাবে আমাদের খাহা ক্তব্য তাহাও পালণ করা সম্ভব হইবে না। 
এইবার আমরা সেইজন্য ভারতগ্নাষ্ত্রেরে গড়ন ও তাহার শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে 
আলোচন] কগিব। 


৩, নী 
ভারতরা্ের গড়ন 
'! ভারতবাষ্রের গড়ন (5৮:৪০:০১) হুইল “ফডারাল', অর্থাৎ কতকগুলি 
রাজের 'কেডারেশশ' হইল ভারতরাষ্্ী। “কডারেট' (এবশেষ্ত? ) হইতে 
ফেডারেশন” (বিশেষণ? ) হইরাছে । 40199801920 কথাটি ইংগেজী কথা, 
ইহাপ অর্থাক? অক্পপোডের নৃতণ ইংরেজী অভিধাণে “ফেডারেশন কথার 
এই অথথ লেখা আছে 
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[00 81105105115 06001181 00৮6171761)0 70 0011.101 107612) 


18175, 7)8000001 09191706১ 810,116 444675020 19077975 
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কতকগুলি রাজ্য (1368/69 ) একত্রে মিলিত হইয়। যর্দি কোন গবর্ণমেট গঠন 
করে এবং রাজ্যশাসনের ব্যাপারে কতকগুলি বিষয় নিজেদের হাতে বাখিয়! 
বৈদেশিক ব্যাপার, রাষ্ীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার মতো! গুরুবিষয়গুলি বছি 


মৃতন ভারতরাই ৪8৪৯ 


সেই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে সেই গবর্ণমেন্টকে, 
'ফেডারেশন+ বা 'ফেডারাল গবর্ণমেন্ট” (যুক্তরাষ্ী ) বলা হয়। নুতন সংবিধান 
ভন্থুযায়ী ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এইভাবে কতকগুলি রাজ্যের সম্মিলনে গঠিত 
হইয়াছে বলিয়া! ভারতরাইকে 'যুক্তরাহই” বলা হয়। 

বর্তমানে ভারত-যুক্তরা্র ১৫টি রাজ্য (9369899) এবং ৬টি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন 
অঞ্চল ( 0101010 [9060259 ) লইয়া গঠিত । রাজাগুলি হইল £ 


১। অন্ধ প্রদেশ ৬। গুজরাট ১১। মধ্যপ্রদেশ 
২। আসাম ৭। মহাাষই ১২। উত্তরপ্রদেশ 
৩। বিহার ৮। মহীশূর ১৩। রাজস্থান 

৪।| পশ্চিমবঙ্গ ৯। কেরল ১৪। পাঞ্জাব 

৫ উড়িয়া ১*। মাদ্রাজ ১৫। জন্মু ও কাশ্মীর 


ইহা ছাড়া ৬টি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চল হইল £ 
১। দিল্লী ২। হিমাচল প্রদেশ ৩। মণিপুব 
৪। ত্রিপুরা ৫। আলন্দামান-নিকোবর ৬। লাক্ষা মিনিকয় ও আমিন দ্বীপ 


অদূর ভবিষ্যতে উত্তরপূর্বাঞ্চলে নাগাভূমিকে যদি স্বতন্ত্র রাজোর মর্যাদা দেওয়া হয় 
( দেওয়া হইবে বলা হইয়াছে ) তাহা হইলে রাজ্যসংখ্যা হইবে ১৬টি। কেন্দ্রীয় 
শাদনে ফরাসী উপনিবেশগুলি ও পতু”গীজ উপনিবেশগুলি আসিবার পর ইউনিয়ন- 
অঞ্চলের সংখ্যা ৮টি হইয়াছে । এতগুলি রাজ্য ও অঞ্চল লইয়৷ ভারতরাহের 
যুক্তরাষ্্রীয় কাঠামটি গড়া হইয়াছে। 

পূর্বের ডেফিনিশনে? বা সংজ্ঞায় বল! হইয়াছে যে যুক্তরাজোর বৈশিষ্ট্য হইল-- 
সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে কতকগুলি বিষয় নিজেদের আয়ত্ে এবং 
কতগুলি কেন্দ্রীয় আয়ত্তে রাখিতে সম্মত হয়। এই সম্মতি ছাড়া যুক্তরাজ্যের 
বনিয়াদ মজবুত করিয়া গড়া! যায় না। ভারত-যুক্তরাষ্রেও এই ধরনের শাসন- 
ব্যবস্থ। গ্রহণ করা হুইয়াছে। বিধয়গুলিকে তিনতাগে ভাগ করিয়।৷ কতকগুলি 
রাখা হইয়াছে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে, কতকগুলি রাজ্য-সরকারের অধীনে, 
আবার কতকগুলি উভয়েরই অধীনে । কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন বিষয়ের সংখ্যা 
প্রায় ১*, রাজ্যসরকারের অধীন বিষয়-সংখ্যা ৬৬, এবং উভয় সরকারের 
অধীন বিষয় ৪৭। ইহার বিস্তারিত তালিকার প্রয়ো্ধন নাই। কয়েকটি 

২৯ 


$৫$  সমাঁ্বিষ্ঠা প্রবেশিকা! 


প্রধান বিষয়ের নাম দেওয়া হইল। কেন্দ্রীয় ভারত-সরকারের অধীন বিষয়ের 
মধ্যে প্রধান ছইল £ 


ফেন্দ্রীয় পরিগালনাধীন বিষয় 
দেশরক্ষা বিজার্ড ব্যাঙ্ক 
সামরিক বাহিনী স্টেট ব্যাঙ্ক 
যুদ্ধ ও শাস্তি মুদ্রা 
আণধিক শক্তি বীম। 
বৈদেশিক বাষ্নীতি লোকগণন। ( 09108905 ) 
জাতিসংঘ (টে. টব. 0.) পোস্ট-টেলিগ্রাফ 
রেলপথ বেতার 
বিমান আস্তর্জাতিক বাণিজ্য 
বন্দর লবণ ও আফিম 


বিষয়গুলি দেখিলেই বুঝিতে পার। যায়, এগুলি সমগ্র ভারতের স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত 
হওয়া প্রয়োজন । সেইজন্ত এই বিষয়ের কোনটিকেই একটি কোন রাজ্যের 
স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া যায় না এবং দিলেও তাহা কোন রাজ্যের পক্ষে বহন 
করা সম্ভব নহে। 

প্রাদেশিক রাজ্য-সরকারের অধীন বিষয়সংখ্যা ৬৬টি, তাহার মধ্যে প্রধান 
হইল এইগুলি £ 


প্রাদেশিক রাজ্যের অধীন বিষয় 
রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খল! রাস্তাঘাট 
গুলিস বিচার জেল পরিবহণ 
স্থানীয় স্বায়ভ্তশাসন ব্যবসা-বাণিজ্য 
কৃষি মৎস্য, পশুপালন 
শিক্ষা সমবায় আন্দোলন 


নেচে 
বিষয়গুলি প্রাদেশিক রাজের আয়তেই থাকা উচিত, থাকিলে তারতের বৃহত্তর 
স্বার্থের হানি হইবার সম্ভাবন! নাই। 


কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উত৩তয় সরকারের অধীন বিষয়সংখ্যা ৪৭টি; তাহার মধ্যে 
প্রধান হইল এইগুলি £ 





ভারতরাহেঁর গড়ন 


৪৫৪ ” সমাজবিদ্ভ! প্রবেশিক। 


10910007610 17090100110 181) & 02118009106 100 ০1 *£০05০0- 
09706 08980 ০ 010159798]1 80016 17%17010198.৮ ইহার অর্থ হইল -_ 

ক। ভার্তরাই একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র । 

খ। ভারতরাহেঁর গবর্ণমেন্ট 'পার্গামেন্টারী” ব! গ্লণতাস্ত্রিক | 

গ। এই গবর্ণমেপ্ট সকল প্রাপ্তবয়ক্ষের ভোট দ্বার৷ গঠিত। 
তারতের যে গবর্ণমেণ্ট শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাহা "পার্লামেন্টারী 
গবর্ণমে্টঃ। এই গবর্ণমেন্ট কাহাকে বলে? ইহাকে 'ক্যাবিনেট গবর্ণমেষ্টঃ 
বা মন্ত্রিসতা-শাসিত গবর্ণমেণ্ট বলা হয়। অর্থাৎ ইহ! গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট তো 
নিশ্চয়, কিন্ত ইহার বৈশিষ্ট্য হইল এই যে একটি মমন্ত্রিসতা” (08৮109%) সমস্ত 
শালনকার্ধ পরিচালনা করেন। মন্ত্রিসভা কিতাবে গঠিত হয় তাহ! পরে 
আলোচনা করিব। তাহার আগে গবর্ণমেণ্ট কিতাবে পরিচালিত হয় তাহ 
বলা দরকার । 

যে-কোন রাষ্র পরিগালনা করিতে হইলে তিনটি জিনিস না হইলে চলে 
না। যেমন 

১। কতকগুলি আইনকানুন প্রণয়ন করা দরকার, তাহ! না হইলে কিছুই 
কর! সম্ভব নহে। 

২। আইন অনুযায়ী দেশ শাসনের ব্যবস্থা করা। কেবল আইন পাশ 
করিলেই চলিবে না, সেই আইন কার্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া দেশের শাসনকাজ 
চালাইতে হইবে। 

৩। আইন কোথায় মানা হইতেছে, কোথায় হইতেছে না! তাহ! বিচার 
করার ব্যবস্থা করা । 

এই তিনরকমের ব্যবস্থা লইয়াই গণতান্ত্রিক রাহেঁর শাসনব্যবস্থা, ইহার 
কোনটিকে বাদ দেওয়া চলে না। এক-একরকমের ব্যবস্থা এক-এক বিভাগের 
অধীন। আইনকানুন যে-বিভাগে প্রণয়ন কর! হয় তাহাকে বলে “আইন- 
বিভাগ” বা! 10615196976 ; আইন অনুযায়ী দেশের শাসনকার্য যে-বিভাগ 
পরিচালন! করে তাহাকে বলে 'শাসন-বিভাগ' বা [7909615৪; আইন মান! 
বান! মানার বিচার করে ষে বিভাগ তাহাকে বলে “ধিচার-বিভাগ” বা 
1018:.। তাহা হইলে মন্ত্রিসভা শালিত গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের বিভাগ 
থাকে তিমটি-_আইন, শীলন ও বিচার। এখম দেখা যাক ভারতরাহে এই 
বিভাগগুলি কিতাবে গঠিত । মনে রাখা দরকার যে এই বিভাগগুলি কেন্দ্রীয় 


নূতন ভারতরাই 8৫৫ 


বা ইউনিয়ন সব্বকারের এবং প্রাদেশিক রাজ্য-সরকারের উভয়েরই থাকিবে।, 
কারণ সর্বভারতীয় শাসনকার্ষের অন্য কেন্দ্রীয় সরকার আছে, আবার প্রাদেশিক 
রাজ্য শাসনের অন্য রাজ্য-সরকারও আছে। কাজেই 'আইনবিভাগ", 'শাসন 
বিভাগ” ও 'বিচারবিভাগ, উতয় সরকারেরই থাকিবে। | ও 


১৮ ভারতরাষ্ট্রের আইনবিভাগ 


কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের যে আইনবিতাগ তাহারই 
নাম "পার্লামেন্ট । এই পার্লামেন্ট রাইপতি ও ছুইটি সতা লইয়া গঠিত--একাট 
বাজ্যসভা (0080001] 01 98898), আর একটি 'লোকসতা। (70888 ০0 
(109 7901019 )। 


রাজ্যলভ। | কেন্দ্রীয় রাজ্যসতার সান্তদংগ| ২৫০ জনের বেশী হইতে 
পারিবে না। সদস্যদের মধ্যে সাহিত্য বিজ্ঞান সমাজসেবা! ও শিল্পকলা__এই চারটি 
বিষয়ে কৃতবিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে স্বয়ং রাইপতি ১২ জন সদশ্ত সব সময় 
মনোনয়ন করিতে পারিবেন। বাকি ২৩৮ জন হইবেন রাজ্য এবং কেন্দ্রীয়” 
শাসনাধীন অঞ্চলের প্রতিনিধি ৷ রাজ্যের বিপানসভার নিধাচিত সদস্যর! কেন্দ্রীয় 
রাজ্যসভার সাস্যদের নিরাচন করিবেন। বর্তমানে কেন্দ্রীয় রাজ্যসভায় 
২৩৬ জন সদশ্য আছেন । ্ 

রাজ্যসভার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হইল ইহা একরকম স্থায়ী সভা বিশেষ । 
লোকসভার সদশ্যরা যেমন পাচনছর অন্তর সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত হন, রাজ্য- 
সভার সদস্যর! তাহ! হন না। ইহার নিয়ম হইল ছুই বছর অন্তর সভার তিন- 
ভাগের একভাগ সাম্য অবসর গ্রহণ করিবেন এবং পুনরায় নিবাচন ও মনোনয়ন 
হার! তাহাদের শূন্য আসন পূরণ করা হইবে। 


লোকলন্ডা। কেন্দ্রীয় লোকসভার সান্যরা সাধারণ নির্বাচনে ভারতের 
প্রাপ্তবয়স্ক জনসাধারণের দ্বার! নির্বাচিত হন। সংবিধানে বলা হইয়াছে যে 
কেন্দ্রীয় লোকসভা ৫২০ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে । প্রয়োজন বোধ করিলে 
রাষ্পতি ইতাবতীয় সম্প্রদায়ের (40819-7018105 ) ভুইজন সদস্য লোকভায় 
মনোনয়ন করিতে পারিবেন। বর্তমানে লোকসভার শান্যসংখ্যা ৫০৬ অন। 
পতুর্গীজ উপনিবেশ গোয়ার মুক্তির পর দ্রাদর! ও নগর হাবেলি হইতে রাধপতি 


৪৫৬ সমাজবিচ্া প্রবেশিকা 


একজন লোকসভার সদস্য মনোনয়ন করিতে পারিবেন স্থির হইয়ার্ছে। তাহ 
হইলে লোকনতার সাস্যদের সংখ্যা হইবে ৫০৭ জন। 

(লোকসতার মেয়াদ সাধারণত ৫ বছর। ইহার মধ্যে রা পতি যে-কোন সময় 
ইহ] ভাঙিয়। দিতে পাবেন, আবার জরুৰী প্রয়োজনে একবছর মেয়াদ বৃদ্ধিও 
করিতে পারেন। সভার সদস্যরা তাহাদের কাজকর্ম নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে 
পরিচালনাব জন্য একজণ “মুখপাত্র (909819:) ও সিহকারী-মুখপাত্র 
(19085 80৪11) নিবাচনঘ করেন । 


রাঞ্য-সরকার । কেন্দ্রীয় সবরক!রে যেমন ব্বাষ্্রপৃতি এবং রাজ্যসভা ও 
লোকসভা লইয়| 'আইনবিভাগ? গঠিত, তেমনি প্রার্দেশিক রাজ্া-সরকারে 
রাজ্যপাল ( (0%:3170£) এবং “বিধান-পরিষদ” (1,981818619 0090.001] ) 
ও বিধানসভা” (1,9৫1১12019 4১938107001 ) লইরা “আইনবিভাগ' গঠিত। 
সকল রাজ্যে অবপ্ত দুইটি সভা ম।ই- যেমন আসাম, গুজরাট, কেরল, উড়িস্তা ও 
রাজস্থান। এঁই পাটি রাজ্যে একটি করিয়া সভা আছে এবং তাহাকে “বিধান- 
শভা" কলা হয়। ধধ্যপ্রদেশে “বিধান-পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হইলেও 
আজও তাহ! গঠিত হয শাই। সুতরাং একটি বিধানসভা এখন ছয়টি 
রাজো আছে। 

. বিধান-পরিযদ। কোন প্রদেশের বা রাজোর 'বিধান-পরিষদে'র বা 
কাউন্সিলের সদশ্যসংখ্য! সেই রাজ্যের “বিধানসভার, বা আযাসেম্বলির মোট সদস্তের 
তিনভাগের একভাগের বেশী হইবে না এবং ৪* জনের কমও হইতে পারিবে না। 
এই সদস্যর! এইভাবে নিধ।টিত হইবেন-_ 

মিউনিসিপালিট, জেলাবোর্ড প্রভৃতি 

স্বায়ন্তশাসন-প্রতিষ্ঠানগুলি ছ্বারা_-& 

বিধানসভার সদস্যদের ঘারা--উ 

অস্তঙত তিন বছবের রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের দ্বারা-__চহ 

মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের দ্বারা 
বাকি সদস্যদের মনোনয়ন করিবেন রাজ্যপাল। সাহিত্য বিজ্ঞান সমাজসেব 
শিল্পকল1 ও সমবায় আন্দোলনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে তিমি বিধান- 
পরিষদের এই সদশ্যদের মনোনয়ন করিবেন । বিধান-পরিষদের সতাদের মধ্য 
হইতে নিবাচিত একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি থাকেন । 


নূতন ভারতগাঞ্ ৪৫৭ 


বিধানসভ1। রাজ্যের বিধানসতার সদস্য ৫০* জনের বেশী হইবে না, 
অথবা ৬০ জনের কম হইবে না। প্রদেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের! প্রত্যক্ষতাবে 
সন্তদের নিবাচন করিবেন। বিধানসভার স্তদের মধ্য হইতে একজন 
“মুখপাত্র” বা “স্পীকার, এং একজন “সহকারী-মুখপান্জ খা 'ডেপুটিস্পীকার' 
শিবাচিত হন। 

কেন্দ্রীয় লোকসভার মতো প্রাদেশিক বিধানসতাব দেয়াদও ৫ বছর | 
তবে রাজ্যপাল প্রয়োজনবোধে ইহা আগেই তায় দিতে পারেন, আবাএ 
একবছর মেয়াদ বৃদীও করিতে পাবেন। 


আইন প্রণয়নের ক্ষমতা । কেন্দ্রীয় সরকাথ ও রাজা সরকারের 
'আইনবিভাগ” ([,6819185879 ) কিভাবে গঠিত তাহা আলো্ণা বরা 
হুইল । এইবার এই বিভাগের আইন প্রণয়নের ক্ষমত। কি আছে নং-আছে 
তাহা আলোচনা করা! হইবে | 

আগে থে ফেন্দ্রীয় পরিচালনাধীন বিষয়গুলির কথা উল্লেখ করা ভইগাছে__ 
দেশর, আণবিক শক্তি, যুদ্রশাপ্তি, “রলপথ, ব্যাগ, যুদ্র। বীমা ইত্যাদি 
তাহার ধে-কান ব্ষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেন্্রীয় পালামেন্টের 
আছে। তবে কেন্দ্রীয় কোন আইশের সহিত যদি রাজা-সরবার তনুদো দত 
কোম আইনের বিরোধ বা অসংগতি ঘটে, 'ভাহা হইলে অসংগত অংশটুকু 
আইন হইতে বাতিল করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের আইমই গৃহীত হইবে। 

প্রাদেশিক রাজের অধীন বিবযগুলি সম্বন্ধ আইণ প্রণয়নের ক্ষমতা 
রাজ্যের বিধানমণ্ডলের (8889 [.80151810)9 ) আছে । ড৬য় সরকারের 
এলাকাধীন বিষয় সম্বন্ধেও আইন প্রণরনের ক্ষমতা রাজ্যের বিধানমগুলের 
আছে, তবে তাহাতে কেন্দ্রীয় আইণের সহিত কোন বিরোধ বাধিলে বরোধের 
অংশটুকু বাতিল করিয়। দিতে হইবে। 


রড 
ভারতরাষ্ট্রের শাসনবিভাগ 
আইনবিভাগের পর শাসনবিভাগের (77%80001%8 ) বিষয় আলোচ্য। 
আইনবিভাগে আইনকানুন প্রণয়ন করা হয় রাষটীয় শাসনকার্ণ পরিচালনার 
জন্ত। এই শাসনের দায়িত্ব থাকে শাসনবিভাগের উপর | 


৪৫৮ সম্জবিদ্য। প্রবেশিকা 


, কেন্দ্রীয় সরকার | কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগের সর্বময় কর্তা ুইলেন 
রাষ্্রপতি (689519906)। কিন্তু রাইপতি রাষ্ট্রের পতি হইলেও, কারধক্ষেত্রে 
তিনি শাসনবিভাগের্‌ কর্তা নহেন। ইংলগ্ডের রাজা বা রানীর সহিত কতকটা 
আমাদের রাইপতির তুলন! করা যায়। পদমর্যাদায় তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, কিন্তু 
দৈনন্দিন বাষ্রায় কাজকর্মে তাহার কোন ক্ষমতা নাই, অর্থাৎ থাকিলেও 
তাহা প্রয়োগ করার প্রথা নাই। আসল রাষ্ীয় ক্ষমতার অধিকারী হইলেন 
প্রধানমন্ত্রী (7১:1006 [010199£ ), তিনিই কার্ধক্ষেত্রে ভারতরাহেঁর প্রধান 
শাসনকর্তা । 


মন্ত্রিসভা । আগেই বলা হইয়াছে পার্লাদেণ্টোরী শাসনব্যবস্থা আসল 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা! থাকে মন্ত্রিসভার হাতে, প্রেসিডেন্ট বা রাইপতি মন্ত্রীদের পরামর্শ 
অনুযায়ী 'শাসনকার্য পরিচালনা! করেন। রা্পতি প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। 
তিনি থাহাকে খুশী নিযুক্ত করিতে পাবেন না। লোকসভায় যে দল 
সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, অর্থাৎ যে-দলের ( পলিটিকাল পার্টির) প্রতিনিধিদের 
সংখ্যা সবচেয়ে বেশী থাকে, সেই দলের নেতা বিনি তাহাকেই ডাকিয়া রাষ্ীপতি 
প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিতে অন্ুরেধ করেন। বেমন বর্তমানে ভারতীয় 
লোকসভায় সংখ্যাগর্ষ্ঠ দ্ূল হইল কংগ্রেসের এবং এই দলে নেতা হিসাবে 
পডিত জওহরলাল নেহকু হইলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর সহিত পরামর্শ 
করিয়া রাষ্্পতি মন্ত্রিসভার অন্তান্ত মন্ত্রী নিয়োগ করেন । অবশ্য কাজটা 
রাইপতি করেন না, প্রধানমন্ত্রীই মন্ত্রী-পর্দের যোগ্য ব্যক্তিদের বাছাই করিয়া 
রাইপতির অনুমোদনের জন্ঠ পাঠান। সাধারণত বাইপতি তাহা যথারীতি 
অনুমোদন করেন । 

মন্ত্রীসভাককে বলে 'ক্যাবিনেট' । সকল মন্ত্রী মন্ত্রিসভার সভ্য নহেন। 
মন্ত্রিসভাতুক্ত মন্ত্রী ধাহারা তাহাদের পদমর্যাদা ও ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী। 
তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য 'বাশ্মন্ত্ী, ( 2110196915 ০01 9809 ) ও উপমন্ত্রী 
(10908৮5 111701569£) থাকেন । মন্ত্রিসভা সম্মিলিতভাবে তাহাদের সমস্ত 
কাজকমের জন্য লোকসভার কাছে দায়ী থাকেন। তাহাদের কমণনীতি, 
পরিকল্পনা ইত্যাদি লোকসভার অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হয়, লোক- 
সভার সদ্রস্তরা তাহ! লইয়া আলোচনা-সমালোচনা করেন, তারপর তাহ৷ 
গৃহীত হয়। লোকসভার অধিকাংশ সভ্য যদি কোন মন্ত্রিসভার কাজকমে” 


নূতন ভাব্তবুষ্ট ৪৫৯ 


অনাস্থা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে মগ্ত্রিসতাকে পদত্যাগ করিতে হয় । 
পার্লামেপ্টারী গণতন্ত্রের ইহাই রীতি । 


রাজ্য-সরকার | প্রত্যেক রাজ্যের ( জন্মু ও কাশ্মীর ছাড় ) 
শীর্যস্থানে আছেন 'বাজ্যপাল' (0058100:) 1 রাধইপতি তাহাকে ৫ বছরের 
জন্য নিয়োগ করেন এবং ইচ্ছা করিলে তিনিই তাহাকে এই পদ হইতে 
অপসারিত করিতে পারেন। জন্যু ও কাশ্রীরের রাজ্যপ্রধান যিনি-_তাঁহাকে 
'সদর-ই-রিয়াসৎ বলা হয়, রাজ্যের আইনসভা তাহাকে নির্বাচন করেন | 
এই সদর-ই-রিয়াসংকে ভারতের বাইপতি জন্মু ও কাশ্মীরের রাদ্ধা প্রধান বলিয়া 
স্বীকার করেন না। নিয়ম অনুযায়ী রাজ্যপালই রাজ্যের প্রধান শাসনকর্তা, 
যেমন রাইগতি ভারতরাহেঁর । কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে রাজ্যপাল শাসনুকার্য পরি- 
চালনা করেন না, রাজ্যের মন্ত্রিসভাই (0০9001] ০: 1111180678 ) করিয়। 
থাকেন। মন্ত্রিসভার প্রধান হইলেন 'মুখ্যমন্ত্রী' (00191 11151809£ ), কাজেই 
রাজ্যের প্রধান শাসনতার মুখ্যমন্ত্রীকেই বহন করিতে হয়। 


মন্ত্রিসভা । রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করেন মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে 
মন্ত্রিসভা | বিধানসভার (56৮9 1599100]9 ) সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের যিনি 
নেতা তাহাকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং মন্ত্রিসভা গঠন 
করিতে অনুরোধ করেন | মুখ্যমন্ত্রী অন্যান্ত মন্ত্রীদের বাছাই করিয়া রাজ্য- 
পালের অনুমতি চাহিয়া পাঠান, ধ্নাজ্যপাল তাহা যথারীতি অনুমোদন 
করেন | কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মতো রাজ্যের মন্ত্রিভাতেও সকল্স মন্ত্রীর 
পদমর্যাদা ও ক্ষমতা সমান থাকে না। মন্ত্রিসতাতুক্ত মন্ত্রীদের ক্ষমতা ও 
মর্যাদা অন্তদ্দের তুলনায় বেশী। মন্ত্রিসভার মন্ত্রীদের সাহায্য করিবার জন্য 
'রাশ্ীমন্ত্রী ও 'উপমন্ত্রী' নিয়োগ করা হয়। 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা যেমন লোকসভার কাছে তাহাদের কাজকমের জন্য দায়ী 
থাকেন, তেমনি রাজ্যের মন্ত্রিসভাও দায়ী থাকেন বিধানসভার কাছে। 
বিধানসভার অধিকাংশ সদস্যের অনুমোদন ছাড়া তাহার! কোন কাজ করিতে 
পারেন না। বিধানসভার অধিকাংশ সদশ্য যদি মন্ত্রিসভার উপর অনাস্থা 
প্রকাশ করেন, তাহা হইলে মন্ত্রীদের পদত্যাগ করিতে হয়। 


৪৬০ সমাঁজবিদয। প্রবেশিক। 


পাবলিক সাঁভিস কমিশন 

মস্িসভা শাদনবিভাগের উপরের স্তর । নীচের স্তরে আরও অনেক কর্মচারী 
নিমুক্ত করিয়া জেলা, মহকুমা, গ্রাম পর্যস্ত শীসনকার্ধ পবিচালনার ব্যবস্থা কর! 
হয়। রীষ্রীয় শাসনকার্ষের জন্য বন্ধ কর্মচারী এবং নানা স্তরের কর্মচারী 
প্রয়োজন হয়। এই সব কমণারী বাহাতে নিরপেক্ষভাবে বোগ্যতা ও গুণ 
অনুযায়ী নিযুক্ত হন, সেইজন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকার উভয়েবই একটি করিয়| 
পাবলিক সাভিস কমিশন' আছে। সংব্ধানের ৩১৫ (১) ধারা অনুযায়ী এই 
কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের ধাহারা সদশ্য হইবেন তাহাদের অস্তত ১০ 
বছরের সরকারী চাকরির অভিজ্ঞতা থাকা দবুকার। কিন্তু বাহাতে 
তাহারা চাকরিতে লোকজণ নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ইত্যাদির কাজে 
স্ববিচার করিতে পারেন সেইজন্ঠ এই নিন্ম করা হইয়াছে যে কমিশনের 
চেয়ারম্যান বা কোন সাস্য ভবিষ্যতে আর কখনও কোন সবকারী কাজে 
নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। এই কমিশনের সুপারিশ বা অনুমোদন ছাড় 
কেন্জীয় ও বাঁজ্য-সরকা সরকারী কাজকর্মে কাহাকেও নিয়োগ করিতে 
পারেন পা। পরীক্ষাদির দ্বাৰা যোগা কর্মচারী নিয়োগ করা, যোগ্যতা অনুযায়ী 
ঢাকরিতে পদোন্নতি বা বেতনবৃদ্ধি প্রস্তাধ করা, পেনসন ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির 
নিযুয় ঠিক করা__এই সব কাজ কগিশনের সন্তারা করিয়। থাকেন । 

সাধারণত প্রত্যেক রাঙ্গের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য গ্রাজ্যটিকে বিভিন্ন 
বিভাগে (1)151319209 ), বিভাগের অন্তর্গত জেলার (1)1907195 ) এবং জেলার 
অস্তর্গত মহুকুমায় (138915191008 ) ভাগ করা হয়। বিভাগের শাসন-ভার 
থাকে বিভাগীয় কমিশনাধের উপর । জেলার শাসনভার থাকে জেলা- 
ম্যাজিস্ট্রেটের (13190010৮ [1819889 ) উপর | নহকুমার শাসনভার থাকে 
মহকুমা-শাসকের (9০১-)1519102081 01606 ) উপর । সকলের উপরে 
মন্ত্রিপভা তাহাদের কাজকর্ম তদারক করেন। 

জেলা-মহকুমার পরেই গ্রাম আছে। গ্রামে ইভনিয়ন বোর্ড ( এখন 
পঞ্চায়েখ ), জেলাবো, মিউনিসিপ্যালিটি আছে। এগুলির শাসনকার্য 
কতকাংশে (বেদন শান্থিশ্ঙ্খলা নহে) ইছারাই পরিচালন! করে। এইজন্য 
উহাকে বল! হয় 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন' (10081 £911-00592181061)6 ) 1 এই 
বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন । 
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৪৬২ সমাজবিগ্ভ! প্রবেশিকা 


য় স্বায়ত্তশাসন 


কত্তকগুলি অঞ্চালর শাসনব্যবস্থা কতকটা স্থানীয় লোকের শ্ব-আয়গ 

বলিয়া ইহাকে আঞ্চলিক বা “স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন' বল! হয়। ভারতের নগর 
এলাকায় ও গ্রামাঞ্চলে অনেক স্থানে এই শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে। 
ল্ৃতবীং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকে অঞ্চল হিসাবে দুইভাগে ভাগ করা যাঁয় £ 

১। নাগরিক স্বায়ভশাসন 

২। গ্রাম্য স্বায়তশাসন 
বড় বড় শহরে-নগরে ষে-প্রতিষ্ঠান এই শাসনকার্ধ পরিচালনা করে তাহাকে 
“কর্পোরেশন" বলে। গ্রামাঞ্চলে বা ছোট ছোট নগরে এই প্রতিষ্ঠানের নাম 
'মিউনিসিপ্যালিটি? বা “বোর্ড । সম্প্রতি ভারত-সরকার গ্রাম্য স্বায়তশাসনের 
মূল পর্যন্ত পরিবর্তন করার ব্যবস্থা করিয়াছেন । আগেকার জেলা-বোর্ড, 
ইউনিয়ন-বোর্ড ইত্যাদি লইয়! যে ব্যবস্থা ছিল তাহা বদলাইয়! বর্তমানে নূতন 
স্রিয়া গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের ভিত, গড়িবার চেষ্টা হইতেছে। ইহাকে বলা 
হয় 'পঞ্চান্বেতী রাজ? । 


কর্পোরেশন । বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভার আইন অন্ুযারী বড় 
বড় শহরে কর্পোরেশন? স্থাপিত হয় । কর্পোরেশনের বড়কর্তা হইলেন 
মেয়র ৷ মেয়র নির্বাচন করা হয়। কর্পোরেশনে নগর-শাসনের তার তিনটি 
বিভাগের উপর অর্পণ কর। হয়। সেই তিনটি বিভাগ এই £ 
১। কর্পোরেশনের জেনারেল কাউন্সিল। 
২। কাউন্সিলের কতকগুলি স্ট্যাত্তিং কমিটি। 
৩। কমিশনার বা এক্সিকিউটিভ অফিসার । 
কর্পোরেশনের সমস্ত অফিসার নিয়োগ করেন জেনারেল কাউন্সিল, কেবল 
কমিশনার নিয়োগ করেন বাজ্যসরকার । কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ও 
অন্ডারম্যানদের লইয়া এই কাউন্সিল গঠিত হয়। কাউন্সিলরদের নির্বাচন 
করেন নগরের ভোটাধিকারী নাগৰিকর! । 
কাউন্সিল কয়েকটি স্ট্যাণ্ডিং কমিটি নিব্শচন করিয়া তাহাদের উপর 
নগরের বিভিন্ন কাজকর্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দেন। আয়ব্যয় ইঞ্জিনিয়ারিং 


বাসা শি! গৃহনির্ধাণ পভৃতি বিভির কাজ এক-একটি কমিটি দেখাগুন| করেন । 





৪৬৪. পমাজবিদ্তা প্রবেশিকা 


কমিশনারের কাজ হুইল বিভিন্ন বিভাগের করণীয় কাজকর্ম ঠিকর্মত ভাগ 
করিয়। দেওয়া, কাজগুলি যাহাতে সুশৃঙ্খলভাবে হয় তাহার ব্যবস্থা করা এবং 
সকলের উপর দৃষ্টি রাখা । 
কলিকাতা বোত্বাই মাদ্রাজ পাটন! প্রত্ৃতি বড় বড় শহরে কর্পোরেশন 
আছে। কলিকাতা কর্পোরেশনে বত'মানে নির্বাচিত কাউন্সিলের সংখ্যা ৮০ 
জন । এই কাউন্সিলাররা ৫ জন অন্ডারম্যান নির্বাচন করেন এবং আরও 
একজন কাউন্সিলার পদাধিকারবলে থাকেন। এই ৮৬ জনকে লইয়! 
'জেনারেল কাউন্সিল গঠিত হয়। 


৬ মিউনিদিপালিটি |  মিউনিসিপালিটির সান্তরাও কর্পোরেশনের 
কাউন্সিলারদের মতো! নির্বাচিত হন। সভাপতি ও সহসভাপতিও নির্বাচিত 
হইয়। থাকেন। অধীন এলাকার কাজকর্ম সদস্তরাই করিয়া থাকেন এবং 
কর্পোরেশনের মতো মিউনিসিপালিটিরও নানারকম কাজের দায়িত্ব খাকে। 
পথঘাট, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, জল সরবরাহ, পাঠাগার ইত্যাদি নানাধিধ কাঁজ- 
স্কর্থ মিউনিসিপালিটকে করিতে হয়। 


+” গ্রাম্য স্বায়স্তশাসন 


. গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা৷ তিনটি স্তরে বিভক্ত । সেইজন্ট ইহাকে 0199: 
617 860০৮৪:৪, বা 'তিনতালা গড়ন" বলা হয়। এই তিনতালার ভিত, ও 
একতাল। 'গ্রামসভা” বা 'গ্রাম-পঞ্চায়েত” লইয়া গঠিত। কয়েকটি গ্রাম লইয়া 
গঠিত এক-একটি ব্লক বা “তানুক পঞ্চায়েত-সমিতি' গঠিত এবং ইহাই 
দোতাল৷। তিনতালার বা উপরের স্তরে থাকে "জেলা-পরিষর্দ |, বওমানে 
গ্রাম্য স্বায়ভ্তশাসনের তিত্তি এইভাবে গঠন করার চেষ্ট! হইতেছে । 

আগে যে সংবিধানের দ্িগদর্শা নীতির কথা! আলোচনা করা হইয়াছে 
তাহাতে পরিষ্কার করিয়া! বল! হইয়াছে যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গ্রামে 
গ্রামে পিঞ্চায়েত' গঠন করিয়া স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি মজবুত করিয়। 
গড়তে হইবে। সংবিধানের ৪০ নং ধারায় এই নীতি আরও স্পষ্ট করিয়া 
ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । ভারত-সরকার এই নীতি বাস্তবক্ষেত্রে যথাসাধ্য প্রয়োগ 
করার চেষ্টা করিতেছেন। তীহার্দের চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে তাহা 
বিভিন্ন গ্রদেশে গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠা, সংখ্যাবৃদ্ধি ও অগ্রগতি হইতে বুঝিতে 


নৃতন ভারতরাই " ৪৬৫ 


পারা নার । " ১৯৬০,৩১ মার্চের মধ্যে সার ভারতে গ্রাম-পঞ্চায়েতের সংখ্যা 
হইয়াছে ১৭৯৯০৬। প্রদেশ বা রাজ্য হিসাবে পঞ্চায়েতের সংখ্যা হইতে 
বিভিন্ন রাজ্যের অগ্রগতিও বোঝ! যায়। নিচে কয়েকটি প্রদেশের পঞ্চায়েতের 
২খ্যা এবং মোট গ্রাম্য জনসংখ্যার শতকরা কতজন সেই পঞ্চায়েততুক্, 
তাহার একটি হিসাব দেওয়৷ হুইল। 


প্রদেশ পঞ্চায়েত সংখ। মেট গ্রাম্য জনসংখ্যার শত কর! 


অঞ্জপ্রদেশ 8 ১৪১৫২৪ ঃ ৯৯% 
আসাম, 2. ২১৬৫৭ ৩ ৮০% 

ব্হার ১. ১৯১৭৩, ঃ ৯৩% 

বোম্বাই (অবিভক্ত) ঃ ২৬,৭৩২ ঃ ৮৮% 

জন্মু ও কাশীর ১ ৯৪৯ ঃ ৯৭% » 
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মধ্য প্রদেশ £ ১৩,৪৬৫ রর ৬৯% 

মাদ্রাজ ১. ১০১৩৩১ ঃ ৭8% 

মহীশুর ১. ৭১88৪ ঃ ১০৯% 

উড়িস্তা 8. ২৩৪৭ ঃ ৯৭% 

পাঞ্জাব 2 ১১১০২৯ ১০০% 

বাজস্থান 8 ৩৬৫২ 5 ১০০০ ” 
উত্তবরপ্রদেশ ১ ৭২১৪৯ ১০০০ ০ 
পশ্চিমবঙ্গ £. ৩,০২২ ঃ ১৯% 

দিল্লী ৪ ২৫ ঃ ১৯০% 

হিমাচল প্রদেশ £ ৫১৮ ঃ ১৯০% 


গ্রাম-পঞ্চায়েতের এই হিসাব হইতে বোঝা যায়, একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া, 
ভারতের প্রায় সমস্ত প্রদেশে নৃতন পঞ্চায়েত-রাজের ব্যাপক প্রসার হইয়াছে 
এবং কয়েকটি প্রদেশে সমস্ত গ্রামের লোক ইহাতে যোগদান করিয়াছে । 


পঞ্চায়েত গঠন। গ্রামের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক লোক 'গাও-সভা, ব। 
গ্রামসভা" গঠন করিয়। পঞ্চায়েত নির্বাচন করে। স্বভাবতঃই গ্রামের মধ্যে ভাল 
কর্মী, সচ্চরিত্র ও গুণী লোক ধাহার! তাহাদ্দেরই পঞ্চায়েতে নির্বাচন করা হয়। 


৩৩ 


৪৬৬ " লমাজবিদ্য] প্রবেশিকা 


গ্রামের পথঘাট জলাশয় স্বাস্থ্যকেন্্র নলকুপ বিগ্ভালয় ইত্যা্দ প্রাতিষ্ঠা, *্রক্ষণা- 
বেক্ষণ ও উন্নতিসাধন করা পঞ্চায়েতের কাজ । ইহা ছাড়া গ্রামের কৃষিকাজ 
পশুপালন ও গ্রাম্যশিল্লের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাগাও পঞ্চায়েতের কর্তব্য । 
কতকগুলি পঞ্চায়েত লইয়া 'ব্ুক? ও তালুক-স্তরে 'পঞ্চায়েত-সমিতি" গঠিত হয়। 
এই সমিতির কাজ হইল তাহার অধীণ বিভিন্ন পঞ্চায়েতের কাজকর্মের মধ্যে 
যোগাযোগ রক্ষা করা এখং অাহাদের সুযোগ-সুবিধা করিয়া দেওয়া । 
পঞ্চায়েতু্সমিতির উপরে থাকে “জেলা-পরিখদ" | 


ন্যায়-পঞ্চীয়েত। গ্রাম্য বিবাদ, অন্ার-অপরাধ ইত্যাদি দৈনন্দিন 
ভীবনে অনেক ঘটিয়া থাকে । এইসব ছোটখাট বিবাদ ও লখু অপরাধের জন্য 
গ্রামের লোকের পক্ষে কোর্ট-কাছারী করা বারসাপেক্ষ তো বটেই, ঝঞ্চাটও 
কম নহে এইসব ছোটখাট বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য গ্রাম-পঞ্চায়েত ছাড়া 
আলাদা একটি ন্যায়-পঞ্চায়েত গঠশ করা হইয়াছে । গ্রামের বিচক্ষণ 
লোকদের লইর। 'এই শ্টার-পা্শয়েত গঠিত হয় এবং ইহার সভ্যপা বি্চারকেব 
কাজ করিয়া খাকেন। দেওয়ানী ও ফৌঁজদারী সতবকমের ছোটখাট মামলার 
তাহারা ।ধচার করিতে পারেন । জারনানা কণার ও দণ্ড দিবার অধিকারও 
তাহাদের আছে, তবে তাহ। খুবই সামাবদ্ধ। অপরাধ গুরুঙুপ হইলে এবং 
বেশী দ্ দিতে হইলে বড় আদাজ্তে দ্বারস্থ হইতে হয়। 

ভাতের নূতন গ্রাধ্া স্বায়ত্তশাসণব্যবস্থা এইভাবে পঞ্চায়েতের ভিত্তির 
উপর গড়িয়া তোলা হইতেছে। ইতিহাসের দিক হইতে বিচার কগিলে 
ইহাকে নৃতন ব্যবস্থা! বলা যায় মা। ইহা ভারত বহু প্রাচীণ গ্রামা সমাজ- 
ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ। প্রান হিন্দুযুগে ও মুসলমাণযুগে এই পঞ্চায়েতী 
শাসনব্যবস্থা ভারতের গ্রান্যসমাজে প্রচলিত ছিল। ব্রিটিশযুগে এই নূতন প্রশাসনিক 
ও অর্থনীতিক ব্যবস্থার চাপে পড়িয়। ভারতের খনুপ্রাচীণ গ্রামাসমাজের ভিত, 
তাঙ্গিরা যার এবং তাহার সহিত পঞ্চারেতী ব্যবস্থাও দরে ধীরে লোপ পায়। 
স্বাধীন ভাবতে এই পঞ্চায়েতী শাসনব্যবস্থ! পুণর্গঠিত করার চেষ্টা হইতেছে । 


কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা 


দিল্লী হিমাচলপ্রদেশ মণিপুর ত্রিপুরা প্রস্তুতি কেন্দ্রাধীন অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা 
বাষ্পতি নিয়ন্ত্রণ করেন । সাধারণত ধাইপতি প্রত্যেক অঞ্চলের শন্ত একজন 


নৃতন ভারতরাই ১৬৭ 


করিয়া 'অঞ্চলপতি? (41021015960: ) নিয়োগ করেন, পাশাপাশি কোন 
রাজ্যের রাজ্যপালের উপরেও তিনি এই অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করিতে 
পারেন। কেন্দ্রাধীন অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার 
জন্য হিমাচল মণিপুর ও' ত্রিপুরায় একটি করিয়া আঞ্চলিক *পরিষদ ([801- 
60118] 000001] ) এবং পণ্ডিচেরিতে একটি প্রতিনিধিলত। (1391)093970- 
6৪0759 49990015 ) গঠন করা হইয়াছে। ইহার সাশ্যরা অধিকাংশই 
নিবচিত হন এবং ইহার কাজ অনেকটা রাজ্োর বিধানসভাগ মতো। 


ভারতরাষ্ট্রের বিচা্বিভাগ 
এতক্ষণ আমরা ভারতের আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের কখা আলোচএ। 
করিয়াছি। শাসনবিভাগ প্রসঙ্গে মন্ত্রিসভ। হইতে স্থাণীয় স্বারত্তশাসনের 
মূলকেন্দ্র গ্রাম-পঞ্চায়েত পর্যস্ত আলোচনা করা হইয়াছে । বাকি বাঁহিয়াছে 
বিচারবিভাগ (ণ01018:5 )| এইবার এই বিঢাববিভাগের কণা আলোচনা 
করিব । 


স্থপ্রিমকোর্ট। ভারতের বিচাববিতাগকে একটি গিরামিডের সহিত 
তুলনা করিলে তাহার শীর্বস্থাণে দেখা যাইবে ্ুপ্রিমকোর্ট' প্রতিষিত। 
বিভিন্ন প্রদেশের ব বাজেযের বিচারবিভাগের 'প্রধান আদালত হইল হাইকোর্ট? | 
প্রত্যেক বড় আদালতের বিটা বিষয়ের একটি প্রত্যক্ষ আসল সীমানা ব্‌ 
ক্ষেত্র খাকে, তাহাকে 4012108%1] এ 81150100100 বল। হর? অর্থাৎ ঝুতক- 
গুলি বিষয়ের বিচার সোজাস্থজি বা প্রত্যক্ষভাবে এহ আদালতের আধীঘ। 
আবাব এমন কতকগুলি বিষয় থাকে খাহা গ্রহাক্গভাবে সেই আদালতে 
বিচারের জন্য উপস্থিত করা যায না, কিন্তু তন্য কোণ ছা আদালতের 
বিচারের পর সেখানে আপীল করা ধায় পুনধিচাবের জন্য । ভারতের সুপ্রিম 
কোর্টেরও এই ধরনের প্রত্যক্ষ এবং আপীল-সবক্রাত্ত পরোক্ষ বিচার্ধ বিষয় 
নির্দিষ্ট কর! আছে। 

প্রত্যক্ষ বিষয়ের মধ্যে প্রধান হইল-_ইউনিয়ন-সপকার ও ধাঞ্জাসরকারের 
মধ্যে কোন বিষয় লইয়া! মততেদ বা বিরোধ বাধিলে ওহা বিচার করার 
ক্ষমতা একমাত্র সুপ্রিমকোর্টের আছে, কোন হাইকোর্টের মাই। ফেডারাল 
বা! যুক্তরাষ্্রীয় শাসনব্যরস্থায় এইরকম বিবাদ-বিরোধ জধারণত সংবিধানের 


৪৬৮ সমাজবিগ্ধ! প্রবেশিকা 


ব্যাখা লইয়াই বাধিয়া থাকে। সংবিধানের ব্যাথা-বিশ্লেধণ * করিবার ক্ষমতা 
স্প্রিমকোর্টের ছাড়া আর কাহারও নাই। 

পরোক্ষ আপীল-সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক, ফৌুদারী ও 
দেওয়ানী যে-কোন বিষয় হাইকোর্ট হইতে সুপ্রিমকোর্টে আপীল করা চলে। 
সংবিধানে যে-সব মৌলিক অধিকার ভারতের নাগরিকদের দেওয়া! হইয়াছে 
তাহা! রক্ষা করার ভারও সুপ্রিমকোর্টের উপর। এই অধিকার-সংক্রান্ত 
কোন বিষয়ের মামলা সোজাম্থজি স্ুপ্রিমকোর্টে উপস্থিত করা খায়। 

প্রধান-বিচারপতি ছাড়া হ্ুপ্রিমকোর্টে বর্তমানে আরও ১৩ জন বিচারপতি 
আছেন। ধা পতি এই বিচারপতিদের নিয়োগ করেন । 


হাইকোর্ট । সংবিধান অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশে বা বাজ্যে একটি 
করিয়।' হাইকোট থাকিবার কথা । কাজেই ১৫টি রাজ্যের প্রত্যেকটিতে একটি 
করিয়া হাইকোট? আছে । সকল হাইকোটে” বিচারপতি সংখ্যা এক নহে, 
কোথার কতঞ্জণ বিচারপতি থাকিবেন তাহ! বাইপতি ঠিক করেন এবং তিনিই 
'নিযুক্ত করেন। স্ুপ্রিমকোটের প্রধান-বিচারপতি ৩ ব্াজ্যপালের সহিত 
পরামর্শ করিয়! হাইকোটের বিচারপতিদের নিয়োগ করা হয়। 

প্রত্যেক বরাঞ্ের মধ্যে হাইকোর্ট হইল সবোচ্চ আপীল আর্দালত। 
নিচের আদালতগুলি হইতে দেওয়াণী ও ফৌজদারী সকলরকমের মামলার 
বিচারের জন্য হাইকোটে” আপাল করা ধায়। ইহা ছাড়া প্রত্যেক হাইকোটে এ 
প্রত্যক্ষ বিচার্য বিষরও নিদিষ্ট আছে। বড় বড় দেওয়ানী মামলা এবং গুরুতর 
ফৌজদারী মামলা হাইকোটের এই প্রত্যক্ষ বা 'অরিজিনাল” বিভাগে বিচার 
করা হয়। 


ছোট আদালত। হাইকোর্টের নিচে বিভিন্ন জেলা, মহকুমা হইতে 
গ্রাম-পঞ্চায়েত পর্যস্ত দেওয়ানী-ফৌজদারী সবরকম মামলা বিচারের জন্য জেলা- 
জজের আদালত, সাব-জজের আদালত, মুন্সেফের আদালত ও স্য/য়-পঞ্চায়েত 
আছে। সাধারণত এইসব আর্দালতে দেওয়ানী মামলাধ বিচার হয় এবং 
বিচার হইলে পরে হাইকোর্টে আপীলও কর! যায়। 

গ্রামাঞ্চলে খুব ছোটখাট ফৌজদারী মামলার বিচার হয় ন্তায়-পঞ্চায়েতে। 
শহরাঞ্লে অবৈতনিক ও বৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটরা ফৌজদারী মামলার বিচার 





ভারতবাস্ত্রের বিচারবিভাগ 


শা 


৪৭০ সমাজবিগ্ঠ! প্রবেশিক। 


করেন। ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার সম্বন্ধে জেলা-জজের কাছে আগীল করা থায়, 


আবার অনেক সময় ম্যাজিস্ট্রেটও ছোট আদালতের মামলার আগীল গুগিয়া 
থাকেন। ইহাদে সকলের বিচার সম্বন্ধে রাজের হাইকোর্টেও আগীল 
করা যায়। 


রা 


১/শাদনবিভাগ ও বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য 

“গ্রণতান্ত্রিক রাঙেঁর তিনটি বিভাগ হইল--আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ ও 
বিচারবিভাগ । ভারতরাষ্তরের এই তিনটি বিভাগ সম্বন্ধে আলোচন্না করা হইল। 
আইনবিভাগের গণতান্ত্রিক গডন স্বতঃসিদ্ধ, কারণ আইনসভার সদস্যর! কেন্দ্রীয় 
লোকসভার ও রাজোর বিধানসভায় ভারতের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের দ্বারা 
নির্বাছিত হন। কিন্তু শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগের কর্মচারীদের রাহের 
কতৃপক্ষ নিযুক্ত করেন । এই গিয়োগের ব্যাপারে তাহারা ঘে সবসময় 
গণতান্ত্রিক “নীতি মানিয়া চলিবেন, তাহার নিশ্চয়তা কি? এইজন্য কেন্দ্রে ও 


' ব্াজ্যে সরকারী কাজে নিয়োগের দায়িত্ব স্বতন্ত্র ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠান পাবলিক 


সািস কমিশনের, উপর দেওয়া হইয়াছে । ইহাতে অনেকটা নিরপেক্ষতা বজায় 
থাকে। কিন্ত ইহ। ছাডাও শাসনবিভাগ ও বিচাবরুবিভাগের ব্যাপারে আরও 
একটি গুরুতর সমস্ত। আছে। শাসনবিভাগের লোক অথবা তাহার সহিত. 


সংশ্লিষ্ট লোকের হাতে ঘদি বিচারের ক্ষমতা থাকে তাহা হইলে সুশাসন ও সুিচার 


কোনটারই সম্তাবনা থাকে না । ঘধিনি শাসক তিনিই বদি বিচারক হন তাহা 
হইলে বিচার গ্রহসনে পরিণত হয়, কারণ শাসন ন্তায়মংগত বা নীতি ও আইন- 
সম্মত হইতেছে কিনা তাহ। এই ক্ষেত্রে জানা! সম্ভব নহে। সেইজন্য গণতন্ত্রের 
একটি প্রধান নীতি হইল--শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখা 
এবং তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করা । 
বাঙীবিজ্ঞানে ইহাকে 790৮৮ ০৫ 89082801010 01 10০0/919, বা] ক্ষমতার 
স্বাতন্্যনীতি? বলা হয়। ইহার অর্থ হইল শাসনক্ষমতা ও বিচারক্ষমতা! গণতান্ত্রিক 
রাতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিবে, উভয়ের মধ্যে কোনরকম সম্পর্ক রাখ! হইবে না। 
এই নীতি না মানিলে শাসনের অবনতি হইবে এবং স্বেচ্ছাচরিতা মাথা চাড়া 
দিয়া উঠিবে। ধীহার! শাসনকার্য পরিচালনা করেন তীহারা বদি জানেন ঘে 
বিচারের ক্ষমতাও তাহাদের হাতে আছে তাহ। হইলে যাহা খুশী তাহারা করিতে 
পারেন। কিন্তু বিচারেরু ক্ষমতা যদি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারকদের হাতে 


নৃতন তারগ্তর ষ্ঁ ৪ 


থাকে; তাহা হইলে শাসকরা স্বতাবতঃই সংযম ও শৃঙ্খলা মানিয়া চলতে বাধ্য, 
হন। কারণ শাসকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধেও যে-কোন সাধারণ লোক 
বিচারকের কাছে অতিষোগ করিয়া হ্যায়বিচার প্রার্থনা করিতে পারে।* বিচার- 
বিভাগের এই স্বাধীনতা ও শ্বাতন্ত্রই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভারসাম্য বজায় রাখে, 
তাহার আদর্শকে কলুষিত হইতে দেয়না। তাভা না হইলে “ডেমোক্রেসি, 
সহজেই “ডিকৃটেটরশিপ'-এ পরিণ'ত হইতে পারে। দ্বাধীন বিচারকরা সদাজা গ্রত 
প্রহরীর মতো বাঙ্রের সংবিধান, আইনকানুন ও নাগরিকদের অধিকারগুলি 
পাহারা দেন | 

তারতরাহর সংবিধানে এইজহাই পরিষ্কার করিয়া বগা হউয়াছে থে শাসন. 
বিভাগ হইতে বিচারবিভাগকে সম্পূর্ণ দ্বৃতন্ত্র রাখা হইবে এবং তাহার স্বাধীণ 
মর্ধাদাও কদাচ ক্ষুধ কব হইবে না। এই শীতির দিকে লক্গ্য বাখিয়াই ভারতের 
বিচাবধিভাগ গঠিত হইয়াছে এবং কোথ।ও কোন মন্থ্িসভাব হাতে বিচারক 
নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। হ্বয়ং রাষ্ট্রপাঙি বিচারকদের নিয়োগ 
কবেন। উহাদের কার্ধকলাপের জন্য কোন কৈফিয়ত তলব করিবার ক্ষমতা 
মন্ত্রিসভার নাই৷ একেবাবে গ্রামাঞ্চলে পযন্ত তন্ত্র ভ্ারপধধশয়েতের উপর 
বিচারেব ভাব দিয়া ভাবতবাষ্টে গণতান্ত্রিক ভিত্তি ঘথাপন্তব মজবুত করিয়া 
গড়ার চেষ্টা হইতেছে । 


গণতান্ত্রিক রা ও ভোটাধিকার 
ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট'একথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। ভারতের 
রাষ্্ীয় গন ও শাসনব্যবস্থা সঞ্ন্ধেও আলোচনা করা হইয়াছে। এখন জানা 
দ্বরকার, এই গণতান্ত্রিক গবর্ণনেন্ট কি পদ্ধতিতে নিবাচিত হয় এবং কি কারণে 
ইহাকে জনগণের প্রতিনিধিদের গবর্ণমে্ট বলা হয়। 


গণতন্ত্র কাহাকে বলে? ইংরেজী «“মোক্রেমি” কগার বাংলা প্রতিশবব হইল 
গণতন্ত্র | *001000180য কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে গ্রীক ?6))9১ ও /7160 
এই দুইটি শব হইতে! গ্রীক %))9$ কণার অর্থ হইল “90919, বা জনসাধারণ 
এবং 77169 কথার অর্থ হইল %০ 916 বা শাসন করা। তাহা হইলে 
“ডেমোক্রেসি, কথার অর্থ হুইল “জনসাধারণের শাসন? এবং এইজস্ঠই ইহাকে 


৪৭২ সমাজবিষ্কা প্রবেশিকা 


বাংলায় আমরা গণতন্ত্র বলি। ইহ! এমন এক শাসনতন্ত্র বাহ! জনগণের ঘার! 
পরিচালিত, সেইজন্য ইছার নাম গণতন্ত্র | 


১!নির্বাচন ও ভোটাধিকার । 'ডেমোক্রেসির একটি বহুপ্রচলিত সং্ঞা 
(৫81:21909 ) আছে ইংরেজীতে । এই সংজ্ঞা অনুযায়ী 'ডেমোক্রেসিকে” বলা 
হয়-_*2০5০:070976 01 086 060019, 191 600৪ 1060019 &00 0% 109 
[90019.৮ এই সংজ্ঞায় ০ 1109 09০00219, 101 0119 10901019 ও “0 609 
96016, কথা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ। ইহার অর্থ হইল--জনসাধারণের গবর্ণমেন্ট, 
জনসাধারণের জন্য গবর্ণমেন্ট এবং জনসাধারণের দ্বাবা (নিবাচিত) গবর্ণমেন্ট। 
এই সংজ্ঞ| হইতে পরিক্ষার বোঝা যায় যে গণতান্ত্রিক গবর্ণমেপ্ট "জনসাধারণের 
দ্বার গঠিত হয়। 

কিন্ত প্রশ্ন হইতেছে, 'জনসাধাবণের দ্বারা” কিভাবে গঠিত হয়? যে-দেশের 
জনসংখ্যা কোটি কোটি, সে-দেশে গণতান্ত্িক গবর্ণমেন্ট গঠনের উপায কি? 
উপায় হইল-_“নির্বাচন” (€1906197. )। সামান্ত একটি ছোট সংঘ বা ক্লাব 
চালাইতে হইলেও আমাদের সম্পাদক ও কার্ধকর-কমিটির সদস্যদের নির্বাচন 
করিতে হুয। বৃহৎ একটি রাষ্ট্রের জন্যও তাহা! ন1 করিযা উপায় নাই। 
নির্বাচন হয় «ভাট? দিযা। “ভোট, ক? ভোট হইল যে কোন ব্যক্তির 
স্বাধীন মতামত। আমি দেশেব প্রাপ্তবয়স্ক (8918) নাগরিক হিসাবে 
কাহাকে যোগ্য প্রতিনিধি মনে কবি তাহা জানানোকেই ভোট দেওয়া বলে। 
একজনের বেশী লোক প্রতিনিধি পদের প্রার্থী হইতে পারেন এবং তাহাদের 
মধ্যে আমি ধাহাকে যোগ্য মনে কবি তাহাকেই ভোট দিই বলিযা ইহাকে 
“নির্বাচন? কর! বা বাছাই করা! বলে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটেব অধিকার দেওয' 
হয় কেন? কারণ শিশু ও বালকদের বিচারবুদ্ধি পরিণত নহে, রাঞ্জনীতিক 
যোগ্যতা বিচাব করিযা কোন প্রতিনিধি বাছাই বা নির্বাচশ করার ক্ষমতা 
তাহাদের থাকিতে পারে না। তাই ভোটের অধিকার আছে প্রাপ্তবয়স্ক 
সকল নাগরিকের । 

ভারতীয় সংবিধানে প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিককে ভোটের অধিকার দেওয়া 
হইয়াছে । অন্তত ধাহাদের বয়স ২১ বছর তাহারাই প্রাপ্তবয়ঙ্ক । যে বিশেষ 
নির্বাচন-এলাকায় (০0196168620য ) যিনি বাদ করিবেন, সেই এলাকার 
প্রতিনিধি নির্বাচনে তিনি ভোট দিতে পারিবেন। উন্মাদ বা বিকৃত-মস্তিফ 
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এবং সমাজবিরোধী গুরুতর অপরাধে অপরাধী কোন ব্যক্তির ভোটের অধিকার 
থাকিবে না। আর সকলেই ভোট দিতে পারিবেন । এই নিয়ম অনুসারে ১৯৬২ 
সালের সাধারণ নিবাচনে ভারতের মোট ৪৩ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ২৯ 
কোটি, অর্থাৎ ৫০% “ভোটার' হইয়াছেন । ব্রিটিশ আমলে ১৯১৯ সালে ইহা 
ছিল ৩% এবং ১৯৩৫ সালে ১*%। এই “ভোটার' সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে স্বাধীন 
ভারতে গণতন্ত্রের অগ্রগতির আভাস পাওয়া থায়। 

ভোট দিরা কেন্দ্রীর় ও '্রার্দিশিক আইনসভার ( অর্থাৎ লোকসভার ও 
বিধানসভার) সাস্তদের নির্বান করা হয়। আইনসভার সাস্যরাই দেশের 
আসল র্রীয় প্রতিনিধি। যে কাঁজনীতিক দলের প্রতিনিধিরা আইনসভায় 
সর্বাদিক সংখ্যায় নিবাচিত হন, তাহাদেরই মন্ত্রিসভা গঠন করার ক্ষমতা 
থাকে । ভন্তান্ট দলের প্রতিনিপিরা তখন বিরোধীপক্ষের (01700916100 ) 
কাজ করেন। এই বিরোধীপক্ষ না থাকিলেও গণতান্ত্রিক শাসম আদরশচ্যুত 
হইবার সম্ভাবনা থাকে । কারণ সরকারী কাঙ্কর্মের ও শাঁতিব আলোচনা- 
সমালোচনা না হইল দশের সাপারণ লোক তাহার ভালমন্দ বিচাৰ করিবার 
সুযোগ পায় না । লৌকসভায় ও বিধানসভার সংখ্যাশঘু হইয়াও বিরোধীদল 
এই গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক কর্তবা পালন করেন এবং গণতন্ত্রের রথচক্র সচল 
রাখিতে সাহায্য করেন। 


আইনসভার কর্মপদ্ধতি 

আইনসভার কাঙ্জ হইল আইনকানুন পাশ করা। কেন্দ্রীর় লোকসভা ও 
রাজাসভ| এবং প্রাদেশিক বিধানসভা ও বিধান-পরিব এই কাজই করিয়া থাকে। 
কিস্তু এই কাজের, অর্থাৎ যে-কোন আইন প্রণয়নের একটি পদ্ধতি আছে। 
পদ্ধতিটি খুব সবল নহে, বেশ জটিল। জটিল হইবারই কথা, কারণ একটি 
“আইন” প্রণয়ন করারও গুরুত্ব যখেষ্ট আছে । কাজেই তাহা পাস করিবার আগে 
তাহার সবদ্দিক ভাল করিয়া! দেখিতে হয়, বিচার-বিবেচন! করিতে হর। স্বভাবতঃই 
কাজটি সহজ হইতে পারে ন[।. 

যে-কোন 'আইন, প্রণয়ন করিবার সমর একটি “বিল” (73111) রচনা করিতে 
হয়। কেন্দ্রাদীন বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর! এবং রাজ্যাদীন বিষয়ে (এই 
বিষয়গুলির কথা! আগে বল! হইয়াছে ) বাজ্যমন্ত্রীরা বিলটি লোকসভায় ও 
বিধানসভায় পেশ কবেন। তাহার আগে বিলটি 'গেজেটে' প্রকাশিত হয়। 


নৃতম তারতরাই ৪৭৫ 


সভার অন্যান্ত সর্নন্তরাও বিল আনিতে পারেন, তবে তাহার জন্য অন্তত 
একমাস আগে 'নোটিল' দিতে হয়। বিলের প্রথম পাঠ” ( [19 16801)£ ) 
শেষ হইলে একটি 'নির্বাচিত কমিটির" কাছে উহ্না বিবেচনার জন্য দেওয়া হয়। 
কমিটি সমস্ত দ্রিক বিবেচনা করিয়া, সংশোধন ও সংযোজন যাহা প্রয়োজন 
তাহা করিয়া, একটি রিপোর্ট দ্রাখিল করেন। তারপর বিলের "দ্বিতীয় পাঠ 
আরম্ত হয়। 'পাঠ' মানে আলোচনা ।, দ্বিতীয় পাঠের সময় বিলের প্রত্যেকটি 
ধার (০19056) সন্বন্ধে আইনসভার সদস্যর! আলোচনা করেন এবং প্রত্যেকটি 
ধার! ভোট গ্রহণ করিয়া পাল কর! হয়। তৃতীয় পাঠান্তে আলোচনা শেষ হইলে 
বিলটি গৃহীত হয়। লোকসভা ও বিধানসভায় গৃহীত হইলে রাজ)সভা ও 
বিধান-পরিষদেও পাঠ শেষ করিয়া গ্রহণ করা হয়। তারপর রাহ্পতি ও 
রাজাপালের কাছে সম্মতির জন্য পাঠানো হয় এবং তাহার সম্মতি ছিলে ব্লিটি 
আইনে পরিণত হয়। প্রয়োজন বোধ করিলে বাষ্ পতি ও রাজ্যপাল পুনরায় 
বিবেচন। করিবার জন্য বিলটি আইনসভায় ফেরত পর্ঠাইতে পারেন। 
দ্বিতীয়বারও ঘদি বিল পাস হইয়! যায় তাহা হইলে তীহারা সম্মতি দ্রেন,। 
লোকসভা-বাজ্যসতা অথবা বিধানমভা-বিধানপরিষদের মধ্যে বিল সম্বন্ধে 
কোন মতভেদ ঘটিলে রাই্ইপতি া রাজ্যপাল উভয় সভার যুক্ত অধিবেশন 
তাকিয়! তাহার সমাধন করেন। 

এইভাবে প্রত্যেকটি আইন পাস করা হয়। আইন পাস করার আগে 
“ধিল' আকারে তাহার সবদিক বিবেচনা ও আলোচনা করা হয়,, তারপর 
ধারাক্রমে ভোট লইয়া তাহ! পাস কর| হয়। ইহাই আইন পস করিবার 
গণতান্ত্রিক খীতি। অনেক লময় সংকটকালে ব! জরুরী অবস্থায় এত দীর্ঘ 
সময়সপেক্ষ নিয়মাদি পালন করার অবকাশ থাকে না। যেমন যুদ্ধেপন সময়, 
্বথবা গৃহবিপ্বের সময়। তখন রাঙইপৃতি “অভিন্তান্প' বা 'জরুরী আইন" 
রাষ্ট্রীয় স্বার্থে জাদী করিতে পাবেন। যেমন ভাবতসীমান্তে চীনের আক্রমণের 
জন্য সম্প্রতি জাতীয় জরুধী অবস্থা ঘোধিত হইয়াছে । ভারত স্বাধীন হইবার 
পর এই ঘোষণ! সর্বপ্রথম করা হইল। তবে এরং্রুরী আইন" স্ল্লস্থায়ী। 


ভারতরাষ্ট্রের আদর্শ। জনকল্যাণ ও সমাজতন্ত্র 


ভারতের সংবিধান, ভারতরাস্ত্রের গণতান্ত্রিক গড়ন, দিগব্র্শা রাষঈইঈনীতি 
ইত্যাদি সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইল তাহা হইতে ভারতের বাষ্থ্ীয় আদর্শ 


৪৭৬ সমাজবিষ্া প্রবেশিকা 


কি তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে। ইহা গণতন্ত্রে (091008903 ) আদর্শ, 
জনকল্যাণের ( 11879 ) আদর্শ, সমাজতন্ত্রের (৪০০1811979 ) আদর্শ । 

গণতন্ত্র। গণতম্ত্ররে আদর্শ ভারতের রাহ্রীয় গড়নের মধ্যে পবিস্ফুট 
হইয়া উঠিয্নাছে এবং ৪৩ কোটি লোকের মধ্যে মে-দেশে প্রায় ২১ কোটি 
প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের ভোটে গবণমেপ্ট গঠিত হয় তাহা শুধু গণতান্ত্রিক 
দেশ নহে, পৃথিবীর মধ্যে ব্ুহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ । এত বিপুল সংখ্যক 
লোকের ভোটে এরকম বিরাট নিবাচনপর্ব পৃথিবীর আর কোন গণতান্ত্রিক 
দেশে অনুষ্ঠিত হয না । পৃথিবীর সমস্ত দেশেব কাছে ভাবতের এই গণতান্ত্রিক 
পৰীক্ষা! একটি বিশ্বের বিষয । 


জনকল্যাণ। ভারত কেবল গণতান্ত্রিক রাই নহে, 'জনকল্যাণব্রতী 
বাষ্্' ( ডা91185 51889) 1 এই জনকল্যাণেব আদর্শ সংবিধানের প্রতিটি 
ধাবার মধ্যে স্পষ্ট হইয| ফুটিয। উঠিয়াছে। সংবিধানের মুখবন্ধেই 'ন্যাষবিচার, 
সাম্য, মৈতী ও স্বাধীনতার আদর্শ ঘোষণা করা হইয়াছে। "মৌলিক 
অধিকারেরঃ মধ্যেও এই আদর্শকে যথাসম্ভব রূপাধিত কৰা হইযাছে। রাষ্টের 
'দিগ দশা নীতিব' মধো (10176906155 [9111001016৭ ) ইহা আরও মুক্তকণে 
ঘোষিত হইযাছে। এই দিগদর্শী নীতিব উদ্দেগ্ত প্রলঙ্গে বলা হউযাছে বে 
আধিক, সামাজিক ও রাজনীতিক নীতি ও কর্মপদ্ধতি সেইভাবে গ্রহণ করিতে 
হইবে যাহাতে ভারতের জনগণেব কলাঁণ হয় (০ 7:00066 059 611879 
০ 058 [90019 )। অর্থনীতিক পবিক্প্লমা, সামাজিক পরিকল্পনা ও 
রাজনীতিক কার্যকলাপ ভাবতরাহে এমনভাবে নিষশিত ও রচিত হয় যাহাতে 
বৃহত্বম জনসাধারণের কল্যাণ হয়। এইজন্য তারতবাহ্নকে কল্যাণব্রতী রাই বা 
একটি '্জনকল্যাণতন্ত্র বলা যায়। 


সমাঞ্তন্জ্র। ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় পার্লামেণ্টে ঘোষণ! 
করা হয় যে ভারতরাহের অর্থনীতিক উদ্দেন্তা 4৪০9০381186 08662 ০01 
৪০০1৪6৮৮-_ সমাজতান্ত্রিক আদশপ্পম্মত সমাজ+ স্থাপন কবা। সমাজতান্ত্রিক 
আদর্শের গোড়ার কণ। হইল-_সমষ্টির বা সমাজের স্বার্থ ব্যক্তির স্বার্থ অপেক্ষা 
বড়, অতএব লমস্ত রাষ্ট্রীয় কর্মনীতি এমনভাবে গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে 


শি 


নৃতন ভারতী, -. , ৪৭৭ 


ব্যক্তির, অথবা মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠীর স্বার্থ অপেক্ষা সমাজের বৃহত্তর স্বাথসাধন 
সম্ভব হয়। অর্থনীতিক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব লবচেয়ে বেশী, কারণ অর্থ বতমান 
সমাজে সমস্ত অনর্থের মূল তো বটেই, সামাজিক বৈষম্যেরও প্রধান কারণ। 
সমাঙজগতস্বের অন্ততম লক্ষ্য হইল অর্থনীতিক উন্নয়ন-পরিকল্পন। এমনভাবে 
বচন! করা, শিল্পবাণিজ্যনীতি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাহাতে মুষ্টিমেয় 
একশ্রেণীর লোক লাতবান হুইয়। বৃহত্তর সমাজের ক্ষতি করিতে ন৷ পারে। 
ভারতরাস্ত্রেরে অর্থনীতিক পরিকল্পনা ( পঞ্চবাধিক যোজনার অন্তর্গত ) ও 
শিল্পনীতি (1000969] 7০11০5 ) এই সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়াই রচনা করা হুইয়াছে। সেইজন্য দেশের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ 
ও বড় বড় শিল্পকারখান। ( লোহা-ইম্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং, রেল-বিমান-জাহাজ 
ইত্যাদি ) বারইয়তে (28512081159) আনা হইতেছে, মুষ্টিমেয় ধনিক 
শিল্পপতিদের নিয়ন্ত্রণে ছাড়িয়া দেওয়া! হয় নাই। ক্রমেই এই রাষ্রীক্ুত নীতির 
(0861010911880107. 00110 ) উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে এই 
কারণে । & 

অবশ্য সমস্ত শিল্পকর্ম বাহ্রের আয়ত্তে আণা ভারত-সরকারের নীতি নহে। 
ব্যক্তিগত শিল্পোগ্ভম, উদ্যোগ ও প্রচেষ্টারও স্থথোগ দেওয়া হইয়াছে । শিল্প- 
পতিদের এই উদ্যম অবশ্য রাষ্্রার নীতিসম্মত হইবে এবং রাষ্রের আদর্শ অনুযায়ী 
শিল্প ও ব্যবসা পরিচালনার তাহারা সংধম ও শৃঙ্খল। মাণিয়। চলিবেন। 
অতিরিক্ত মুনাফা (0:০৮) তাহার। যাহাতে না করিতে পারেন, শিল্পকর্ম 
নিযুক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের উপর কোন অন্যান অবিচার না হইতে পাবে, 
তাহারও ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিগত শিল্পকর্মক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী 
দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে মধ্যস্তরের ও ছোটথাট শিল্পমালিক, কারিগর ও ব্যবসায়ীদের 
উপর। তাহাদের শিল্পকর্মে স্থঝোগ ও সাহায্য দেওয়া হইতেছে বেশী, বড় 
বড়, ধনিক শিল্পপতিদের নহে । সুতরাং ব্যক্তিগত শিল্পকর্মক্ষেত্রেও ভারত- 
সরকার যতদূর সম্ভব বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও সমাজতান্ত্রিক সাম্যের আদর্শ 
মানিয়। চলিবার চে! করিতেছেন । 

এই জনকল্যাণ ও সমাজতন্ত্রের আদর্শকে যথাসম্ভব শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থা, 
সমাজসেবা! ও অন্যান ক্ষেত্রেও রূপ দিবার চেষ্টা করা হইতেছে। ইহা! কতদূর 
সার্ক হইবে তাহা কেবল সরকারী নীতি ও প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে না, 
দেশের প্রত্যেক নাগরিকের উপরও অনেকখানি নির্ভর করে। 
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নূতন ভারত গঠন 








ভূমিকা । বতমান ভারতের সমস্তার অন্ত নাই। স্বাধীন হইবার, 
পর সমস্যা যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে । বিদেশী শাসকরা বু সনস্তাকে 
'সমস্তা” বলিয়াই গ্রাহ্ করিতেন না । দেশের জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, আখিক 
অভাব অবনতি-কোনটাই তাহাদের কাছে সমাধানযোগ) সমস্যা বলিয়া 
মনে হইত না, নিজেদের স্বার্থকেই তাহার! বড় করিয়া দেখিতে । আঞ্জ আর 
ভারতের সেদিন নাই । আজ দেশের প্রত্যেকটি সমস্যা যেমন বড় হইয়া 
দখা *দ্রিয়াছে, তেমনি তাহার সমাধানের চেষ্টাও আন্তরিক হইয়াছে। 
হয়ত সব সমস্ত! সমাধান করার মতো উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা এখনও 
সম্ভব হয় নাই, এবং সেই সামথ্যও আমাদের সর্বক্ষেত্রে নাই। যেমন আহিক 
[818 10. (2) 091 17000501866 10101010775 _ €£০%5206 00190120107) 000720- 
[0710 00010167778--70101016005 ০0৫17621010 220 06৫0020009৬ 09079 

€০ ৪০1৮০ (0678, 07176 83৮০-6521 0১0973--000607 10022771628 00109--5 


[0০৬10020760 01 7১০৬/০:১ 17625 [17005007655 (02010001200 100৮৩. 
10010796770 600, 28] 1121010126, 


৪৮২ _ সমাজবিদয] প্রবেশিক! 


সমস্ত । এত বড় দেশের ' এত লোকের আথিক সমস্ত। সমাধান করা অত্যন্ত 
ছুরহ কাজ। তেমনি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সমশ্যাও। কিন্তু তবু বতমান 
ভারতের এই সমস্যাগুলি আমাদের জান! ও বোঝা দরকার এবং আমাদের 
জাতীয় সরকার কি পন্থা, কি নীতি, কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন সেগুলি 
সমাধানের জন্ক তাহাও জানা কতব্য। 


কয়েকটি গুরুতর সমস্য] । দেশের সামনে কয়েকটি সমস্যা আজ 

গুরুতর আকারে দ্রেখা দিয়াছে । বেমম £ 

১। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা 

২। আথিক সমস্যা নানারকমের 

৩। জনস্বাস্থ্যের সমস্যা 

৪। শিক্ষার সমস্য 
পরে আমরা একটি-একটি করিয়া এগুলির বিচার করিব । প্রথমে শুধু সমস্যা- 
গুলির গুরুত্ব ইঙ্গিত করিতেছি। 

জনসংখ্যার কথাই ধরা যাক। ভারতের জনসংখ্যা যে দ্রতহাবে বাড়িয়। 

যাইতেছে তাহা আনব জানি ও শুনিয়া থাকি। এই বৃদ্ধির ফল কি? প্রথম 
ফল হইল খাদ্যসমস্ত। আরও ভরাবহ রূপ ধারণ করিতেছে । বে-লোক 
আ।গ ছিল অথবা এখন আছে, তাহার্দের খাদ্যের সংস্থান করিতে আমাদের 
প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে । ইহার পর গড়পড়তায় প্রতি বছরে যদি ৮০ লক্ষ 
করিয়।! লোক বাড়িতে থাকে, তাহ! হইলে খাদ্যের অবস্থা কি হইতে পারে 
তাহা কল্পনা করা কঠিন নহে । তারপর ব্হুরকমের আথিক সমন্তা তো 
আছেই। বহু কর্মক্ষম লোককে আজকেই আমবা উপযুক্ত কাজকর্মের ব্যবস্থা 
কারা দিতে পারিতেছি না। লক্ষ লক্ষ লোক বেকার ধসিয়। আছে। 
তারপর ৮* লক্ষ করিয়া লোক যদ্দি বছরে বছরে বাড়িতে থাকে তাহা হইলে 
কোথা হইতে তাহাদের কর্মের সংস্থান হইবে? পঞ্চবাধিক যোজনার দ্বারা ? 
যোজনার সমস্ত হিসাব তো গরমিল হইয়া বাইবে। তাহা ছাড়া জাতির 
সাম্য ও দেশের সংগতির প্রশ্নও আছে । তাহাতেও তো সমন্তার কোন সমাধান 
কর! যাইবে না। তারপর এইসব লোকজনের শিক্ষার সমস্যা আছে, স্বাস্থা- 
রক্ষার সমস্তা আছে | সুতরাং সমস্ত! আমাদের গুরুতর এবং যে-কোন সমস্যার 
জর্ধ-সমাধান হইতে ন হইতেই আবার তাহা নূতন আকারে দেখা দেয়। 


€ 





পৃথিবীর প্রতি সপ্তম মান্গুষ ভারতীয় 


ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অমন্যা 


ভারতের জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাড়িয়া যাইতেছে । এই বৃদ্ধির 
গতি যে কত ত্রুত তাহা হিসাব না দেখিলে বোঝা যাইবে না। ১০ বছর 
অন্তর ভারতের জনগণনা (092909) হইয়া! থাকে । গত ৫০ বছরের মধ্যে 
কি হারে ভারতের লোকসংখ্য! বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিচের এই হিসাব হইতে 
জানিতে পারা যাইবে £ 


১৯১১ সাল ঃ ২৪ কোটি ৮০ লঙ্গ 
১৯২১ সাল ঃ ২৪ কোটি ৮* লক্ষ 
১৯৩১ সাল ঃ ২৭ কোট ৫০ লক্ষ 
১৯৪১ সাল ঃ ৩১ কোটি ৪* লক্ষ 
১৯৫১ সাল রি ৩৫ কোটি ৬* লক্ষ 


এই হিসাবের মধ্যে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে । ১৯৪১-৫১ সালের 
মধ্যে ৪ কোটি আন্দাকগ লোক বাড়িয়াছে, কিন্তু ১৯৪১-৫১ সালের মধ্যে 
বাড়িয়াছে প্রায় ৮ কোটি আন্দাজ লোক । অর্থাৎ লোকসংখ্য| বৃদ্ধির হার 


৪৮৪ সমাজবি্ধা প্রবেশিকা 


' গত ১* বছরে আগেকার ১* বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে । এই 
হারবৃদ্ধি বজায় থাকিলেই (সাধারণত এই "হার আরও একটু বাড়িবার 
কথা) আগামী ১* বছরে ১৯৪১ সালে ভারতের লোকসংখ্যা হইবে ৫৯ কি ৬ 
কোটি, অর্থাৎ ১৯৪১ সালের লোকের প্রায় দ্বিগুণ । ৩০ বছরের 'মধ্যে কোন 
দেশের লোকসংখ্যা যদি ঠিক দ্বিগুণ হইয়া যায় এবং ভারতের মতো এত বড় 
জনবহুল দেশের, তাহা হইলে সমাজের চেহারা কি হইতে পারে এবং রাষ্ট্রের 
সমন্তাও বা কি দেখ! দিতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায় । 

অবশ্ত এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা আজ শুধু যে ভারতের সমস্যা তাহ! 
নহে, সারা পৃথিবীর সমস্যা । খুব সম্প্রতি (৯ সেপ্টে ১৯৪২) লিসবনে 
আন্তজাতিক শিশুস্বাস্থ্য সম্মেলন হইয়া গেল। সম্মেলনের সভাপতি অধ্যাপক 
সালাঙ্গার বলিয়াছেন বে বর্তমানে পৃথিবীতে প্রতিদিন ৯* হাজার ( প্রায় 
১ লক্ষ ) করিরা লোক বাড়িতেছে। এই হাপ্ে লোক বাড়িলে বর্তমান 
শতাব্দীর বাকি ৩৭-৩৮ বছরের মধ্যে পৃথিবীর লোকসংখ্যা ২৫০ কোটি হইতে 
বাড়িয়া ৪০* কোট পর্যন্ত হইবে। পৃথিবীতে মানুষের পর্[পণকাল হইতে 
বর্তমান বিংশ শতাব্দীর গেড়া পর্যন্ত হাজার হাজার বছরে যে লোকসংখ্যা 
বাড়িয়/ছে, তাহা ১৯০০-২**০ সালের মধ্যে, অর্থাৎ ১০০ বছরে দ্বিগুণ হইয়া 
যাইবে। প্রকৃতির খাদ্য-উৎপার্দনশক্তি এবং পৃথিবীর খাগ্চসম্পদে্ ভাণ্ডা 
অফুরন্ত নহে। সুতরাং বিজ্ঞানীবা বলেন খে এত ভ্রুতহারে লোক বাড়িলে 
সকলের খাগ্ভ যোগান দেওয়া সম্ভব নহে। বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক কলাকৌশলের 
দিক দ্রেয়া আজ আমরা সত্যতার উচ্চতম শৃঙ্গে উঠিয়াছি এবং সেখান হইতে 
গ্রহান্তরে ঘযাত্রারও আয়োজন করিতেছি । ইহা বে মানুষের বিশ্ময়কর কীতি 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কীতির চুড়ায় বসিয়া ঘদি অনুর ভবিষ্যতে 
আমাদের বংশধরদের অনাহারে মৃত্যুর ছুঃস্বপ্ন দেখিতে হয় এবং যে গ্রহে 
আপাততঃ বাস করিতেছি তাহাই বসবাসের অযোগ্য হইয়া ওঠে, তাহা 
হইলে যন্ত্রের খোলের মধো বসিরা আমরা চগ্্রলোকে অভিযানের চেষ্টা 
করিয়াছি শুনিলে ভবিষ্যতের অভুক্ত মানুষ কোন সাস্বনালাত করিবে ন।। 
কেবল জনসংখ্যার চাপেই এই হতভাগ্য গ্রহের অপমৃত্যু ঘটিবে | 

সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্তা কেবল এদেশের সমস্যা ণহে, সার! পৃথিবীর 
সমস্তা । এই পৃথিবীর স্থলভাগেন যেটুকু আমগা ভাগ্রতীয়রা দখল করিয়া আছি 
তাহা শতকরী ২২ ভাগের বেশী নহে, অর্থাৎ ৪০-ভাগের ১-ভাগ মাত্র । কিন্ত 
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জনসংখ্যার হিসাবে পৃথিবীর শতকরা ১৪-১৫ জন লোক ভারতবর্ষে বাঁস করে। 
পৃথিবীর লোক সারিবদ্ধতাবে চলিলে ৬ জন লোকের পর একজন করিয়া 
ভারতীয়কে দেখা যাইবে, অর্থাৎ পৃথিবীর প্রত্যেক "সপ্তম লোকটি একজন 
ভারতীয়। এই "হিসাব হইতে সমস্তার প্রকৃত রূপ আরও পরিষ্কার হইয়া 
ধলু। পড়িবে। পৃথিবীর সাতভাগের একভাগ হুইল ভারতের জনসংখ্যা, 
অথচ ভারতের তৌগোলিক স্থান মাত্র পৃথিবীর ৪০-ভাগের ১-ভাগ । সুতরাং 
ভারতের লোকবসতি অন্যান্য দেশের তুলনায় যে কত বেশী ঘন হুইতে পারে 
তাহা খুব স্জ অন্ক কিলেই বুঝিতে পারা যায় । 

ভারতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির বতান গতি যদ্দি বজায় থাকে তাহা হইলে 
বতগানের সমস্ত লোকের খাগ্ভের সংস্থান করিয়াও প্রতি বছরে প্রায় ৮* লক্ষ 
করিয়া বাড়তি লোকের খাছ যোথান দিতে হইবে । ভারতের খাগ্ঠ ও 
খাছসমশ্তার আলোচনাপ্রসঙ্গে ( দ্বিতীয় প্রকরণ, ১৯-৪০ পৃষ্ঠা ) আমরা 
দেখিয়াছি যে এখনই ভারতে প্রয়োজনীয় খাঘ্যের খাটতি রহিয়াছে এবং 
বিদেশ হইতে খাগ্ত আমদানি করিয়া তাহ। পূরণ করিতে হইতেছে। ইহার 
উপর ৮০ লক্ষ করিয়! লোক বছরে বাঁড়িতে থাকিলে ভারতের খাগ্ভসংকট 
যে কতখানি প্রকট হইতে পারে তাহা অন্রমান কর! কঠিন নহে। 

খাগ্সমস্ত। প্রথম ও প্রধান সমস্তা, কিন্তু একমাত্র সমন্তা নহে। তাহা 
ছাড়াও আবও অনেক সমন্তা আছে। চাকবিবাকরি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি 
সবক্ষেত্রেই সমস্যা দেখা দ্রিবে। দেখা দ্িতেছেও। বলিতে কি, ভারতের 
অধিকাংশ সমস্যাই জনসংখ্যার সহিত জড়িত। কোন সমস্তাই সহজে বা 
যে-কোন রকমে সমাধান করিবার উপায় নাই। পাঁচলক্ষ লোকের চাকরির 
সংস্থান করা হইল, কিন্তু দেখিতে দেখিতে আরও পাঁচলক্ষ লোক কমক্ষম 
হইয়া চাকরির সন্ধান করিতে লাগিল। দশকোটি লোকের খাছ্ছের সংস্থান 
হুইল তে! আরও পাঁচকোটি লোক বাড়িল। ম্কুল-কলেঞ্জ, হাসপাতাল ইত্যাদি 
কোনকিছুত্েই আর কুলাইয়! ওঠা সম্ভব হইল না। এইভাবে সমন্তার 
সমাধান না করিতে করিতে আবার নূতন নৃতন সমস্য! দেখ দেয় । 


সমাধান- সামাজিক পরিকল্পন! ব1 প্ল্যানিং, 


এই ধবুনের জটিল সমস্যা সমাধানের উপায় হইল- পরিকল্পন। বা যোজনা 
(16187001708 ) 1 ভাল করিয়া সবদিক বিবেচন! করিয়া, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, 


নৃতন ভারত গঠন ৪৮৭ . 
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প্রয়োজন ও অভাব বুঝিয়া সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও অগ্রগতির * পরিকল্পনা 
রচনা করা আবশ্তক। কোন বড় কাজ ভাল করিয়া সুন্দরভাবে করিতে 
হইলেই প্ল্যানিং, প্রয়োজন । 


গৃহ-পরিকল্পনা। আমরা যখন বাড়ি তৈরী করি তখন ভাল 
করিয়া! ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়! আগে তাহার প্ল্যান, তৈরী করি। কতটা জায়গা, 
কি উদ্দেন্টে গৃহ নিমণণ করা, কি ধরনের গড়ন ও কক্ষবিন্যাস তাহার প্রয়োজন, 
কত অর্থব্যর কর! হইবে ইত্যাদি নানাদ্দিক বিবেচনা করিয়া প্ল্যান" রচনা 
করা হয়। তারপর সেই প্ল্যান অনুযায়ী গৃহটিকে রূপ দেওয়। হয়। ষে-গৃহ 
এইভাবে প্ল্যান অনুযায়ী গঠন করা হয় তাহা ষে শুধু সুন্দর হয় তাহা নহে, 
বিশেষ উপযোগিতার দ্দিক হইতেও তাহা নিখুত হইবার সম্ভাবনা থাকে। 
তাহা মী করিয়া, কিছু না ভাবিয়। বা চিন্তা করিয়া যদি প্রথম হইতেই ইট 
দিয়। ঘর গাথিতে আরম্ভ করি এবং যখন যেরকম যেদ্দিকে খুশী বা খেয়াল 
ঘরের পর ঘর তুলিয়া! যাই, তাহা হইলে অনেক ঘরসহ একটি ইমারত হয়ত 
গড়িয়া উঠিবে, কিন্তু তাহা কিন্তৃতকিমাকার তো হুইবেই, বিশেষ কোন 
প্রয়োজনীয় কাজের উপযোগীও হুইবে না। ব্যক্তিগত বসবাসের একরকম 
ঘর, বিগ্ভালয়ের একরকম ঘর, হাসপাতালের একরকম, আফিস-আদালতের 
একরকম, আবার কলকারখানার একরকম। সুতরাং উদ্দেশ্ত ও প্রয়োজন 
অনুযায়ী প্লান” করিষা গৃহ নিমণণ করিতে হয় এবং তাহা না করিলে সেই 
গৃহ শাঁলও হয় না, তাহার বিশেষ উপযোগিতাও নষ্ট হয়। 


নগর-পরিকল্পনা। একটি গৃহ নিম্ণাণের জন্য যখন প্যান” করা 
প্রয়োজন এবং করিলে তাহ! সর্বাঙ্গন্ুন্দর হয়, তখন অনেক গৃহ লইয়! একটি 
গ্রাম বা নগর গড়িতে হইলে আরও কত তাল করিয়া প্ল্যান” করা প্রয়োজন 
তাহা সহজেই বোঝা যায়। গ্রামবাসী ও নগরবাসীদের যাহ! প্রয়োজন হইতে 
পারে সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া যদি পরিকল্পনা করা যায়, তাহ! হুইলে গ্রাম ও নগর 
সুন্দর হইতে পারে। কেবল দেখিতে সুন্দর নহে, মানুষের বসবাসের দিক দিয়াও 
অনেক আরামপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক হইতে পারে। হাটবাজার, পথঘাট, 
নানারকমের বসতবাড়ি, উগ্ভান-পার্ব, খেলার মাঠ, সাধারণ ্নানাগার ও ট্যাক্ক, 
আরাম ও বিশ্রামকেন্দ্র, আমোদ-প্রমোদকেন্দ্র, ক্লাব-সংঘ, স্বাস্থ্যকেন্তরে ও 


নৃতন ভারত গঠন * ৪৮৯ 


হাসপান্তাল, নীানাজিনিসের দোকানপাট, স্কুল-কলেজ-_-এই ধরনের প্রয়োজনীয় 
সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া যদি গ্রাম ও নগর গঠন কর! হয়, তাহা হইলে কে ন। 
তাহাতে বাস করিতে চাহিবে? কিন্তু বিনা পরিকল্পনায় যেসব গ্রাম ও 
নগর 'গাড়য়। উঠিয়াছে তাহাতে কতরকমের যে অসুবিধা তাহার ঠিক নাই। 
শিক্ষার ব্যবস্থ। নাই, চিকিৎসার ব্যবস্থা! নাই, বাজারহাটও হয়ত বহুদুরে আছে। 
সেখানে বাস করাই বিপজ্জনক । সুতরাং প্ল্যানিং বা পরিকল্পনার যে কত 
স্ববিধা এবং তাহা বর্তমান সমাজে মানুষের জীবনে যে কত প্রয়োজন, তাছা 
গ্রাম ও নগর পরিকল্পনার এই সামান্ত আভাস হইতে বুঝিতে পারা যায়। 


সমাজ-পরিকর্পন! । এইবার সমাজ-পরিকল্পনার বিশালতা ও গুরুত্ব 
সম্বন্ধে আমাদের খানিকটা ধারণা হইবে। কয়েকজন লোর্কের গৃহ, 
কয়েকশত লোকের গ্রাম, কয়েকহাজার লোকের নগর যদি '্ল্যান, করিয়া 
গড়া যায় তবে তাহা যে কত সুন্দর ও বাসোপযোগী হইতে পারে তাহার 
আতান আমরা পাইয়াছি। তেমনি আমাদের সমাজটিকেও যদি 'প্র]ানঃ 
করিয়া গড়া যায় তবে তাহা সুন্দর সমাজ, উন্নত সমাজ এবং বহুসমস্যামুক্ত 
সমাজ হইতে পারে। গ্রাম ও নগরের তুলনায় 'সমাজ' অনেক বড়। হাজার 
হাজার গ্রাম ও নগর এবং কোটি কোটি মানুষ লইয়া এই 'সমাজ? গড়িয়া 
উঠ্ভিয়াছে। ভারতের সমাজ যে কত বিশাল এবং কি তাহার বৈচিত্রা, তাহা 
ভারতের বিপুল জনসংখ্যা এবং বিচিত্র জনগোষ্ঠী ও জাতি-উপজান্তি হইতে 
বোঝা যায়। শুধু যে সারা পৃথিবীর সাতভাগের একভাগ লোক ভারতে বাস 
করে তাহ। নহে, কতরকমের লোক এবং সভ্যতায় ও শিক্ষার্ীক্ষায় কত উন্নত- 
অনুন্নত স্তরের লোক তাহার ঠিক নাই। কত ভাষা, কতরকমের বেশতৃষা, 
কতরকমের ধর্মকর্ম ধ্যানধারণা, কতরকমের আচারপ্রথা তাহাও সহজে হিসাব 
কর| যায় না। এতবড় সমাজের এত কোটি কোটি লোক এবং এতরকমের 
লোকের সমন্তারও অস্ত নাই। সুতরাং এই সমাজকে যদি মজবুত করিয়া, 
স্স্থ সবল সুন্দর করিয়! এবং বথাসম্তব সমন্যামুক্ত করিয়৷ গড়িতে হয়, তাহ! 
হইলে 'প্নযানিং ছাড়া উপায় কি? প্ল্যানিং ছাড়া এক-পাও আমাদের সমাজে 
চলিবার উপায় নাই। বর্তমান যুগে মানুষের সমস্যা এত বাড়িয়াছে এবং সে 
সম্বন্ধে মান্ধও এত সচেতন হইয়াছে যে পৃথিবীর কোন দেশেই আজ আর 


৪৯০ সম'জবিষ্ঠ। প্রবেশিকা 


পন্যানিং ছাড়া সমাজের উন্নতি বা সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। ভারতৈর মতো বড় 
দেশের বিশাল ও বিচিত্র সমাজে তো! কোনমতেই সম্ভব নহে। 


ভারতের পঞ্চবার্িক যোজনা 

গৃহনির্মাণ ও নগরনির্মাণের দৃষ্টান্ত হইতে আমবা বুঝিতে পারিয়াছি 
প্র্যানের আবশ্তকতা কি। তাহার গুকত্ব সঙ্গন্ধেও আমাদের কিছুটা ধারণা 
হইয়াছে । এইবার একটি ঘরোয়! দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার 
হইবে। সংসারের বাবা-কাকা ও অন্যান্য কর্মক্ষম আত্মীয়বা যখন বাহির 
হইতে টাক। রোঁজগাব করিয। আনিয়। মায়ের হাতে দেন, তখন সংসারের 
প্রয়োজন নুঝিয়া মা সেই টাঁকা বিভিন্ন খাতে খরচ করেন। খাচ্যের জন্থ, 
পোশাকের জন্য, ছেলেমেয়ের শিক্ষা জন্য, ডাক্তার বৈচ্যের জন্য-_-এইভাবে 
নানাভাগে টাকার্টিকে ভাগ করিয়া! খবচ করিতে হয়। টাকাতে না কুলাইলে 
মধ্যে মধ্যে তাহাকে প্রতিবেশীব কাছে ধারও করিতে ভয়। এইভাবে বিভিন্ন 
খাতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থভাগ করিয়। খরচ করাকে বলে 'বাজেট' 
(9589৮) কবা। প্রত্যেক দেঁশেব গবর্ণমেন্টকেও এইভাবে 'বাজেট' 
করিয়া তাহাব আয়ের টাক খবঢচ কবিতে হয়। গবর্ণমেণ্টের আয়ের নানাদিক 
আছে-_বহুরকমের ট্যাক্স, শুক্ক, রাজন্ব, সরকারী বাণিজ্য ইত্যাদি হইতে জাতির 
বা .গব্্ণমেন্টের আয় হয়। গবর্ণমেণ্ট সেই টাকা আবার জাতীয় সম্পদ 
বৃদ্ধির জন্য, সমাজের লোকেব বিভিন্ন চাহিদা ও প্রয়োজন মিটাইবার জন্য 
বিভিন্ন খাতে ভাগ করিয়! ব্যয় করেন। বছবে ব্ছরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে 
( 01081508. 111751969) সারা ভাবতেব জন্য এবং রাজ্যের অর্থমন্ত্রীকে 
রাজ্যেব জন্য এইভাবে “বাজেট? করিতে হয় পরবণ্তী বছরের জন্য, এবং সেই বাঙ্গেট 
লোকসভায় ও বিধানসভীয় যথাক্রমে আলোচিত হইবার পর পাস হয়। মা 
আমাদের পরিবারের জন্য যে-কাজ ৰরেন, অর্থমন্ত্রী রাষ্ট্রের জন্য সেই কাজই 
করিয়। থাকেন। 

জাতীয় যোজন। বা প্ল্যানিং ( 81008] 70181001702 ) কতকটা এই 
বাজেটের মতে। ব্যাপার, তবে তাহাব বিস্তার ও বৈচিত্র্য আরও অনেক 
বেশী। “বাজেট” একবছরেব জন্য করিতে হয়, কিন্তু প্ল্যানিং আরও বেশী 
'সময়্ের জন্তব-তিন বছর, পাঁচ বছর, সাত বছর--করিতে হয়। স্বৃতরাং 
 গ্্যান করার সময় আরও ভাল করিয়া বহুদিক বিচার-বিবেচন! করিয়া, 





৪৪২ সম্নাজবিদ্য। প্রবেশিকা 


আধিক ক্ষমতা ও সম্পদ্দের হিসাব করিয়া, সমগ্র জাতির ও সমাজের 
নানাবিধ অতাব ও প্রয়োজন যাচাই করিয়া করা হইয়া থাকে । দেশের 
কি কি জিনিসের অভাব আছে, সমাজের প্রয়োজন কতরকমের, কোন্‌ 
কোন্‌ প্রয়োজন ও অভাবের গুরুত্ব বেশী-_-এইসব নানাদিক দেখিয়া-গুনিয়া 
প্যান রচনা করিতে হয়। ভারত-সরকার এই ধরনের প্ল্যান, এখন পাঁচ 
বছরের জন্য রচনা করিতেছেন, সেইজন্য ইহাকে আমরা পঞ্চবাধিক যোজন 
বা প্ল্যান” ( া16-588] 018 ) খলিয়া থাকি। পাঁচ বছরে এই প্ল্যানের 
কাজ শেষ হইলে আবার পরবর্তাঁ পাচ বছরের জন্য নূতন আর-একটি প্ল্যান 
তৈরী করাহয়। কাজটি যে কত দুরূহ ও দায়িত্বপূর্ণ তাহা আমাদের পরিবারের 
কত্ত মা'কে জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি বুঝাইয়া দিতে পারিধেন। ছোট একটি 
পরিবারের সমস্ত প্রয়েজন হিসাব করিয়া মিটাইতে তাহাকে কত দুশ্চি্ত। ও 
ঝঞ্চাটই গা ভোগ করিতে হয়। তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ পরিবার লইয়৷ ষে 
বিশাল ভারতগা্ই, তাহার জন্য প্যান, করা কত কঠিন তাহা বুঝিতে কষ্ট 
হয় না। 


তিনটি পঞ্চবার্ষিক যোজন। । যতদিন ভারতবর্ষ পরাধীন ছিল 
ততদিন তাহার অভাব-অনটন ও প্রয়োজন সম্বন্ধে টিস্তা কবিবার তাহার 
কোন অধিকার ছিল না। বিদেশী শালকরা নিজেদের স্বার্থ ছাড়া দেশের 
অন্ত কোন সমস্তা সন্বন্ধে বিশেষ মাথা! ঘামাইত না। ভারত স্বাধীন হইবার 
পর (১৯৪৭) প্রথমেই দেশের অভাব ও সমস্তাগুলি দেশবাসীর সামনে 
স্বভাবতঃই বড় হুইয়া দ্বেখা দেয় এবং সেগুলি সম্বন্ধে আমরা চিন্তা করিতে 
আরম্ভ করি। প্ল্যানিংএব আবগ্তকত!| তাহার আগে হইতেই দেশনেতারা 
অন্ুতব করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর ইহাব বাস্তবতা আরও 
প্রকট হইয়া ওঠে। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীগুণী ও বভদশা ব্যক্তিদের 
লইয়া একটি '্লযানিং কমিশন (61800105 00100018910) ) গঠন কর! 
হয় এবং তাহাদের উপর একটি প্র্যানের খসড়া রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। 
১৯৫১ সালে প্ল্যানিং কমিশন, প্ল্যানের খসড়া-সহ একটি রিপোর্ট দাখিল করেন 
এবং তাহ! বাহিরের লোকের আলোচনার জন্য প্রকাশ করা হয় । 
আলোচনার পর পরিবত্ন ও সংশোধন করিয়া এই প্লিযান' কার্ধকর করার 
জন্য গৃহীত হয় ১৯৫১ সলের এপ্রিল মাস হইতে । ইহা আমাদের 'প্রথম 


নূতন ভারত গএন ৪৯৩ 


পঞ্চবার্ষিক যোজনা; (১৯৫১.৫৬) | ইহার পর আরও ছুইটি 'পঞ্চবাধ্কি 
যোঞ্জনার” কাজ হইয়াছে এবং হইতেছে-__দ্বিতীয় যোজনা (১৪৫১-৫৬ ) এবং 
তৃতীয়.যোজনা ( ১৯৫১.৫৬ )। বতর্দানে তৃতীয় যোজনা অনুযায়ী কাজ 
চলিতেছে । 


যোজনার লক্ষ্য । ভারতের নৃতন সংবিধানে ও দিগদর্শা নীতিতে 
বল! হইয়াছে যে জাতীয় সম্পর্দ ও ধরশ্বর্য বৃদ্ধি করা, অর্থনীতিক ও সামাজিক 
উন্নয়নের ব্যবস্থা করা রাষ্্রের অন্যতম লক্ষ্য হইবে। আরও একটি বড় কথা 
বলা হইয়াছে যে উন্নয়নের কাজ এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে গ্রাম ও 
নগরের মধো, কিংবা গ্রামবাসীর ও নগব্বাশীর মৌলিক সুখস্বাচ্ছদ্দের মধ্যে 
কোন অসমতা না খাকে এবং দেশের উৎপন্ন সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের 
আরত্তে না আসে। অর্থাৎ আধিক বৈষম্য ও অসমতা যেন না বাড়িয়া 
ক্রমে কমিতে থাকে । প্রধানত এই লক্ষ্যের দিকে নজর রাখিয়াই প্ল্যান 
তৈরী করা হইয়াছে । লক্ষ্যগুলি আরও পরিষ্কার করিয়। এইভাবে বলা যাইতে 
পাবে 2 


১। জাতীয় সম্পদ ও আন বৃদ্ধি 

২। জাতীর শিল্পের প্রসার ও উন্নয়ন । 

৩। কাজকর্মের সুযোগ ও সংস্থান। , 

৪। অর্থের ও আয়ের ব্যবধান দ্র কবিয়া সামাজিক সাম্য স্থাপন | , 
প্রথম পঞ্চবারধিক যোঙন! প্রগম অভিজ্ঞতার স্তরে ছিল বলিয়া সবদিকে বেশী 
মনৌঘোগ দেওয়া সম্ভব হয় নাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা পরীক্ষা করা 
হইয়াছে । তবু প্ল্যান করিয়া কাজ করিলে সবক্ষেত্রেই যে কিছুটা উন্নতি 
হইতে পারে তাহা প্রথম ঘোজনাএ ফলাফল হইতেও বুঝিতে পারা যায়। 
প্রথম যোজনায় কয়েকটি ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছিল তাহা নিদেশ করা 
হইতেছে £ 

১৯৫০-৫১  ১৯৫৫-৫৬ বৃদ্ধির পরিমাণ 


খান্যশন্য (লক্ষ টন) £ ৫৪০ ৬৪৯ ++ ১০৯ 
বৈচ্যুতিক শক্তি (লক্ষ কিল'ওয়ট )$ ২৩ £ ৩৪ £+ ১১ 
সেচ ব্যবস্থা (লক্ষ একর) £ ৫১০ £ ৬৫০ 84 ১৪৩ 


ইস্পাত ( লক্ষ টন) £ ৯'৮ 2১২৮ £+ ৩ 


৪৯৪ পমাজবিদ্য! প্রবেশিকা 


১৯৫০-৫১ ১৯৫৫-৫৩ বুদ্ধির পরিমাণ 


ঢাল] লোহ] (লক্ষ টন) ২১৫৭ 2 ১৭৯ 2 1 ২২ 
শোকোমোটিভ ; ৩ £ ১৭৯ 27 ১৭৬ 
হাসপাতালের বেড * ১১৩০৯০ 2 ১৩৬০০০ (১৯৫৪-৫৫) 
প্রাথমিক বিদ্যালয় (হাজার) ২৯৯৭ 2২৮০ 3 + ৭০৩ 
বুনিয়াদী বিদ্যালয় 2১৭৫১ 5 ১৫)৮০০ ৫ 1 ১৪,০৪৯ 


এখানে কয়েকটি ক্ষেত্রে অগ্রগতি নির্দেশ কর! হইল। এই অগ্রগতি পাচ 
বছরের মধ্যে খুব যে উল্লেখযোগ্য তাহা নহে । লক্ষ্য করিলে দেখ! যায়, 
অর্থনীতিক্ষেত্রে যেখানে উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে বেশী নজর দেওয়। উচিত ছিল, 
সেইখানেই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া] হয় নাই। সেই ক্ষেত্রটি হইল-_লোহাইম্পাত, 
যন্ত্রপাতি প্রভৃতি গুরুশিলের ক্ষেত্র । এই গুরুশিল্পের প্রতিষ্ঠ। ও প্রসারের 
দিকে প্রথম যোক্জনায় খুব বেশী দৃষ্টি দেওয়। সম্ভব হয় নাই। তাহার প্রধান 
কারণ আথিক। গুরুশিল্প (119855 100586199 ) প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে 
প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। একটি বড় লোহা-ইস্পাতের কারখান ভাল করিয়! 
গড়িতে হইলে কোটি কোটি টাকা লাগে । তাহ! ছাড়া যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক 
অভিজ্ঞতা এবং বৈদেশিক সহযোগিতা রও প্রশ্ন আছে। প্রথম যোজনার সময় 
ইহার কোনটাই সহজলভ্য ছিল না এবং অভিজ্ঞতাও তখন সামান্তই ছিল, 
এই কারণে খুব উল্লেখযোগ্য শিল্পোন্রতি কিছু প্রথম পঞ্চবাধিক যোজনার 
মধ্যে সম্ভব হয় নাই । 


শিল্সোননয়ন নীতি ১৯৫৬ 


প্রথম পঞ্চবাধিক যোজন! শেষ হইবার পর ভারতসরকার সমস্ত দিক 
বিবেচনা করিয়া! শিল্পোন্নয়নের একটি বিশেষ নীতি গ্রহণ করেন। এই 
নীতি একটি প্রস্তাবাকারে প্রকাশিত হয় এবং ইহাই 77090917181 
[01107 13950161010 1956 (৩ এপ্রিল ১৯৫৬) নামে খ্যাত। স্বাধীন 
ভারতের ইতিহাসে এই শিল্পোন্রয়ন প্রস্তাবটি একটি যুগাস্তকারী প্রস্তাব বা 
নীতি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারতের অর্থনীতিক অগ্রগতির ধারার 
আমূল পরিবর্তন হইয়াছে এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর । দ্বিতীয় ও তৃতীয় 


নৃতন ভারত গঠন ৪৯৫ 


পঞ্চবাধিক যোজনার প্রধান পভ হইল ১৯৫৬ সালের এই শিল্পনীতি। এই” 
শিল্পনীতিতে *পষ্ট করিয়! বল! হইল-_ 

১।. ভারতের আথিক উন্নতি ও অগ্রগতির জগ্ত শিল্পায়নের (10008618]- 
1586100 ) গতি বৃদ্ধি কর প্রয়োজন। 

২। শিল্পায়নের গতি বৃদ্ধি করতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন গুরুশিল্পের 
(09855 11790090198 ) ও যত্ত্রনির্নাণশিল্পের ( 10801011)9-1080178 
109.89195 ) প্রতিষ্ঠা ও প্রসার | শিল্পক্ষেত্রের এই দ্িকটিতে বিশেষ 
দৃষ্টি দিতে হইবে। 

৩। রাষ্ট্রের আয়ত্ত শিল্পক্ষেত্রকে প্রসারিত করিতে হইবে । 

৪ | শিল্পক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যম ও উদ্যোগকেও যতদূর সম্ভব এই নীতি 
অনুযায়ী উৎসাহ দিতে হইবে। শিল্পের ব্যক্তিগত মান্তিকর1 যদি 
রাষ্ীয় শিল্পনীতির মূল আদর্শ মানিয়া চলেন তাহা হইলে সরকারী 
সহযোগিতা লাভে তাহার! বঞ্চিত হইবেন না।  * 

৫ | এই শিল্পনীতি পর ব্তা পঞ্চবাধিক যোজনার ভিত্তি হইবে এবং ভারতের 
অর্থনীতিক বনিয়াদকে মজবুত কারিষ] গড়িয়া তুলিতে সাচায্য করিবে। 
ভারতের দ্রতবর্ধমান জনসংখ্যার কর্মসংস্থান (9107)19510)9776 ) 
এইভাবে বেশী করিযা করা জন্ভব হইবে এবং তাহ] না হইলে সমস্ত 
কর্মক্ষম লোকের জন্ত উপযুক্ত কর্মের সংস্থান কর! সম্ভব হইবে নাঁ। * 

৬1 এই শিল্পনীতি অহ্সবণ করিলে যে দেশের আথিক উন্নতি হইবে 

তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । দেশের সম্পদও অনেক বাড়িবে। কিন্ত 
সব সময় লক্ষ্য রাখিতৈ হইবে খাহাতে এই আথিক সম্পদ দেশের 
মু্ধিমেয় লোকের কুক্ষিগত না হয় এবং সমাজে শ্রেণীগত ব্যবধান না 
বাড়াইয়৷ তোলে । 


শিল্পনীতির এই ঘোষণা হইতে বুঝিতে পারা খায় ভারত-সরকারের 
উদ্দেশ্য কি। লোহা-ইস্পাতেপ মতে। গুরুশিল্পের ও যন্ত্রনির্মা ণশিল্লের প্রতিষ্ঠা 
ও প্রসার না হইলে কোন দেশের প্ররকত শিল্পোন্নতি হইতে পারে না। 
| আধুনিক শিল্প মাত্রই যন্ত্রচালিত শিল্প, স্বতরাং শিলোনতির জন্য সবার আগে 
প্রয়োজন যন্ত্রপাতির । এই যন্ত্রপাতির জন্ত যদি বিদেশের মুখের দিকে 
চাহিয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে শিল্পক্ষেত্রে কখনই স্বাবলম্বী হওয়া] যায় না। 
কাজেই নিজের দেশে আগে যন্ত্রনির্যাণের ব্যবস্থা করিতে হয়। এমন কোন 


৪৯৬ | সমাজবিদ্যা প্রবেশিকা 


যন্ত্র বা হাতিয়ার নাই যাহ] লোহ1-ইম্পাত ছাড়। তৈরী করা যায়। ম্ুতরাং 
যন্ত্র গড়িতে হইলে নানারকমের লোহা! ও ইন্পাত প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন 
কর] প্রয়োজন | শ্হার কোনটাই ছোটখাট শিল্পকারখানার কাজ. নহে, 
সবাই বড় বড় শিল্পকারখানায় উৎপাদন করিতে হয়। সেইজন্য এইগুলিকে 
ভারী শিল্প ব। গুরুশিল্প বলে। 

এই গুরুশিল্পের প্রতিষ্ঠ] ছাড়। শিল্পায়নের কোন গ্রেত্রেই এক পাও 
অগ্রসর হইবার উপায় নাই। একটি কাপড়ের কল বসাইতে হইলে প্রথমেই 
চাই যন্ত্রপাতি । যে-কোন জিনিস উৎপাদনের জন্য কারখান। স্বাপন করিতে 
হইলে আগে যন্ত্রপাতি ভাই। সুতরাং যন্ত্র-উৎপাদন-শিল্প এবং তাহার মুল 
উপকরণ লোহা-ইম্পাতের শিল্প প্রতিষ্ঠিত ন1 হইলে অন্ত কোন শিল্পের 
প্রতিষ্ঠা ও প্রসার সম্ভব নহে। এই জন্তই ১৯৫৬ সালের শিল্পায়ন-নীতিতে 
গুরুশিল্পের উপর জোর দেওয়| হইয়াছে বেশী। এইসব গুরুশিল্লের কারখানায় 
যে-সব জিনিল উৎপন্ন হয় তাহ! কাপড় চিনি কাগজ ইত্যাদির মতো? 
সোজান্ুজি মানুষে ভোগ করিতে পারে না, অথচ এই ধরনের ভোগ্যবস্ত 
উৎপাদনের কাজে লাগে । যে-সব বস্তব আমর সোজান্বজি ভোগ করি-_ 
খাদ্য বস্ত্র ইত্যাি- সেগুলিকে “ভোগ্যবস্ত” (00100807787 ৫০০৪ ) বলে। 
যে-সব বস্ত--যেমন ইন্পাত ইঞ্জিন যন্ত্রপাতি ইত্যাদি__অন্তান্ত ভোগ্যবস্তর, 
উত্পাদনের কাজে লাগে সেগুলিকে আমরা উৎপাদক-বস্ত? (70709009: 
£০০০৪.) বলি। উৎপাদক-বস্ত না থাকিলে যথেষ্ট পরিমাণে ভোগ্যবস্তর 
উত্পাদন কর] যায় না। সেই জন্ত আসল অর্থনীথিক অগ্রগতি নির্ভর করে 
উৎপাদক-বস্তর প্রাচুর্ষের উপর। 


দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবাধষিক যোজন। 


এই নৃতন শিল্পনীতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক 
প্র্যান রচন। কর] হইয়াছে । প্রথম যোজনায় যেখানে বৃহৎ ও মধ্যস্তরের 
শিল্পের জন্ত ১৪৮ কোটি টাকা মূলধন নিয়োগ করা হইয়াছিল, দ্বিতীয় 
যোজনায় সেখানে ৬১৭ কোটি টাকা (প্রায় পাচগুণ বেশী) নিয়োগ করা 
হয়। তৃতীয় যোজনায় গুরুশিল্প ও খনিজের খাতে ২৫০০ কোটি টাকা 
নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে । ইহ1 দ্বিতীয় যোজনার চারগুণের বেশী এবং 
প্রথম যোজনার প্রায় বিশগুণ। বৈহ্যৃতিক শক্তি ইত্যাদি (০০19) 


নুতন ভারত গঠন ৪৯৭ 


উৎপাদনের খাতে প্রথম যোজনায় ২৬০ কোটি টাকা নিয়োগ কর! হইয়াছিল," 
দ্বিতীয় যোজনা ৪২৭ কোটি টাকা (প্রায় দ্বিগুণ) নিয়োগ করা হয়। 
তৃতীয় যোজনায় এই শক্তিউৎপাদন খাতে ৯৭৫ কোটিটাক] নিয়োগের 
ব্যবস্থা! করা হইয়াছে । ইহা দ্বিতীয় যোজনার দ্বিগুণের বেশী এবং প্রথম 
যোজনার প্রায় চারগুণ। আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিম্ষয হইতেছে, 
তৃতীয় যোজনায় বৃহৎ শিল্পক্ষেত্রে যে ২৫০* কোটি টাক নিয়োগ কর হইবে 
তাহার প্রায় অধেকি ১২০* কোটি টাক! ধাতুশিল্প ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের জন্য 
বরাদ্ধ করা হইয়াছে। এই ছুইটি শিল্প গুরুশিল্পের মধ্যে সর্বপ্রধান, এই 
কারণে এই দুইটি শিল্পের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে (এই বিধয়ে 
আগে আরও আলোচন1 কর হইয়াছে__সপ্তম প্রকরণ, পঞ্চম অধ্যায় )। 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় যোজনার এই মুলধন নিশ্মোগের পদ্ধতি হইতে পর্ররফার 
বুঝিতে পার! যায় যে ভারত-সরকার ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিকে বাস্তবক্ষেত্রে 
রূপ দিবার জন্য যথাপাধ্য চেষ্টা করিতেছেন । এই প্রচেষ্টা পার্ক হইলে 
শিল্পক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যুগোপযোগী অগ্রগতি ভারতের পক্ষে স্ভব হইবে এবং 
সমগ্র এসিয়ার মধ্যে বিশিষ্ট শিল্পোন্নত দেশ বলিয়া তাহার পক্ষে প্রতিপত্তি 
লাভ করাও অসম্ভব হইবে না। 


ভারতের সামাজিক অগ্রগতি । ১ এপ্রিল ১৯৬১ সালে প্রথম ও. 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক যোজনার ১০ বছরের উন্নয়নের কাজ শেষ হইয়াছে । এই 
সময়ের মধ্যে কোন্‌ দিকে কি উন্নতি হইয়াছে £ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণ! 
থাকা দরকার । 

এই ১০ বছরে ভারতের লোকসংখ্যা প্রায় ৮ কোটি বাড়িলেও প্রত্যেক 
কাজকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির গড়পড়ত1 আয় বাড়িয়াছে ১৬% অর্থাৎ আয় ১০০ 
টাকা হইলে তাহা ১১৬ টাকা হইয়াছে । কৃষিজাত ফসলের উত্পাদন 
বাড়িয়াছে প্রায় ৪১% এবং শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের উত্পাদন বাড়িয়াছে প্রায় 
১০০%১ অর্থাৎ দ্বিগুণ। কয়েকটি প্রধান ফসলেপ একর হিসাবে উৎপাদন 
যথেষ্ট বাঁড়িয়াছে, যেমন চালের উৎপাদন--একরপ্রতি ৬৯৪ পাউণ্ড হইতে 
প্রায় ৮০৭ পাউগ্ু পর্যস্ত হইয়াছে । কিন্তু প্রতিযোগিতার উত্লাহ দিয়! 
দেখ গিয়াছে যে ভারতের কৃষকদের পক্ষে একরপ্রতি ৩০০০ হইতে ৯০০০ 
পাউগ্ড পর্যস্ত চাল উৎপাদন কর! সম্ভব। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী চাল 

৩২ 


৮৯৮ সযমাজবিদ্যা প্রবেশিকা 


"উৎপাদন করে জাপানী কুষকরা, গড়ে একরপ্রতি প্রায় ৪০০০ পাউগ্ড। 
ভারতের কৃষকদের চাল উৎপাদনের সাধারণ হার গড়ে একর প্রতি ১০০০ 
পাউুণ্ডর কম হইলেও প্রতিযোগিতার প্রেরণা দিয়! যখন দেখা গিয়াছে যে 
তাহা ৩০০*-৯০০* হইতে পারে, তখন কৃষিজাত ফসলের উত্পাদন( 51919) 
যে আমাদের যথেষ্ট বাড়িতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

গত ১০ বছরে (১৯৫১-৫৬) শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন গড়ে প্রায় 
দ্বিগুণ বাড়িয়াছে বল! হইয়াছে । তাহার মধ্যে ইস্পাতের উৎপাদন 
বাড়িয়াছে প্রায় আড়াইগুণ।| নানারকমের যন্ত্রপাতির উত্পাদনও অনেক 
বাড়িয়াছে। ১৯৫১ সালে মাত্র ১৮ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি উৎপন্ন হইয়াছিল, 
১৯৬* সালে ইহা ১৬০ কোটি টাকার হইয়াছে । বৈদ্যুতিক জিনিসপত্রের 
উৎপাদ্বন ৭ কোটি টাকা হইতে প্রায় ৪৬ কোটি টাকা পর্যস্ত হইয়াছে, অর্থাৎ 
ছয়ওণেরও বেশী বাড়িয়্াছে। আগে যে-সমন্ত জিনিস ভারতে রী হইত 
না, তাহাও এখন তৈরী কর হইতেছে-যেমন বয়েলারঃ মিলং মেশিন, ডিজেল 
রোড-রোলার, সালফ ও আযার্টিবায়োটিক ড্রাগ, ডি. ডি. টি., নিউজ প্রিপ্ট 
কাগজ, লোকোমোটিত ও কোচ, অটোমোবাইল ও বিমান ইত্যাদি। 
শিল্পোৎপাদনের এই গতি হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পার1 যার, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে 
ভারত কোন্‌ পথে পা বাড়াইয়াছে। বড় বড় মূলশিল্প ও গুরুশিল্পের 
" প্রতিষ্ঠার দিকে বেশী নজর দেওয়! হইয়াছে, কারণ তাহ] ছাড়া যষ্তরযুগে কোন 
দেশের পক্ষে আত্মনির্ভর অর্থনীতিক উন্নতি সম্ভব নহে। 

শিল্পোন্নতি করিতে হইলে যন্ত্রপাতি চালাইবার উপযোগী বৈদ্যুতিক শক্তি 
সরবরাহ কর! প্রয়োজন। ইহার জন্ নুতন বৈদ্যুতিক থার্মাল স্টেশন স্থাপন 
করিয়। এবং নদী-পরিকল্পনার সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন বৃদ্ধির 
চেষ্টা কর! হইতেছে । গত ১০ বছরে প্রায় আড়াইগুণ বৈদ্যুতিক শক্তি 
বাড়িয়াছে ২৩ লক্ষ কিলওয়াট হইতে প্রায় ৫৭ লক্ষ কিলওয়াট হইয়াছে । 
ভারতের গ্রামাঞ্চলে বৈছ্যুতিক আলে সরবরাহ কর] পরিকল্পনার অন্ততম 
লক্ষ্য ছিল, কিন্তু গত ১* বছরে ৩৬৮৭টি গ্রাম ও নগর হইতে ২৩*** গ্রাম 
ও নগরে বিছ্যৎ সরবরাহ কর! হইয়াছে। ইহা ভারতের মোট গ্রাম' ও 
নগরের সামান্ত একটি অংশ মাত্র; তবু কিছুই না হওয়া! অপেক্ষ! অস্তত কিছু 
যে হইয়াছে ইহাই আশার কথ]। 

বৈছ্যতিক শক্তি ছাড় শিল্পোন্রত দেশের জন্য যানবাহন ও যোগাযোগ- 


নুতন ভারত গঠন ৪৯৯ 


ব্যবস্থার প্রসার একাস্ত প্রয়োজন এবং সেইজন্ত যতদুর সম্ভব এই ব্যবস্থা 
করারও চেষ্ট! কর] হইয়াছে । এই সময়ের মধ্যে প্রায় ১২০০ মাইল নুতন 
রেলপথ.স্বাপন কর! হইয়াছে এবং ১৩১০ মাইল একমুখী*রেলপথ ডবল বা 
দ্বিমুখী করা হইয়াছে । লোকোমোটিভের সংখ্য! ২৫% বাড়িয়া! ১০১৬০০ 
হইয়াছে। ডাকঘরের সংখ্য। দ্বিগুণ হইয়াছে এবং টেলিফোন প্রায় তিনগুণ 
বাড়িয়াছে। 


তৃতীয় যোজনার লক্ষ্য। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির কথ! মনে রাখিয়! 
তৃতীয় যোজনায় খাগ্চফসল বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। 
আগামী ৫& বছরে (১৯৫১-৫৬ ) খাদ্ভকসলের উৎপাদন অন্তত দ্বিগুণ গতিতে 
বৃদ্ধি কর] হইবে স্থির হইয়াছে। ইহা ছাড়া কারখানাশিলপ, শিক্ষা স্বাস্থ্য 
প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে অগ্রগতির পরিকল্পনা] হইয়াছে তাহ! প্রথম ও দ্বিতীয় 
যোজনার মিলিত অগ্রগতির প্রায় সমান বল! চলে। তৃতীয় যোক্জনার 
কয়েকটি বিশেষ সিচ্ধাত্ত হইতে তাহা বোঝ! যাইবে £ 


মোট মূলধন 


তৃতীয় যোজনায় অর্থনীতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য মোট ১০১৪০ কোটি 
টাক! মূলধন নিয়োগ করা হইবে স্থির হইয়াছে | ইহার মধ্যে ৬৩০০৬ 
কোট টাকার মুলধন গবর্ণষেণ্ট নিয়োগ করিবেন এবং ৪১০০ কোটি টাকা 
শিল্পপতির1 ব্যক্তিগতভাবে নিয়োগ করিবেন । আগেকার ছুইটি পঞ্চবাঁধিক 
যোজনায় যোট ১০,১১০ কোটি টাকা মূলধন নিয়োগ কর। হইয়াছিল। 
শুধু তৃতীয় যোজনাতে ৫ বছরের মধ্যে ইহা! অপেক্ষা আরও ৩০০ কোটি 
টাক! মূলধন নিয়োগ কর] হইবে, অর্থাৎ গত ১* বছরে (১৯৫১-৫৬ ) যে 
টাকা.ভারতের সামাজিক ও আধিক উন্নতির খাতে ব্যয় কর! হইয়াছিল, 
আগামী & বছরে তাহা! অপেক্ষা আরও বেশী টাক! ব্যয় কর! হইবে স্থির 
হুইয়াছে। 


কয়েকটি প্রধান লক্ষ্য 
ক। জনসংখ্যা বুদ্ধি সত্বেও প্রত্যেক, বর্মনিযুক্ত ব্যক্তির আয় অন্তত ১৭% 
বাড়ানে! হইবে। 
খ। ৬-১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের আবশ্টিক ও অবৈতনিক শিক্ষার 


৫০৪ সমাজবিদ্য। প্রবেশিক। 


ব্যবস্থা কর] হইবে এবং তাহার জন্ত প্রত্যেক গ্রামে সম্ভব না হইলেও 
গ্রামের কাছাকাছি স্কানে বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা! কর হইবে । 

গ। ' ৫&*০০ লোকের বাদ আছে এরকম সমস্ত টাউনে বিদ্যুৎ সরবরাহের 
ব্যবস্থা করা হইবে এবং ১০০ গ্রামের মধ্যে অস্তত ৫টি গ্রামে 'বৈছ্যুতিক 
আলো দিতে হইবে । 

খ। ১ কোটি ৪« লক্ষ লোকের জন্ত নৃতন কাজের ব্যবস্থ! কর] হইবে । 

উ। অস্তত ৩০% কৃষিজাত ফসলের উৎপাদন বাড়াইতে হইবে । 

চ। আরও ২ কোটি একর নুতন জমিতে সেচব্যবস্থা করা হইবে । 

ছ। অন্তত ৭০% শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন বাড়ানো! হইবে |, 

জ। ইম্পাত উৎপাদন ৬৯ লক্ষটন পর্যস্ত করিতে হইবে এব" ১ কোটি 
১২ লক্ষ টন পর্যস্ত উৎপাদনের শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে । 

| যন্ত্রনির্মাণশিল্প ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পেপ প্রসারে বেশী গুরুতু দিতে 
হইবে 

ঞ। রাসায়নিক সার উৎপাদন সাতগুণ বাড়াইতে হইবে। 

ট। বৈহ্যতিক শক্তি দ্বিগুণ বাড়াইতে হইবে। 

ঠ। রেলের মালবহন ক্ষমতা ৫৯% বাড়ানো হইবে । 


তৃতীয় যোজনার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া হইল না, দেওয়ার 
প্রয়োজনও নাই। যোজনার মুল লক্ষ্য কি এবং ভারতায় অর্থনীতির 
অগ্রগতির ধার1 কি; তাহ! বুঝিবার পক্ষে যাহা জানা প্রয়োজন তাহাই শুধু 
এখানে উল্লেখ করা হইল । 


তৃতীয় যোজনার মোট মূলধন ও প্রধান লক্ষ্যগুলি বিচার করিলে স্পষ্ট 
বোঝা যায় সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি এবং সর্বক্ষেত্রে অথনীতিক আত্মনির্ভরত! 
যোজনার উদ্দেশ্য । মোটামুটি হিসাবে বলা যায়, মোট মূলধনের প্রায় ২০% 
কৃষি ও সেচের জন্ত, ২৯% শিল্পায়নের জন্য এবং ১৬% সমাজকল্যাণকর কাজের 
( 5০০18] 961৮1985 ) জন্য নিয়োগ কর] হইবে । শিল্পায়নের উপর সবচেয়ে 
বেশী জোর দেওয়। হইয়াছে, কারণ সর্বক্ষেত্রে শিল্লোন্নতি ন। হইলে অর্থনীতি- 
ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হওয়া] যায় না। শিল্পায়নের অগ্রগতির উপর কৃষির 
উন্নতিও নির্ভর করে। বর্তমানে ভারতে কৃষির উন্নতি করিতে হইলে কৃষি- 
কাজে যন্ত্রপাতির. ব্যবহার না করিলে উপায় নাই। কোথা হইতে এইসব 
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যন্ত্রপাতি পাওয়! যাইবে? ট্র্যাকৃটর, হার্ভেস্টার, কম্াইন ইত্যাদি? বাহিৰ 
হইতে যদি এইসব কৃষির যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হয়, তাহ! হইলে 
অর্থনীতিক্ষেত্রে কি করিয়া আত্মনির্ভর হওয়া সম্ভব হইবে? সুতরাং 
শিল্পায়ন ও শিল্পের উন্নতি সকলের আগে প্রয়োজন, কৃষির উন্নতিও তাহার 
উপর নির্ভর করে। এইজন্ত যদিও ভারতে কৃষিসমস্যা সবচেয়ে বড় সমস্যা, 
তাহ। হইলেও ভারত-সরকার প্রত্যেকটি যোজনা কৃষির উন্নতির দিকে 
বিশেষ নজর রাখিযাও শিল্পের অগ্রগতির জন্য বেশী মূলধন নিয়োগ করা 
সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং তাহার উপর গুরুকও দিয়াছেন বেশী । 


জনস্বাস্থ্যের উন্নতি 


ভারত্ত স্বাদীন হইবার পর সাদারণ লোকের মে স্বাস্ত্যের উন্নতি 
হইয়াছে তাহা অনেক ক্ষেত্রে খুবই বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। তাহার 
আগে পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে স্বাস্থ্যের দিক দিয়া ভারতের স্থান ছিল 
সকলের নিচে । যতরকমের (রোগব্যাধি ও খারাপ রোগ আছে, 
তাহাদের দৌরাঞ্স্য ভারতেই ছিল সবচেয়ে বেশী! প্রথমত পুষ্টিকর খাছ্ের 
অভাবে লোকের স্বাস্থ্যের মূলশক্তি ক্ষয় হইয়া! যাইত, এবং স্বভাবতই ক্ষীণ- 
জীবী দুর্বল লোক সমস্ত ব্যাধির আকর হইয়া উঠিত। লক্ষ লক্ষ লোক 
ম্যালেরিয়ায মরিত; কালাজরে মরিত, কলেরায মরিত, অগ্তান্ত রোগের তে। 
কথাই নাই। ন1ছিল ডাক্তারবৈদ্য, ন| ছিল শুসবপত্র, ন| ছিল চিকিৎসার 
ব্যবস্থ(। গ্রামাঞ্চলে শামান্ত একজন মেডিধ্যাল স্কুলে পাশ করা 
এল. এম. এফ. ডাক্তার খুঁজিয়! পাওয়া যাইত না, অশিক্ষিত হাতুড়ের] এবং 
জাদুমন্ত্র ও কবচ-মাছুলির ব্যবপায়ীরা লোকের জীবন লইয়া ছিনিমিনি 
খেলিত। শিশুমৃত্যু, মায়ের মুহ্যু, অকালমৃত্যু-এইগুলি ছিল ভারতের 
বড় কলঙ্ক। 

এখন আর ভারতের এই কলঙ্কের দ্রিন নাই । গত দশ-পনের বছরের 
মধ্যে ভারতের জনসাধারণের স্বাস্থ্যের সবদিক দিয়া আশ্চর্য উন্নতি হইয়াছে । 
১৯৫১ সালে ভারতে মৃত্যুর হার ছিল হাজারকর। ২৫জন (২৫৯), ৯৯৫৬ সালে 
ইহ] হইয়াছে হাজারকরা ২১ জন (২১৬)। শিশুযৃত্যুর হার ছিল ১৯৫১ 
সালে হাজারকরা ১৫৪ জন (১৫৪৬), ১৯৫১ সালে হইয়াছে ১৩৫ জন। 


৫০২ সমাজবিদ্য] প্রবেশিক৷ 


প্রন্থতি-মৃত্যুর হার ছিল ১৯৩৮ লালে হাজারকর। ২* জন, ১৯৫১ সালে 


হইয়াছে ১২ জন (১২'৪)। ৃ 
০ ১৯৫১ (প্রতি হাজারে ) ১৯৫১ 
মৃত্যু 5 ক্২৫, রঙ ২১ 
শিশু মৃতু 2 ১৫৪ ঃ ১৩৫ 
প্রন্থতিমৃত্যু £.. ২০ (১৯৩৮ সন) £ ১২ 


যেখানে কোটি কোটি লোকের বাস সেখানে হাজারকর1 একজন করিয়। 
মৃত্যুর হার কমিয়। যাওয়া সহজ ব্যাপার নহে । হাজারে 'একজন মানে 
একলক্ষে ১০০ জন এবং এককোটিতে ১০১০০০ জন, ৪০ কোটিতে গড়ে 
৪০১**০ জন। অর্থাৎ দশ বছর আগে নান। রোগব্যাধিতে যাহার! মরিয়া 
যাইত পেরকম লক্ষ লক্ষ লোক আজ প্রাণে বাচিতেছে, এবং তাহাদের মধ্যে 
লক্ষ লক্ষ শি আছে, প্রস্তুতিও আছে। ভারতের জনসংখ্য! বৃদ্ধির হার যে 
ক্রমেই জ্রতহারে বাড়িতেছে তাহার একটি বড় কারণ হইল মৃত্যুর হার কমিয়! 
যাওয়া | মাত্র ১০ বছর আগে ১৯৫১ সালে ভারতজনের গড়পড়ত৷ পরমায়ু 
ছিল ৩২ বছর, বর্তমানে ইহ বাড়িয়া ৪২ বছর হইয়াছে । মাত্র ১ বছরে 
দশ বছর পরমামু বুদ্ধি হও! সহজ বাপার নহে। এই পরমামু-বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে 
'সাধারণ ভারতজনের জীবনীশাক্ত বৃদ্ধির লক্ষণ। দশবছয়ে জনন্বাস্থ্যের এই 
অগ্রগতি বাস্তবিকই চমকপ্রদ । 


স্বাস্থ্যের সমস্ত । তাই বলিয়৷ আনাদের স্বাস্থ্যের সমস্ত সমন্যার 
সমাধান হইয। গিয়াছে, এমন চিস্তা করিবার কারণ নাই। স্বাস্থ্য-সমস্তার 
অন্ত নাই এবং তাহা সমাধান করাও সহজসাধ্য নহে। মৃত্যুর হার কমিয়াছে, 
স্বাস্থ্যের উন্নতি হইলে এবং সাধারণের জীবনীশক্তি বাড়িলে হয়ত আরও 
কিছু কমিতে পারে, কিন্ত তাই বলিয়। মৃত্যুকে জয় করা সম্ভব নহে। 
কয়েকটি রোগব্যাধির প্রকোপ কমিয়াছে, হয়ত ছুই-চারটি ব্যাধি একেবারে 
নিমবল করাও সম্ভব হইবে, কিন্ত মাহষকে একেবারে যাবতীয় রোগব্যাধিমুক্ত . 
কর! সম্ভব হইবে ন1। সেই সব রোগের আধিক্য বা! গ্রাবল্য কমাইবার 
চেষ্ট] করিতে হইবে। ডাক্তারবৈগ্ভ, চিকিৎসাকেন্ত্র, স্বাস্থ্যকেন্ত্র, ক্লিনিক, 
হাসপাতাল ইত্যাদির মংখ্যা আরও অনেক বাড়াইতে হইবে । ওধধপত্র 
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সমস্ত নিজেদের দেশে তৈরী করার এবং স্থলভ মুল্যে তাহ1 সাধারণের সহজ- 


লভ্য করার চেষ্টা করিতে হইবে । রোগের কেবল চিকিৎসা! হইলেই চলিবে 


“না, তাঁহার প্রতিষেধের (17695600102 ) ব্যবস্থাও করিতে হইবে। কথায় 
বলে 529৮6106100 18 109669£ 0080 ০০/০,--চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ 


অপেক্ষা প্রতিষেধ অনেক ভাল। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে ইহ! আদর্শ নীতি। 
ক্ষয়রোগ ও কলেরায় আমাদের দেশে বহু লোকের মৃত্যু হয়। আজকাল এই 


৫৯৪ সমাজবিগ্! প্রবেশিকা 


দুইটি ব্যাধির চিকিৎসার অনেক ওদধপত্র ও ব্যবস্থা হইয়াছে । কিন্তু এই 
ব্যাধিগুলির প্রতিষেধ সম্ভব। জীবনধারণের পরিবেশ যদি স্বাস্থ্যকর হয়, 
পরিচ্ুন্ন হয, পুষ্টিকর খাদ্য যদি লোকের পক্ষে খাওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলে 
ক্ষয়রোগ ও কলেরার মতো ব্যাধি দেশ হইলে নিমূ্ল করা কঠিন নঙে। 
ইনজেকশন" দিয়] যে কাজ হইবে, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী,কাজ হইবে 
স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও স্থখাদ্যের ব্যনস্থ! করিয়া । বহু জায়গায় উত্তম পানীয় 
জলেরই ব্যবস্থা নাই। অথচ প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ছাত্রদেরও জান! আছে 
যে দুমিত পাশীয় জল কতরকমের রোগব্যাধির কারণ। স্বুতরাং ভারতের 
প্রত্যেক গ্রামে ও শহরে উত্তম পানীয় জলের সরবরাহ করাও এক বৃহৎ সমস্থা 
এবং স্বাস্থ্যের সিত তাহার সম্পকও প্রত্যক্ষ । এরকম আরও সমস্তা আছে। 
এই সবু সমস্যার সমাধানের জন্য তৃতীয় যোজনায় ৩৪২ কোটি টাকা 
স্বাস্ত্যোন্নতি খাতে ব্যয় কর। হইবে ঠিক হইয়াছে এবং ইহ] দ্বিতীয় যোজনার 
প্রায় ৫০% ন্েশী। কিভাবে ই স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কাজে লাগানো! 
হইলে তাহার আভাস দেওয়। হইতেছে £ 


স্বাস্থ্যকেন্দ, হাসপাতাল । গ্রামাঞ্চলে স্বাগ্্যকেন্দ্র স্বাপন কর! প্রথম 
হইতেই ভারত-সরকারের লক্ষ্য ছিল। এই স্বাস্থ্যকেন্্রগুলি (129810- 
88:10165 ) হইবে জাতীয় স্বাস্থ্যো্নতির প্রাথমিক ভিত্তি | কেন্দ্রগুলিতে 
অস্তত ৪টি হইতে ৬টি করিয়া হাসপাতাল-বেড থাকিবে, এবং একজন শিক্ষিত 
ডাক্তার, নাপ-ধাত্রী ও স্তানিটেরিয়ান থাকিবেন। প্রথম যোজনায়' সামান্ত 
কয়েকটি হইতে 'আরম্ত করিয়। দ্বিতীয় যোক্তনার শেষে প্রা ২৮০০ স্বাস্থ্যকেন্ত্ 
গ্রামাঞ্চলে স্থাপন করা ভয। তৃতীয যোজনায় ইহা বাড়াইয়! ৫০০০ করা 
হইবে স্থির হইয়াছে। 

গ্রাম ও গ্রামবাসীর সংখ্যার তুলনায এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্য! যে খুব বেশী 
তাহা নহে । একেবারে গ্রামাঞ্চলে যেখানে কোনরকম চিকিৎসাদির ব্যবস্থ। 
ছিল না, প্রায় বিনা চিকিৎসায় অন্মুখ-বিস্ুখে সকলকে ভূগিতে হইত, সেখানে 
ইহ! যৎসামান্ত হইলেও ভাল বলিতে হইবে । কিন্ত এরকম লক্ষাধিক' 
্বাস্থ্যকেন্ত্র স্থাপন করিতে নম] পারিলে গ্রামের লোকের চাহিদ৷ ও প্রয়োজন 
মেটানো সম্ভব নহে। তাহা করার বড় অসুবিধা! হইতেছে শিক্ষিত ভাক্তারর] 
গ্রামের দিকে যাইতে রাজী হন না, শহরেই থাকিতে চান। সেইজন্য 


নূতন ভারত গঠন * ৫৩ 


ডাক্াবদের নানারকম সুযোগ-সুবিধা দি! গ্রামে পাঠাইবার চে] করা 
হইতেছে এবং আশা করা যায় ক্রমে এই অসুবিধা দূর হইয়া যাইবে । | 

তৃতীয় যোজনায় নানারকম রোগব্যাধির প্রতিকারেরও ব্যবস্থা কর! 
ভইযাছে.। সবচেযে বেশী জোর দেওখ| হইয়াছে ম্যালেরিযা ও বসস্ত 
(92911 00%) বোগের উপণ, কাবণ এই ব্যাধি দুইটি ভারত্যের একটি 
চিরন্তন সমস্ত বলা চলে। 


ম্যালেরিয়ার প্রতিকার । ১৯৪৩ সাল হইতে ম্যালেবিয়ার 
প্রতিকারের স্বন্ত একটি লিবাট পরিকপ্সনা কর! হয । এই পরিকল্পনা অস্থযায়ী 
কাজ কবিয| যথেষ্ট সুফল পাওয়া গিযাঁছ । ম্যালেবিযায় যেখানে ৭ কোটি 
£০ লক্ষ লোক ভূর্গন ও মধিত, এখন (সথানে হাহা কমিখ। ১৯ কোটিতে 
দাড়াইখাছে। মান্ধ ১০ বছবের মণ্যে যণ্দ ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ 
এতদূর কমানো! সম্ভব হইয়া থাকে, তা হইলে আশা, কর! মায় অদুর 
ভবিষ্যতে 'এদেশকে সম্পূর্ণ ম্যালেরিযামুক্ত কর। সম্ভব হইবে । 


বসন্তরোগের প্রতিকার | টিক। ( 9০017180107; ) নেওয। 
আমাদের দেশের শোকের এখনও সংস্কার মাছে এবং ইহার গরুখ সম্বন্ধে 
অনেকেই সচেতন নহে । এই সংস্কার ও জড়ত| কাটাইয়া জনসাধারণের মধ্য 
টিকার প্রচলনের চেষ্টা করা হইতেছে । আগের তুলনায় বসস্তের প্রকোপ 
অবশ্য' অনেক কমিযাছে, তবে এখনও পাচ-্ছয় বছছব অন্তর ইঃ] প্রবল 
মঙ্গামারীরূপে দেখা (য় । তৃতীয় যোছজনায ঠিক হইঈযাছে যে পরবর্তী 
মহামারীর আগেই যাহাতে ভারতের সমস্ত লোককে টিক! দেওয়] যায়। 


' ক্ষয়রোগ ও যন্ষমা । ১৯৫৮ সালে ভারতের মেডিক্যাল পিসার্চ 
কাউন্সিল দেশব্যাপী যক্মারোগের একট সার্ভে করেন। তাহাতে দেখ! যায় 
যে ভারতবর্ষে প্রায় &* লক্ষ লোক যক্ারোগে ভূগিতেছে ব৷ ভুগিতে পারে 
এরকম সম্ভবনা আছে। আরও দেখ যায় যে ৪৫ বছর বয়সের পর এই 
রোগ লোকের বেশী হইয়] থাকে । ১৯৪৮ সাল হইতে বি. সি. জি. টিকার 
সাহায্যে £ই ধোগ প্রতিষেধের চেষ্টা করা হইতেছে। দ্বিতীয় যোজনার 
শেষে প্রায় ১২ কোটি লোককে এই টিক দেওয়! হয় এবং তৃতীয় যোক্জনায় 


৫০৬ * সমাজ্বিদ্যা প্রবেশিক। 


আরও ১* কোটি লোককে দেওয়! হইবে ঠিক হইয়াছে । যক্মারোগের 
সেনেটোরিয়াম, হাসপাতাল, ক্লিনিক ও বেডদংখ্যাও অনেক বাড়ানে! 
হইয়াছে £ 


১৪১৪০ ১৭৬০ 

সেনেটোরিয়াম £ ৪৯ : ৭১ 
হাসপাতাল ঃ ৩৫ রর ৭৬ 
ক্রিনিক ; ১১০ রঃ ২২৩ 
বিড 2১০,৩৭১ ঃ ২৫১০৩ ০ 


তৃতীয় যোকজনায় ইহ| আরও বেণী বাড়ানো হইবে ঠিক হইয়াছে? 

এইরকম প্রত্যেকটি ব্যাধির প্রতিকারের যথাসম্ভব ব্যবস্থ! করা হইয়াছে। 
কিন্তু ইহ] চিকিৎ্প। ও ওনধপত্রের দ্বার] প্রতিকার । এই প্রতিকারের নিশ্চয় 
প্রয়োজন” আছে, কিন্তু সমস্ত প্রতিকারের ( রোগব্যাপির ) শ্রেষ্ঠ প্রতিকার 
হইতেছে প্রতিষেধক। প্রতিষেধের জগ্ত প্রযোজন স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও 
পুষ্টিকর খাঁটি নির্ভেজাল খাগ্ধ । সগিচ্ছ। থাকা সত্বেও এদিকে ভারত-সরকার 
বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। 


ভারতের জাতীয় কলঙ্ক_ ভেজাল খা 


ভারতের সবচেয়ে বড় জাতীয় কলঙ্ক হইতেছে “ভেজাল খাগ্*। পুথিবীর 
কোন সভ্যদেশে ভারতের মতো এরকম ভেজাল খাগ্ের অখণ্ড প্রতিপত্তি 
নাই। সেইজন্ত ইহাকে "জাতীয় কলঙ্ক? বলিতেছি। ১৯৫৪ সালে ভারত- 
সরকার ভেজাল খাদ্য নিবারণের জন্ত আইন পাশ করেন। তাহাতে ভেজাল 
খাদ্যের ব্যবলায়ীদের কঠোর দণ্ড দেওযার ব্যবস্বাও আছে। কিন্ত এই আইন 
খাতা-পত্রেই এখনও পর্যস্ত আছে এবং যেভাবে ইহার প্রয়োগ কর! হয় কার্ষ- 
ক্ষেত্রে তাহ! আদ কার্যকর বলিয়] মনে হয় না। ভেজালদারব! ছুইচারশত 
টাক! জবিমান। দিয়! বেকসুর খালাস হইয1 যায় এবং দ্বিগুণ উৎসাহে আধার 
খাদ্যে ভেজাল দ্রিতে আরম্ভ করে । কারণ জরিমানার টাক] তাহাদের এক- 
ঘণ্টার আয়। যাহার! চালে কাকর মেশায়, আটাময়দায় অখাদ্য বীজ্জের 
ড়া দেয়ঃ ছুধ মাখন ঘি প্রভৃতি কোন খাদ্যের আসলটুকু রাখে মা, এমন কি. 
শিশুর খাগ্ধে ও ধধপত্রে পর্যন্ত মারাত্বক বিষাক্ত পদার্থ মিশাইতে কুষ্ঠিত হয় না, 


4৯৮, “সমাজবিদ্য। প্রবেশিকা 


তাহাদের আদালতে আনিয়া! দিনের পর দিন আইনের চুলচেরা"বিশ্লেষণ 
করিয়া বিচার কর] এবং অবশেষে জরিমান। কর] নিতান্ত প্রহসন বলিয়। 
মনে হয়। বস্তুত আমাদের দেশে ভেজালদারদের সংখ্য প্রতিদিন যে বাড়িয়া 
যাইতেছে তাহার" প্রধান কারণ গুরু অপরাধে লখু দণ্ড । এবিষয়ে ভারত- 
সরকারের আরও অনেক বেশী সঙ্জাগ হওয়া প্রয়োজন এবং আরও অনেক 
কঠোরভাবে দগ্ডনীতি প্রয়োগ কর! কর্তব্য বলিয়] মনে তয়। যতদিন ভেজাল 
খাদ্যের কলঙ্ক দূত্র কর] সম্ভব হইবে না, ততদিন জাতীঘ স্বাস্থ্যো্নতির বন 
পরিকল্পনাই ব্যর্থ হইবে। " 

এই বিমবে প্রত্যেক ভাব শীষ মাগরিকেরও সামান্দিক কতব্য আছে। 
ভেজাল খাদ্যের ব্যবপায়ীদের সাগ্াজিকতাবে একখবে করিলে বা বয়কট 
করিলে খুব ভাল ফল হইত পারে । অনেক সময আমরা মামাদের সামাজিক 
দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য প্রকাশ করি। তাহার ফলেও ছুষ্ট লোকের আক্কার 
পায এসং সাধারণ লোকের স্বভাবশৈথিল্যের স্থযোগ লইঈযা নিজেদের কুকাজ 
ঠালিল করে| 


শিক্ষাসমন্তা 


, শিক্ষার অগ্রগতি । জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যেমন নানাদিকে ভারতের 
খুবই বিস্ময়কর অগ্রগতি হইযাছে, শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাহাই অনেকটা হইয়াছে। 
শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহা আরও ভ্রুত হইয়াছে কারণ শিক্ষার প্রতি লোকের মনে- 
ভাব, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাবোধ, শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণ। ইত্যাদির 'আমুল- 
পরিবর্তন হইয়াছে । এই পরিবর্তন হইয়াছে ভারত স্বাধীন ভ্ইবার পর। 
জীবনযাত্রার প্রতি আমাদের দৃষ্টিতঙ্গিই একেবারে বপলাইয] গিয়াছে । এই- 
সব কারণে অতি সাধারণ লোকের কাছেও আজ শিক্ষার সমাদর বাড়িয়'ছে, 
মূল্য ও মর্ধাদাও বাড়িয়াছে। সাধারণ চাষী, নিরক্ষর কারিগর সকলেই 
আজ তাহাদের সন্তানদের শিক্ষা! দিবার জন্য ব্যন্ত। তাহা ছাড়! শিক্ষা কেবল 
আজ ছেলেদের জন্য নহে, মেয়েদের জন্যও যে সমান প্রয়োজন, এই 'বাধও, 
সকলের হইয়াছে । শিক্ষাক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে আজ কোন পার্থক্য 
নাই, সকলরকমের শিক্ষাতেই আজ ছেলেমেয়েদের অধিকার সমান । প্রতিভা 
ও যোগ্যতার দিক দিয় মেয়ের] যে ছেলেদের তুলনায় কোনদিক দিয়াই 


নুতন ভারত গঠন ৮৫০৯ 


৯৭-২১৩ বছর 


সম্পদ ছু ১৯ 


১০ 


৯৯৫৯. ৫৬ 


» হাজার 


১৯৫০-৪৯ 


৯৮১৫ ০-৫৪ 





১৬৫১৯. ৫৬ 


উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি £ ১৯৫০-৬৬ 


৪১৬ সমাজবিদ্যা প্রবেশিক৷ 


খাটে! নহে, আঙ্গ তাহা শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের দেশের মেয়েরা বিলক্ষণ 
প্রতিপন্ন করিয়াছে ও করিতেছে । 
এইসব কারণে শিক্ষার তাগিদ আজ স্বাধীন ভারতে অনেক বেশী 
বাঁড়িয়াছে। আগে ব্রিটিশ আমলে ভারতের অধেকের বেশী, বালক- 
বালিকার প্রাথমিক অ-আ ক-খ শিক্ষারই কোন ব্যবস্থা ছিল না। শতকরা 
& জন ছেলেযেয়ের মাধ্যমিক শিক্ষালাভের স্থযোগ হইত এবং কলেজ-বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের শিক্ষ] বা উচ্চশিক্ষালাভ শতকর1 ১ জনের ভাগ্যে কোনরকমে 
ঘটত। অর্থাৎ শিক্ষা ছিল তখন বিত্তবান ও বধিষু মধ্যবিত্তের অধিকার ক্ষেত্র, 
সাধারণ লোক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারিত না, তাহাদের আধিক 
ংগতি ও উৎসাহ কোনটাই ছিল ন1। বর্তমানে শিক্ষার এই শোচনীয় 
অবস্থা আর নাই। শিক্ষার যে কতদূর পরিবর্তন ঘটয়াছে তাহ! কয়েকটি 
তথ্য হইতে বোঝ! সহজ হইবে । 
দশ বছর আগে যত বালক-বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা পাইত, তাহ] 
অপেক্ষা আরও প্রায় ১ কোটি &০ লক্ষ বেশী বালক-বালিক1 আজ প্রাথমিক 
শিক্ষ। পাইতেছে। ১৯৫১ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্য। যাহা ছিল, 
আজ তাহ! প্রায় আড়াইগুণ বাড়িয়াছে। ইহ] ছাড়। ১৭ বছর বয়সের বেশী 
ছেলেমেয়ের1--যাহারা কলেজবিশ্ববিদ্যালয় টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি. 
শিক্ষালাভ কিতেছে__তাহাদের সংখ্যা অ[গের তুলনায় গত দশবছরে আরও 
১০ লক্ষ বাড়িয়াছে। শিক্ষাবিষয়ে নিচের সংখ্যাস্থগী হইতে শিক্ষার অগ্রগতি 
স্বন্ধে ধারণা আরও পরিফার হইবে; 
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ইহা যে অতিদ্রত অগ্রগতি তাহাতে সন্দেহ নাই। তৃতীয় যোজনার লক্ষ্য 
হইতেছে--প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আরও ২ কোটি বেশী ছাত্রের 
শিক্ষার উপযোগী ব্যবস্থা কর1, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয ও টেকনিক্যাল শিক্ষার 
ছাত্রসংখ্যা আরও ৪ লক্ষ ৬: হাজার বৃদ্ধি করা এবং ১১ বছর বয়ন পস্ত 
দেশের সমস্ত্র'বালক-বালিকাকে বিনাখরচে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া । এই 
লক্ষ্য খুবই বড় লক্ষ্য । আগামী ৪-৫ বছরে যদি এই লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব 
হয় তাহ! হইলে নিঃসন্দেহে বলা যায যে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শিক্ষিত দেশের 
মধ্যে অন্ত তম স্থান অধিকার করিবে । 


পরিবার-পরিকল্পন! 


ভারতের জনসংখ্যা কত দ্রুতহারে বুদ্ধি পাইতেছে আগে সে-বিষয়ে 
আলোচন! কর1 হইয়াছে । গত দশ বছরে প্রায় ৮ কোটি লোক বাড়িয়াছে। 
পরবতী দশ বছরে ইহা অপেক্ষা আরও বেশী লোক বাড়িবে বলিয়া! মনে হয়, 
কারণ এখন দেশে মৃত্যুর হার কমিয়াছে, লোকের জীবনযাত্র! অনেক উন্নত 
হইয়াছে, সুতরাং জনসংখ্য। বুদ্ধির হার আরও বেশী বুদ্ধি পাইবে ছাড়! 
কমিবে না । এই হার বজায় থাকিলে আগামী ১০ বছরে ( ১৯১০-১২) 
আরও প্রায় ১০-১২ কোটি লোক বাড়িবার সম্ভাবনা আছে। দেশের 
আধিক উন্নতি যতই হোক, লোকসংখ্য। যদি এইভাবে অতিদ্রত বাড়িয়' 
যায় তাহ! হইলে কোন উন্নতিতেই কিছু করা সম্ভব হইবেনা। কারণ 
উন্নীতির জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা কর! হইতেছে (যেমন পঞ্চবাধিক যোজনাগুলি ) 
তাহ। হিসাব করিয়! কর] হইতেছে । সঠিক হিসাব ছাড়া কোন ভাল ব্যবস্থা! 
বা! পরিকল্পন] কখনও করা যায় না। সামান্ত একটি সংসার ভাল করিয়। 
চালাইতে হইলে সমস্ত বিষয়ে হিসাব করিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। কোন 
একটি বিণয়ে হিসাবের গরমিল হইলে, অন্তান্ত বিষয়ের ব্যবস্থাও গগুগোল 
হইয়| যায়। এই হিসাবের মধ্যে মূলবিময় হইল পরিবারের লোকসংখ্যা । . 
দশজনের পরিবার হঠাৎ যদি পনেরজনের হইয়! যায় তাহ! হইলে শুধু যে 


৮১২. সমাজবিদ্া প্রবেশিকা 


থাদ্যতেই টান পড়ে তাহা! নহে, বালস্থান শিক্ষাব্যবস্থা এবং অন্তান্ত 
প্রত্যেকটি ব্যবস্থাই ওলটপালট হইয়! যায । তাহ] সামলানো রীতিমত 
সমন্তার ব্যাপার হইয়া ওঠে 
ংসার ও পরিবারের দিক হইতে যাহা! সত্য, দেশ জাতি ও সমাজের 
দিক হইতে তাহা আরও অনেক বেশী সত্য। পঞ্চবাধিক যোজনাগুলিতে 
দেশের বহু প্রয়োজন ও অতাবের কথা বিচার-বিবেচন] করিয়। করা হইতেছে । 
ইঙ্ার মধ্যে চিজ্তার মুলবিষয় হইতেছে লোকসংখ্যাঁ। পরিকল্পনা কাহার 
জন্য 1 নিশ্চয় লোকের জন্ত | খাছ্য উৎপাদনের কথা ধরা যাক। পাচ বছরে 
কতট! খাদ্যের উৎপাদন বাড়াইলে আমাদের অভাব মোটামুটি মিটিতে পারে 
তাহা কি করিয়! হিসাব কর] হইবে? কত লোকের জন্ত খাদ্য দরকার 
সেই হিসাব অনুযায়ী ফসল বৃদ্ধির লক্ষ স্থির করিতে হইবে । মনে কর। 
যাক এখন দেশে ১০০ লোক আছে এবং আগামী পাচ বছরে জন্ম-মুত্যুর 
যোগ-বিয়োগ করিখা! আরও ১০ জন বাড়িতে পারে ধর] হইল। এই 
১১০ জনের জন্ত খাদ্যফসলের উৎপাদন বুদ্ধির একটি পরিকল্পন! করা হইল । 
কিন্ত দেখা গেল লোকের মৃত্যুর হারের যে হিসাব করা হইয়াছিল তাহা 
কমিঘ়া গিয়াছে ( অর্থাৎ লোকের স্বাস্থ্য ভাল হইয়াছে এবং ইহ] স্থখের 
কথা ) এবং তাধার সহিত জন্মের হারও হিসাব অনুযায়ী বাড়িয়াছে। 
১১০ জনের বদলে ১২৭ জন লোক হইয়া গিযাছে। ১১০ জন লোকের কথা 
মনে করিয়া যে-সকল ক্ষেত্রে উন্নতির চেষ্টা করা হইতেছিল তাহাই নফল 
হওয়া কঠিন। তাহাতে আবার বোঝার উপর যদি আরও বোঝা! বাড়িয়। 
যায় তাহ] হইলে সমন্তার কিনার! পাওয়া] কঠিন হইয়। ওঠে । সমস্ত বাজেট, 
প্ল্যানিং গণ্ডগোল হইয়া! যায়। এই বাড়তি লোক কি খাইবে, কোথাষ 
থাকিবে, কি পরিবে, কোথায় লেখাপড়া শিখিবে, কোথায় বা কাজকর্ম 
করিবে এইসব বিষয় আবার নূতন করিষ1 ভাবিতে হয়। সেইজন্য আবার 
নূতন করিয়া হিসাব করারও দরকার হয়। কিন্ত তাহ! করিলেই বাকি 
হইবে? নৃতন হিসাব করিতে-না-করিতেই আবার লোকসংখ্য হয়ত এমন 
বাড়িয়] যাইবে যে সেই হিসাবও বাতিল করিতে হইবে । 
অনেকে হয়ত প্রশ্ন করিতে পারেন যে লোক যখন বাড়িতেছে তখন 
লোকের হিসাব একটু বেশী করিয়! ধরিলেই হয় | তাহা হইলে তো কোন 
গণুডগোল হয় না, সমস্ত হাঙ্গাম! টুকিয়া যায়। ১০ জনের পরিবারে যদি 
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২০ জনের হিসাব করিয়। সমস্ত ব্যবস্থা কর1 হয় তাহা! হইলে কোন গগ্ডগোলের 
সম্ভাবন1 থাকে ন1। কথাটা মনে হুয় বটে ঠিক, কিন্ত যতট1 মনে হয় ততট। 
ঠিক নহে। সকলের আগে আধিক সামর্থ্য ও সংগতির প্রশ্ন আছে, সম্পদ, 
ও এশখর্ষের ভাগ্ডারও অফুরস্ত নহে। ব্যবস্থা করিলে তো ভাল হয়, কিন্ত 
কোথা হইতে করা হইবে? বর্তমানে ভারতের লোকসংখ্যা ৪৩ কোটি, 
কিন্ত প্ল্যানিং কমিশন যদি ৮* কোটি লোকের ব্যবস্থা করিয়! ফেলেন তাহা 
হইলে লোকলংখ্য! বুদ্ধি সম্বন্ধে সমস্ত দুশ্চিন্তা চলিয়। যায় । ঠিক কথা, কিন্ত 
ব্যবস্কাটি কোথা হইতে হইবে! বাবস্থা করিতে তো বছ টাকার দরকার । 
টাকা. যদি টাক! না হইয়। ভেরাগ্ডার বীজ হইত তাহা হইলেও তাহা সংগ্রহ 
কর! সম্ভব হইত কিন! সন্গেহ। প্রত্যেকটি পঞ্চবার্ধিক যোঞ্জনায় কত শত 
কোটি টাকা মূলধন নিয়োগ কর! হইতেছে তাহ] আমর] দেখিয়াছি। এই 
টাক! যোগাড় করিতেই ভারতকে বাহিরে সকল দেশের কাছে হাত পাতিতে 
হইতেছে । টাক যদি খুশীমত পাওয়! যাইত তাহ! হইলে ১** কোটি 
লোকের জন্ প্ল্যান করিতেই বা আপত্তিকি? &জন লোকের সংসারই 
যেখানে চলে নাঃ সেখানে ১৫ জন লোকের ব্যবস্থা করিলে নিশ্চিন্ত হওয়! যার 


জানিয়াও কি তাহা কর] সম্ভব ?, 
৩৩ 


, ৫১৬ 'সযাজবিপ্ঠা গ্রবেশিক! 


স্ 


করিয়া বুঝাইবার দায়িত্ব লইতে হইবে। পরিষ্কার করিয়া তাহার্দের বলিতে 
হইবে যে জন্ম-মৃত্যু যদি ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন হয়, তাহা হইলে অস্থখ-বিদ্বুখ 
হইলে আমর! ডাক্তার ভাকি কেন? হাসপাতালে যাই কেম? মৃত্যু যদি 
অনৃষ্টে থাকেই তবে ডাক্তার ও হাসপাতাল কি করিবে? কিন্ত তবু আমরা 
ডাক্তার ডাকি, বধ খাই এবং হাসপাতালেও যাই। অসুখে নিশ্চিত মৃত্যুর 
হাত হইতে রক্ষা পায়। এইরকম বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে আমাদের 
নিজেদের চিন্তার মধ্যেই অসংগতি আছে। মৃত্যু ঈশ্বরের ইচ্ছ৷ বিশ্বাস 
করিয়াও ডাক্তারের কাছে দৌড়াই, অর্থাৎ বিশ্বাস করি যে নিজে চেষ্টা 
করিলেও মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারি। এদিকে ঈশ্বরে বিশ্বাস, 
অন্তর্দিকে ডাক্তারে বিশ্বাম--এই ছুই চিন্তাধারার মধ্যে কোন সংগতি নাই। 
ৃত্যুর ভয়ে যদি ডাক্তারের কাছে যাই ( ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকা সত্বেও ), 


তাহ! হইলে জন্মের ভয়ে ডাক্তারের কাছে যাইব না কেন? জম্মের "য়? 
বল। হইতেছে এইজন্ত যে অত্যধিক সম্তানের জন্ম অনেক সময় পরিবারের 
পক্ষে ভয়ের কারণও হইতে পারে । জন্মরহস্ত যদি নিজেরা না বুঝি 
তাহাতেও ক্ষতি নাই। নিজেদের অন্ুখ-বিস্থুখ আমর] কি সব বুঝি? বুঝি 
না| বলিয়াই ডাক্তারের কাছে যাই। তেষনি জন্মরহস্তের ব্যাপারও 
ডাক্তার] বুঝাইয়া দিবেন এবং তাহা নিয়ন্ত্রণ করার উপায় কি তাহাও 


তাহারা ব্যবস্থ! করিয়া দিবেন | আমাদের শুধু দরকার এই বিষয়ের গুরুত্ব 


সম্বদ্ধে চেতন হওয়। | 


এই উদ্দেশ্টে ভারত-পরকার গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে পরিবার- 
পরিকল্পনার ক্লিনিক স্থাপন করিতেছেন । কেন্ত্রীয়-সরকার ও রাজ্য- 
সরকারের অধীনে এই পরিবার-পরিকল্পনার কাজ তদারক করিবার জন্ত শ্বতন্র 
£বোর্ড' স্থাপন কর] হইয়াছে । প্রথম যোজনায় এই কাজ লামান্তভাবে 
আরম হইলেও ১৯৯১ লালের গোড়ায় দ্বিতীয় যোজনার শেষে পরিবার- 
পরিকল্পনার উদ্দেশ্টে গ্রাধাঞ্চলে প্রায় ১১০* এবং শহরাঞ্চলে প্রায় ৫** 
ক্লিনিক স্থাপিত হয়। এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্ত বছ টাকা ব্যয় 
কর] হইতেছে। জনসংখ্য। বৃদ্ধির সাম্প্রতিক গতি দেখিয়া ভারত-সরকার 
অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছেন এবং তৃতীয় পঞ্চবাধিক যোজনায় এই খাতে অস্ত 
২৭ কোটি টাকা (দ্বিতীয় যোজনার »প্রায় ছয়গুণ ) খরচ কর] হইবে ঠিক 
হইরাছে। প্রয়োজন হইলে এই খরচ বাড়া ইয়া ৫* কোটি টাকা করারও ব্যবস্থ। 
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লেডি- 
ডাক্তার পবারির-পরিকল্পনার উপদেশ দিতেছেন 


&১৮ সনাজবিস্ভা প্রবেশিকা 


আছে। ১৯৪১ সালের মধ্যে ৮২০* পরিবার নিয়ন্নণবেন্ত্র স্থাপন কর] হইবে 
ঠিক হইয়াছে। ইহার চারভাগের তিনভাগ গ্রামাঞ্চলে এবং একভাগ 
শহরাঞ্চলে প্রাতিষ্ঠিত হইবে। | 

ভারতের আয়তন ও লোকসংখ্যার তুলনায় ইহাকে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা বলা 
যায় না। তৃতীয় যোৌজনার শেষে মাত্র ৮ হাজার পরিবার-নিয়ন্ত্রণকেন্ত্র 
স্বাপিত হইলে উদ্দেস্ট বিশেষ সফল হইবে বলিয়া! মনে হয় না। অন্তত ইহার 
দশগুণ বেশী নিয়ন্ত্রকেন্দ্র স্থাপিত হওয়] প্রয়োজন । ছোট ছোট্ট ফিন্মের 
সাহায্যে গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত ও হ্বল্পশিক্ষিত লোকের' মধ্যে পরিবার- 
নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বের কথ! প্রচার করাও আবশ্বক। যত দিন না দেশের 
লোকের মন হইতে জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে দীর্থকালের সংস্কার দূর হইবে, যতদিন 
ন1! লোকে বুঝিতে শিখিবে যে জন্ম ও মৃত্যু হুই-ই আমর] অনেকটা নিয়ন্ত্রণ 
করিতে পারি, বিশেষ করিয়] জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ আমাদের আয়ত্তে ততদিন 
কেবল ক্লিনিক স্থাপন করিয়া! বিশেষ কোন কাজ হইবে ৰলিয়! মনে হয় না। 
এইজন্য শিক্ষামূলক প্রচারকার্ষের দিকে গবর্ণমেণ্টের উচিত বিশেষ নজর 
দেওয়া । কেবল এই কাজের জন্য গ্রামলেবক ও গ্রামসেবিকাদের দল গঠন 
করিয়া গ্রামাঞ্চলে পাঠানো দরকার। জনপ্রিয় ছায়াচিত্র, যাব্রা-থিয়েটার 
ইত্যাদির ভিতর দিয়াও ইহার তাৎপর্য লাধারণ লোককে সহজে বুঝানে! 
সম্ভব হইতে পারে। 


সমষ্রি-উন্নয়ন ব1 সামুদায়িক বিকাশ 


সামুদায়িক বিকাশ (0010070010165 1065 61070706706 )। “সামুদায়িক 
বিকাশঃ ব1 “00201000165 [08561017060 কথাটি আজকাল আমাদের 
দেশে খুবই জনপ্রিয় হইয়াছে । পথে-ঘাটে, শহরে-গ্রামে সর্বত্র পকল শ্রেণীর 
লোকের মুখে “কমিউনিটি ডেভালাপমেন্ট? ও বি.ভি,ও. (ব্লক? ডেভালাপযেণ্ট 
অফিসারকে 8, 0). 0. বল হয় ) কথ ছুইটি শোনা যায়। স্বতরাং সমগ্রি- 
উন্নয়ন আন্দোলন দেশের লোকের মধ্যে বেশ ব্যাপক সমাজচেতনা সঞ্চার 
করিয়াছে তাহ! বুঝতে পার| যাঁয়। কথা হইল, সমষ্টি-উত্য়ন কাহাকে 
বলে এবং তাহার উদ্দেশ্যই বাকি 

সমাজে বাস করিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির ( 1700151008] ) ও প্রেত্যেক 
গোষীর (8:০৪) কয়েকটি বিষয়ে সাধারণ জান থাক প্রয়োজন । যেমন 
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শিক্ষার ক্ষেত্রে এতদিন দেখ! গিয়াছে যে আমর! অনেক বিষয়ে বিশেষ 
জ্ঞানলাত করিয়া পণ্ডিত হই বটে, কিন্ত বছ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান ডে 
দুরের কথা, কাগুজ্ঞান পর্যস্ত নাই। যিনি ডাক্তারীবিদ্যা জানেন, 
ইঞ্রিনিয়ারিংবিদ্যা জানেন, তিনি স্বদেশের ইতিহাস ভূষ্গাল লাহিত্ত্য সংস্কৃতি 
রাজর্নীতি অর্থনীতি সমাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে কিছুই জানেন না এবং না 
জানার জন্ত তাছার সংকোচও নাই । এই ধরনের শিক্ষা অসম্পূর্ণ বলিয়] 
ক্রমে এই “সমাজবিদ্য1, (9০০181 99:69) বিষয় পৃথিবীর সর্বত্র ছাত্র 
ছাত্রীদের অবশ্যপাঠ্য করা হইতেছে । আমাদের দেশেও হইতেছে । শিক্ষার 
ক্ষেত্রে যেমন, অন্তান্ত ক্ষেত্রেও তেমনি কয়েকটি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান 
(9706£8] 10005519089) ও বোধ (৪8089) থাকা প্রয়োজন । সমাজে বাস 
করিতে হইলে এইরকম কতকগুলি বোধ থাক আবশ্বক। এই ধরনের 
প্রাথমিক বোধ হইল- প্রত্যেক ব্যক্তির বোঝ! দরকার ফে সে একটি 
“সামাজিক জীব? ( ৪০০1৪] 79108) এবং যেহেতু তাহার মতো বহু মানুষকে 
লইয়] “সমাজ? গঠিত হইয়াছে, সেইজন্য বহু মাহৃষের স্বার্ণের সহিত তাহার 
নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থও জড়িত এবং সকলের সহিত মিলিয়া-মিশিয়! ও 
মানাইয়। চলাও তাহার কর্তব্য । একত্রে মিলিয়া-মিশিয়! কাজ করিলে যে 
অনেক কঠিন কাজ অল্প আয়াসে কর! যায়, একথা কাহাকেও বলিয়] দিতে 
হয় না। যেমন গ্রামের পথঘাট, পুকুর-ডোব। পরিষ্কার রাখা বা লোকের 
অভ্যাস পরিচ্ছন্ন কর1!। গ্রামের লোক সকলে একত্রে মিলিয়। এই "কাজে 
ব্রতী হইলে ইহা করিতে কতদ্দিন সময় লাগে? এই একতাবোধ১.সমাজবোধ 
ও গোঠীচেতন] ভারতের গ্রামে খামে সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত 
কর হইল “সামুদায়িক বিকাশ? পরিযোজনার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য । 


ঝড়ের সময় বড় একটি গাছ উপড়াইয়। গ্রামের পথের উপর পড়িয়াছে। 
* এমন ঘটন প্রায় কালবৈশাখী ও বর্ধাবাদলের সময় ঘটিয়! থাকে । গাছের 
জন্য পথে গাড়িঘোড়া চলাচল বন্ধ হইয়াছে, এমনকি লোকজনের চলাচলেরও 
যথেষ্ট অন্ুবিধা হইতেছে। কিন্ত গ্রামের প্রত্যেকটি লোক যদ্দি উৎপাটিত 
গাছটর দিকে চাহিয়] ভাবিতে থাকে--তাই তো, এই গাছ সরানোর সাধ্য 
আমার নাই, কে ইহ! সরাইবে*--তাহা৷ হইলে পথের বাধ! কোনদিন দূর 
হইবে না। কিন্তু গ্রামের ছুইঢারজন উৎসাহী লোক যদি আরও বিশ" 
পঞধ্াশজন গ্রামের লোক ডাকিয়া, সকলে মিলিয়! দড়িদড়। দিয়! বাধিয়া 
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গাছটি সরাইতে উদুযোগী হয়, তাহা হইলে পথের বাধাটি দুর করিতে কতক্ষণ 
লাঁগে। বেশীক্ষণ লাগে না, কাহারও একার পরিশ্রমও বেশী হয় না, অথ, 
বিশাল বাধাটি সহজেই দুর হইয়া যায়। এই শিক্ষাটি আমাদের দেশের 
লোককে বিবার জন্যই 'পমস্তি-উন্নয়ন পরিকল্পন! রচন। কর] হইয়াছে। 

আমাদের দেশে সমস্তার অস্ত নাই। বড় বড় শহরেই কতরকমের সমস্য! 
রহিয়াছে, গ্রামে তো৷ কথাই নাই। পথঘাটের সমস্যা, পানীয় জলের সমন্যা, 
গৃহসমস্যা, কৃষিকাজ পশুপালন মাছচাষ ইত্যাদির সমম্ত], শিক্ষার সমস্যা, 
স্বাস্থ্যের সমন্যা--এইরকম অনস্ত সমস্যাচক্রে গ্রামের লোক ঘুরপাক 
থাইতেছে। সমাধানের জগ্ত হয় ঈশ্বর ও অনৃষ্টের মুখের দিকে, আর না-হয় 
গবর্মমেন্টের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। পরের মুখের দিকে চাহিয়। 
থাকিতে থাকিতে শেষে মান্ষের এমনি অভ্যাস হুইয় যায় যেতাহার 
নিজের কি "্শঙ্ডিসামর্থ্য আছে নাআছে তাহ! আর মনে থাকে না। 
পরনির্ভরতা মাহধকে যেমন পঙ্থু করিতে পারে সেরকম আর কিছুতেই পারে 
না। সামুদায়িক বিকাশের লক্ষ্য হইতেছে সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে 
মানুষকে “ম্বাবলম্বী” হইতে শিক্ষা দেওয়]। 

তাহ! হইলে সামুদায়িক বিকাশের লক্ষ্য হইতেছে ছইটি- প্রথমত 
ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক লোককে স্বাবলম্বী হইতে বলা--দ্বিতীয় এঁক)বদ্ধ 
হইয়া, সকলে মিলিয়া-মিশিয়। কাজ করিতে শিক্ষা দেওয়া । লোকে যখন 
পরনির্ভর হয় না, স্বাবল্মী হয়, তখন তাহার নিজের কর্মশক্তি ও উদ্যোগ- 
উতৎসাছ ছই-ই অনেক বাড়িয়া যায়। তাহার উপর এই ধরনের ১০০ জম 
ক্বাবলম্বী লোক যাদ একযোগে মিলিয়া-মিশিয়] কাজ করিবে পণ করে, তাহা 
হইলে কত কাঁঞঙ্জ ও কত সমস্থার সমাধান যে তাহার! করিতে পারে তাহার 
ইয়ত্তা) নাই। আমাদের ভারত-সরকার এই ধরনের আদর্শ ও উদ্দেশ 
লইয়াই সামুদায়িক বিকাশের বা সমঞ্টি'উন্নয়নের সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন এবং 
ইহ] সার্থক করিয়া তুলিবার জন্ত যথেষ্ট উদ্‌যোগীও হইয়াছেন। 

তৰে এমন অনেক কাজকর্ন আছে যাহ! সকলে স্বাবলম্বী হইয়া? মিলিয়।- 
যিশ্িয়] ক'রদেও করা যায় না। তাহার জন্ত অর্থ চাই, গুণী লোক চাই। 
যেমন দশটি গ্রামের মধ্যে ছোট একটি কারখান। কর। দরকার হইতে পারে । 
তাহার জন্ত টাক তো চাই-ই, যন্ত্রপাতি চাই, গুণী ও বিদ্যান কারিগর চাই। 

লোকের পক্ষে সমস্ত শক্তি দিয়াও তাহ] কর] সম্ভব নহে । ভারত- 
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সরকার তখন বলিবেন--গ্রামের লোকের যতদুর সাধ্য আগে তাহা! করিতে 
হইবে। যেমন কারখানার জন্য, কি হাসপাতাল ও বিদ্যালয়ের জন্ত, জায়গা 
যোগাড় করিতে হইবে, যথাসাধ্য অর্থ ও সকলে মিলিয়! তুলিতে হইবে, 
কর্তৃপক্ষ তাহ! দেখিবেন এবং দেখিয়া! খুশী হইলে সর্বপ্রকারে তাহাদের 
সাহায্য করিবেন। সরকার যে বাকি সবটুকু একেবারে দিয়! সাহাধ্য 
করিবেন তাহ] নহে | এমনভাবে সাহায্য করিবেন যাহাতে সেই অঞ্চলের 
লোক কাজটি আরম্ভ করিতে পারে । তারপর আবার স্থানীয় লোকদের 
নিজেদের চেষ্টায় কাজটি আগাইয়! লইতে হইবে, তাহ] হইলে সরকার হয়ত 
আবার সাহায্য করিবেন | সমষ্টি-উন্নয়নের কাজে সরকারী সহযোগিতা এই 
নীতির উপর নির্ভর করে। এই নীতির গুরুত্বও খুব বেশী। কারণ লোকে 
যদি জানিতে পারে যে এইটুকু পরিমাণ কাজ করিলে বাকিটুকু সবই সরকারী 
চেষ্টায় হইবে, তাহা হইলে স্থানীয় লোকের উদ্যম-উৎসাহ টুকু করিবার 
পরেই নিভিয়া যাইবে, আবার আগের মতো! তাহার1 পরনির্ভর ও নিক্ষিয় 
হইয় বলিয়া থাকিবে | সমষ্রি-উননয়নের মূল উদ্দেশ্যই সেক্ষেত্রে ব্যর্থ হইবে । 

কেবল সরকারশ সহযোগিতা নহে, সরকারী ক্ষমতা ও কর্তৃতও এই 
কারণে খুব সাবধানে সমষ্রি-উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বিধেয়। 
সমষ্টি-উন্নয়ন-বিভাগের সরকারী কর্মচারী ও আমলার! যদি পদে পদে 
. নিজেদের ক্ষমতা জাহির করিধার জন্য ব্যস্ত হন, তাহ। হইলে স্থানীয় লোকের 
উদ্দযম-উতৎপাহে ভশাট! পড়িবে, ক্রমেই তাহার! উদ্দাসীন হইবে এবং সমস্ত 
ব্যাপারটি “সরকারী উন্নয়নের ব্যাপার হইয়] যাইবে, সমষ্টিউন্নয়নের “সমস্তিতব? 
বলিয় কিছু থাকিবে না। 

সামুদায়িক বিকাশের এই মূলনীতি ও আদর্শগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ইহা 
যেমন দেশের প্রত্যেক লোকের ও জনসমষ্টির মনে রাখা কর্তব্য, তেমনি 
গবর্নমেন্টেরও তুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। যেকোন পক্ষ--জনসমস্রি বা 
গবর্মমেন্ট-_এই মূলনীতির কথা-য়দি ভূলিয়! গিয়া কাজ করেন, তাহা হইলে 
হয়ত উন্নয়নের কিছু কাজ হইবে, কিন্তু তাহার সহিত প্রন্কৃত সমগ্টি-উন্নয়নের 
কোন সম্পর্ক বিশেষ থাকিবে না। জনসমষ্ইিকে সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে 
যে ইহ তাহাদেরই স্বার্থে রচিত এবং গবর্মষেন্টকেও মনে রাখিতে হইবে যে 
সরকারী সহযোগিতা ও ক্ষমতা এক্ষেত্রে প্রয়োগ করার একমাত্র উদ্দেশ 
জনসাধারণকে তাহাদের এই স্বার্থ সম্বন্ধে সজাগ ও সক্রিয় কর] 


নৃতন ভারত গঠন '&২৩ 


,সামুদাস্সিক বিকাশের পরিকল্পনা ও বিস্তার 


পরিকল্পন!। সামুদায়িক বিকাশের পরিকল্পনার বয়স ১৯৫৫ সালে 
১০'বহর পূর্ণ হইবে । ১৯৫২ সালের ২ অক্টোবর তারিখ হইতে এই পরিকল্পনা 
অনুযায়ী আমাদের দেশে কাজ আরম হয়। যখন আরম হয় তখন সার 
ভারতবর্ষে ৫৫টি “প্রজেক্ট” বা পরিকল্পনাকেন্ত্র বাছাই করা হইয়াছিল। 
প্রত্যেকট কেন্ত্র প্রায় &*ৎ বর্গমাইল ভুড়িয় বিস্তৃত ছিল এবং তাহাতে প্রায় 
৩০৩ গ্রাম ও ২ লক্ষ লোকের বাল ছিল। পরে নান অভিজ্ঞতার ভিতর 
দিয়া গিয়! এই পরিকল্পনার অনেক সংশোধন ও পরিবর্তন কর! হইয়াছে। 

সামুদায়িক বিকাশের কাজ আরস্ভ কর] হয় এক-একটি “ব্লক? (019০) 
গঠন করিয়া এবং সাধারণত প্রত্যেক ব্লকে ১০০টি করিয়। গ্রাম থাকে। 
তাহাতে প্রত্যেকটিষ্ুরকের সীমানা প্রায় ১৫০-২৯০ বর্গমাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয় 
এবং লোকসংখ্য! হয় প্রায় ৬০৭* হাজার। ১৯৪৮ সালের আগে সমষ্রি- 
উন্নয়নের কাজকর্ম তিনটি পর্বে (0)756 08399 ) ভাগ করা হইত 
এইভাবে £ 

১। জাতীয় সম্প্রসারণ পর্ব (10081 17109708107) 98151099889 
বল! হইত, সংক্ষেপে টম. 0.9.) | তিন বছর ধরিয়া এই পর্বের কাজ 
চলিত এবং ছোট পরি কল্পনাহুলইয়। কাজ আরভ কর। হইত। , 

২। পুর্ণাঙ্গ উন্নয়ন পর্ব (10066091565 16610170916 9688৪ বল! 
হইত)। এই দ্বিতীয় পর্বে পরিবল্পনাটিকে আরও বিস্তৃত ও বড় করিয়া! কাজ 
সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা কর হইত। 

৩। পরবর্ত উন্নয়ন পর্ব (008৮-110661081%8 1065 9101)7006100 96886 
বলা হইত)। এই তৃতীয় পর্বে যথাসম্ভব অল্প খরচে পরিকল্পনাটিকে চালু 
রাখাই ছিল প্রধান কর্তব্য । 

১৯৫৮ সালের]এপ্রিল মাস হইতে এই কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন করা হইয়াছে। 
বর্তমানে প্রথম পর্বের উন্নয়নের কাজ আরস্ত করিবার আগে অন্তত একবছর 
প্রত্যেক ব্রকে প্রস্তুতির কাজ করিতে হয় । ইহাকে বল! হয় 4)7:9- 
82082081000 70138£6+ বা উন্নয়ন-কাজ আরভভ করিবার আগে প্রস্তুতির পর্ব। 
এই প্রস্তুতির পর্বে প্রধানত আঞ্চলিক কৃষিকর্মের উন্নতির দিকেই মনোযোগ 
দেওয়1 হয় বেশী। 


৫২৪ সমাজবিদ্য] প্রবেশিকা ূ 


, একবছর প্রস্তুতির পর প্রথম পরেই পূর্ণাঙ্গ উপ্নয়নের কাজ আরভ কর] হয় 
৫ বছরের জন্য। পাঁচ বছর ধরিয়া পূর্ণাঙ্গ উন্নয়নের কাজই চলিতে থাকে । 
পরবতী পর্বে আরও ৫ বছর ধক্রিয়া এই উন্নয়নের কাজ চলে, তবে ইহার জন্ঠ 
সামুদায়িক বিকাশের সরকারী বিভাগ হইতে (09201797016 10956101)- 
22906 110190 ) আথিক ব্যয়বরাদ্দধ কম থাকে । তাহা থাকিলেও এই 
ব্যবস্থ! আছে যে প্রয়োজন হইলে সরকারী অন্তান্ত দফতর হইতে ( যেমন 
কৃষি, শিল্পবাণিজ্য, শিক্ষা ইত্যাদি ) বেশী পরিমাণে আথিক সাহায্যও কর! 
যাইতে পারে। অর্থাৎ তখন আর সমষ্টি-উন্নয়ন-বিভাগ প্রত্যক্ষভাবে সম্পূর্ণ 
দায়িত্ব বহন করিতে বাধ্য থাকিবে না, প্রয়োজন অনুসারে অন্তান্ত সরকারী 
বিভাগ আঞ্চলিক উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। 


'গ্রাম-পঞ্চায়েত ও সামুদ্রায়িক বিকাশ 


পঞ্চায়েত ও সমষ্টি-উন্নয়ন। ১৯৫৯ সালে সমষ্টি-উন্নয়ন সহস্ধে 
সরজমিনে তদন্ত কবিরা ভারত-সরকার আরও একটি গুরত্বপূর্ণ গিদ্ধান্ত 
গ্রহণ কবিয়াছেন। গ্রামের পঞ্চায়েত, সমবায় সমিতি, মহিলা-মণ্ডল, যুবসংঘ 
প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে সোজাস্থজি সমষ্টি-উন্নয়নের যাবতীয় কাজকর্মের বেশীর ভাগ 
দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে | ভারত-সরকারের উদ্দেশ্য হইল? স্থানীয় সমষ্টি- 
উপ্নয়নের প্রধান দায়িত্ব স্থানীয় লোকজনকে সমবেতভাবে গ্রহণ করিতে হইবে 
এবং তাহা করিতে হইলে স্থানীয় স্বায়ত্বশানন-প্রতিষ্ঠান (যেমন পঞ্চায়েত ) 
ও অন্ান্ত গ্রাম্য সংঘ-নমিতি ও সমবায়গুলিকে অগ্রণী হইয়া! এই কাজে অংশ 
গ্রহণ করিতে হইবে। যে-কোন ব্লকের পরিকল্পন! রচনা! হইতে আরম্ভ করিয়। 
বাস্তবক্ষেত্রে তাহ] কার্যকর কর! পর্যস্ত সমস্ত কাজ এই গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে . 
করিতে হইবে। ব্লকের সরকারী কর্মচারীর] তাহাদের যথাসম্ভব এই কাজে 
সাহায্য করিবেন। গণতান্ত্রিক আদর্শের দিক দিয়! ইহ] খুবই ঝার্ষকর নীতি 
এবং ইহ! সফল হইলে ভারতরাষ্ট্রে গণতন্ত্রের ভিত্তি যে সুদৃঢ় হইবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

সম্প্রতি 'পঞ্চায়েতী-রাজ" প্রতিষ্ঠার জন্ত ভারত-সরকার যে বিশেষ উদ্যোগী 
হইয়াছেন তাহার একটি অস্ততম কারণ হইল, লামুদ্বায়িক বিকাশ পরিকল্পনার 
সহিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসলের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করিয়া! গণতন্ত্রের ভিত 


নূতন ভারত গঠন: ০ 


হ 


)8. তা 


ধন 
দ্ধ 





&২৬, সর্ধাজবিষ্ভ। প্রবেশিকা! 


দৃঢ় কর1। গ্রামের স্বরে 'গ্রাব-পঞ্চারেত” বকের স্তরে ব্রিক-পঞ্চারেত সমিতি 
এবং জেলার স্তরে “জেলা-পরিষদ' গঠন করিয়! এই সংযোগ রক্ষার ব্যবস্থ। 
হইয়াছে । ইহার মধ্যে অন্ত্রপ্রদেশ আলাম মহীশৃর মাদ্রাজ উত়িস্যা ও 
রাজস্থানে পঞ্চায়েতী-রাজ+ এই ব্যবস্থ। অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
মধ্যপ্রদেশ পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশও এই পথে অগ্রসর হইবার ব্যবস্থা 
করিতেছে । কেরলপ্রদেশে প্রায় ১৫০ পঞ্চায়েতকে স্থানীয় উদ্নয়ন-পরিকল্পনা 
রটনা ও কাজকর্ম করিবার ক্ষমত| দেওয়] হইয়াছে । ওঞজরাট মহারাষ্ট্র ও 
বিহার রাজ্ও পঞ্জায়েতী-রাজ কি ভাবে প্রতিষ্ঠা কর! যায়, সে-সন্বন্ধে 
অনুসন্ধানের কাজ চলিতেছে । পশ্চিমবঙ্গে মোটামুটি কাজ মন্দ হইতেছে ন|। 

বিভিন্ন প্রদেশে সামুদায়িক বিকাশ পরিকল্পনার অগ্রগতি কতদুর হুইয়াছে 
তাহ! নিচের এই নির্দেশিক] হইতে বুঝিতে পারা যাইবে : 

(অক্টোবর ১৯৬০ ) 


₹-নংখ]। ব্রকতুক্ত জনসংখ্য গ্রামমংখা। 
(লক্ষ হিসাবে) (শত হিসাখে ) 
অন্বপ্রদেশ ২৮১ ১৮৮ £ ১৯৩ 
আলাম ৮৪ রর ” ৪৫ ১৪১ 
বিহার ৩৫৫, 2 ২"৩৭ 5 ৪৬০ 
গুজরাট ১২৯  £ "৮৩ 2 ১১৩ 
কেরল . ৮৭ ৫ “৭৮ 2 “৩১ 
মধ্য প্রদেশ ২৬২ ১৬১ পূ ৪৮৪ 
মাদ্রাজ ২১১ ১৪৯ ু ১২১ 
মহারাষর ২৩৮ টি ১৫৭ ঃ ২৪৩ 
মহীশৃর ১৬৪ ঠ ১০৯  ঠ ১৮১ 
উড়িয্য! ১৭৬ £ ১১৬ ২৭১ 
পাঞ্জাব ১৪৩ £ ১৪ ১৪*০ 
রাজস্থান ১৩৯ ৯০ ১ ২০৫ 
উত্তরপ্রদেশ ৪১৮ 2 ৩৩৪ 2 ৬৯৯" 
পশ্চিমবঙ্গ ১৭৩. 8 ১২৭ 2 ২২৭ 


ঘম ও দ্বিতীয় উন্নয়ন-পর্বের ( 96৯৪০ [ ও 9৮৪৪9 [1 ) “রক? মিলাইয়। 
৬৪ দেওয়! হুইয়াছে। এই অগ্রগতি আশাপ্রদ | 


মতন ভারত গঠন ৫২৭ 


বর্তমানে সার! ভারতে প্রায় ৩৭*১০** গ্রাম (অর্থাৎ ভারতের মোট, 
গ্রামের লোকের প্রীয় অধেক ) সমষ্রি-উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তভূর্ক্ত হইয়াছে ।” 
১৯৬৩ লালের অক্টোবর মাসের মধ্যে ভারতের প্রত্যেকটি, গ্রাম ও খামের 
লোককে ' এই পরিকল্পনাভুক্ত কর! যাইবে আশা করা যায়। স্থানীয় 
পঞ্চায়েতী-রাজের সহিত সমষ্রি-উননয়ন পরিকল্পনার সংযোগ ঘটানে। সম্ভব 
হইলে ভারতরাষ্্র গণতন্ত্রের পরীক্ষায় এক নূতন পন্থা ও আদর্শ স্থাপন করিতে 
সক্ষম হইবে। সার! পৃথিবীতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ যখন আজ সম্কটাপন্ন, তখন 
ভারতের এই, নৃতন পরীক্ষার সাফল্য পৃথিবীর বছু জাতি ও মাহুষের মনে 
নুতন উৎসাহ সঞ্চার করিতে পারিবে । 
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ভারতের 


বৈদেশিক বাণিজ্য 





ভূমিকা । ভারতের সহিত বাহির-বিশ্বের বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্পর্ক 
বুকালের প্রাচীন । খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকেই ভারতের সহিত রোমান 
সাম্রাজ্যের বাণিজ্যন্থত্রে লেনদেন চলিত এবং প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রীষ্টাব্ডে 
চীন, গ্রীকরাজ্য, সিংহল ও দক্ষিণপৃব-এলিয়ার সহিত বাণিজ্যস্থত্রেই ভারতের 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বাপিত হইয়াছিল। গ্রীকদের লেখায় ভারতীয় নাবিকদের 
ছুঃসাহলিক সমুদ্রযাত্রার অনেক বিবরণ পাওয়া যায় । বৌদ্ধ জাতকেও 
ভারতীয় বশিকদের ৫বদেশিক বাণিজ্যযাত্রার অনেক বর্ণনা আছে। ভারতের 
টৈদেশিক বাণিজ্য বছ প্রাচীনকাল হইতেই যে বেশ সমৃদ্ধ ছিল, এইলব 
কাহিনী ও বিবরণ হইতে তাহারই আভাস পাওয়া যায়। 

পশ্চিম-এপসিয়ার সহিত ভারতের ৰাণিজ্য চলিত স্বলপথে পারস্য, 'যেসো- 
পোতেমিয়! ও এসিয়ামাইনরের ভিতর দিয়া । এপথ বহুকালের প্রাচীন 
পথ, প্রাগেতিহাপিক সিদ্কুসভ্যতার কাল পর্যস্ত ইহার সীমারেখ। টান] যার। 
চীনের প্রাচীন রেশমের বাণিজ্য এই পথ ধরিয়া চলিত। মধ্যে মধো কোন 
অস্থবিধার স্থট্টি হইলে বাণিজ্যের পণ্য ভারতের পশ্চিম-উপকুলের বন্দরে 
পাঠানে৷ হইত, সেখান হইতে সমুদ্রপথে পারস্য উপসাগর বা লোহিতসাগরের 
পথে চালান দেওয়! হইত। উত্তরভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য এই 
ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। দক্ষিণভারতের বাণিজ্য চলিত সমুদ্রপথে ৷ শশ্চিম- 
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উপকূলে বন্দর হইতে মিশরের ভিতর দিয়া ইউরোপ পর্যস্ত এবং পূর্ব-উপকূলের, 
বন্দর হইতে দক্ষিণপূর্ব-এলিয়ায় বাণিজ্যের আদান-প্রদান চলিত । বণিকন্্রের' 
প্রাচীন বিবরণ হইতে জান] যায়, আরবের বন্দর হইতে বণিকের! বাণিজ্য- 
পোতে যাত্রা করিয়া, বর্ষাকালে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ৪০ দিনে মা্লাবার 
উপকূলের বন্দরে আলিয়া পৌছাইতেন। ব্যবসায়ের কাজকর্ম শেষ করিয়া 
আবার শীতকালে পৌধ-মাঘ মাসে তাহার! ফিরিয়! যাইতেন। প্রাচীন রোমান 
সাম্রাজ্যের অধিবালীর! যে দক্ষিণভারতের উপকূল অঞ্চলে মধ্যে মধ্যে বাণিজ্যের 
জন্য কিছুদিন পর্যন্ত বদবাদও করিতেন, প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন হইতে তাহার, 
আভাস পাওয়। যায়। কিছুদিন আগে পণ্ডিচেরির কাছে আরিকামেডু বাণিজ্য- 
কেন্ত্রে রোমান মুদ্র। এবং মৃৎশিল্পের নিদর্শন পাওয়1 গিয়াছে । এইসব নিদর্শন 
হইতে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রাচীনত্ব ও সমৃদ্ধির আভাল পাওয়] যায়। 

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানি হইত্‌ স্ক্ম মসলিন ও স্মৃতির 
কাপড়, রেশম, হাতির দাতের জিনিস, মসলাপাতি ইত্যাদি এবং বিদে শ 
হইতে ভারতে আমদানি হইত তামা, টিন, কাচের জিনিল, রুপোর জিনিস, 
প্রবাল, এমনকি রাজা-মহারাজাদের জন্য বিদেশী গায়িক] ও নর্তকী পর্যস্ত। 
প্রধানত প্রাচীনকালের বৈদেশিক বাণিজ্যে বিলাসের সামগ্রীরই লেনদেন 
হইত। বর্তমানকালে বৈদেশিক বাণিজ্য কেবল বিলাসের দ্রব্য লেনদেনের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। দেশের ও দশের প্রয়োজনে যখন যে-জিনিপ কাজে 
লাগে, তখন সেই জিনিস নিজের দেশে না থাকিলে বিদেশ হইতে আমদানি 
করিতে. হয়। তেমন নিজেদের যে-সব জিনিসের চাহিদ। বিদেশে"আছে 
তাহ প্রয়োজন হইলে নিজের] ভোগ ন৷ করিয়া কিছুট! ত্যাগ স্বীকার করিয়। 
হইলেও বিদেশে রপ্তানি করিতে হয়। নিজেদের জিনিস বাহিরে রপ্তানি না 
করিলে বিদেশের টাকা উপার্জন কর সম্ভব নহে, এবং তাহ] না! করিতে 
পাখিলে বিদেশের জিনিসও নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমদানি করা যায় 
না। আমদানি করিলে দেশের টাকা বাহিরে চলিয়া যাইবে। 


বৈদেশিক বাণিজ্যের মূলনীতি 


বৈদেশিক বাণিজ্যের মূলনীতি তাহ] হইলে কি হওয়| উচিত? বাণিজ্যের 
আদান-প্রদান বা আমদানি-রপ্তানি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়! উচিত যাহাতে 


&৩২ * . গমাজবিছ্া। প্রবেশিকা 


দুইপক্ষের দেনা ও পাওনা পরিশোধ হইয়া যায়। কিন্ত এই ধরনের হিলাব 
নিকাশ চুকাইয়] নিশ্চিন্ত হওয়া সাধারণত বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঘটে না, 
দেনা-পাওন! সবসময় কিছু-না-কিছু থাকে । যে-কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন 
দেনা 'না থাকা ভাল, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তাই । তবে ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন 
বিশেষ প্রয়োজনে বা ঘটনাচক্রে দেনা না করিধ1 উপায় থাকে না, রাষ্ট্রের 
ক্ষেত্রেও তেমনি মধ্যে মপ্যে অর্থনীতিক অবস্থার চাপে পড়িয়! বাহিরে দেনা 
করিতে হয়। টাক! ধার লইযাও দেনা কর! যায, আবার কোন দেশের 
জিনিসপত্র আমদানি করিয়াও দেন] করা যায়। ভারত-সরকারকে বর্তমানে 
এই ছুই কাজই মধ্যে মধ্যে করিতে হয়। দেশের শিল্পোগ্নতির জন্ত যন্ত্রপাতি 
ও বছ জিনিসপত্র এখনও বাহির হইতে আমদানি না করিলে চলে না। 
রপ্তানিও যতটা পরিমাণে করিলে ভাল ভয তাহাও এখন আমর করিতে 
পারি নাঁ, অর্থাৎ করিবার মতো! ঠিক অবস্থা হয় নাই। তবু বৈদেশিক 
বাণিজ্যের মূলনীতির কথা মনে রাখিয়া ভারত-সরকার বিদেশে পণ্য রপ্তানির 
উপর যথেঃ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র 
ছাড়া বিদেশ হইতে আমদানিও যথাসম্ভব কমাইবার চেষ্টা করিতেছেন । 
ভারত-সরকারের এই সাম্প্রতিক বৈদেশিক বাণিজ্যনীতি সম্পকে পরে আমরা 
আরও কিছু আলোচনা করিব। এখন আমাদের এইটুকু মনে রাখিলে চলিবে 
যে বৈদেশিক বাণিজ্যের মূলনীতি হইতেছে যথাসম্ভব বাহিরের জিনিস কম 
আমদানি করিয়া নিজেদের খপরের জিনিস বাহিরে রপ্তানি করার চেষ্টা কর! 
এবং তাহার বিনিময়ে টা ঘরে আনা | প্রাচীন ভারতের সদাগররা 
বাণিজ্যতরী ছ্রিনিসপত্রে বোঝাই করিয়া বিদেশখাত্র/ করিতেন এবং ঘরে 
ফিরিয়া! আলিতেন সেই তরী সোলার যোহরে ভর্তি করিয়া | বর্তমানে 
বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদেরও এই সদাগরদের মতো স্বদেশের জিনিস 
বিদেশে বেচিয়। তরী বোঝাই করিয়া সোনার যোহর ঘরে আনিতে হইবে " 


বর্তমান ভারতের আমদানি ও রপ্তানি 


বর্তমান ভারতের টৈদেশিক বাণিজ্যের গতি কোন্দিকে তাহা গত 
কর্েকবছরের আমদানি ও রপ্তানির ধার] বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পার! 
উবে । সেই ধারাটি এই £ 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য 


2৫, 
/// 4746 





ভারতের আমদানির গতি 


৬৩৪ সমাজবিদ্যা প্রবেশিকা 


রা আমদানি (কোটি টাকার হিসাব) রপ্তানি 
১৯৫৭-৫৮ ৪ ৯৯৩৫৮ ঃ ৬২১*৩১ 
১৯৫৮৮৫৯ £ ₹০৪*৫৫ ঃ ৫৭০"১৪ 
১৯৫৯-৬০ এ ৮৫১৪২ 2 ৬৪৫৭২ 


পরিষ্কার দেখা যাইতেছে গত চার-পাচ বছরের যধ্যে আমদানি বেশ খানিকট।| 
কমিয়াছে এবং বপ্তানি লামান্য কিছুটা বাড়িঘাছে, যদিও তাহা খুব আশাপ্রদ 
নহে। ১৯৫০-৫১ সালে প্রায় ৬২৩ কোটি টাকার জিনিল ভারতে আমদানি 
কর] হইত এবং ঘপ্তানি কর। হইত প্রায় ৬*১ কোটি টাকার জিনিস। 
দশ বছরে, ১৯৫০ হইতৈ ১৯৬৭ সালের মধ্যে, রপ্তানি মাত্র ৪৪ কোটি টাকার 
মতে! বাড়িয়াছে। আামদান কমিযাছে বল! হইতেছে এইজন্ যে ১৯৫৭ ৫৮ 
সালে আমদানি প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া প্রায় ৯৯৩ কোটি টাকার মতো 
হইয়াছিল এবং গত তিন-চার বছরে তাহ! প্রায় ১৪০ কোটি টাকার মতো 
কমিয়াছে। অর্থাৎ ১৯৫৭-৫৮ সালের পর হইতে আমদানি কমাইবার জন্ 
ভারত-সরকার যে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন তাহা বোঝা যায়। (বদেশিক 
বাণিজ্যের দেনা-পাওনার হিনাব হইতে এই নীতির ফলাফল কি তাহা 
বোঝ! যাইবে £ 


€ 


বৈদেশিক বাণিজ্যের দেনা-পাওন। 
(কোটি টাকার হিসাব) 


১৯৫৭-৫৮ ৪ -১৩৭২২৭ 
১৯৫৮-৫৯ -২৩৪৪১ 
১৯৫৯-৬০ তত 7২৩৫৭ 


হিসাবে “বিয়োগের? চিহ্ন হইতে বুঝিতে পার! যায় যে আমাদের নিজেদের 

ধনভাগ্ারে বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে শেব পর্যন্ত কিছুই হয় যোগ নাই, 

বরং খানিকট! বিয়োগ হইয়াছে। এই বিয়োগের কারণ- আমর বেশী 

'খ্মদামি করিয়াছি এবং রপ্তানি কম করিয়াছি। সেইজন্য আমাদের পান! 
সক! দেনা বেশী হইয়াছে । 


ভারতের ঠবদেশিক বাণিজ্য * &৩৫' 


কিন্ত তাহার পর কি হইয়াছে বা হইতেছে? ১৯৫৭-৫৮ সালে আমাদের 
দেন। ছিল প্রায় ৩৭২ “কোটি টাকা, ১৯৫৮-৫৯ সালে ইহ প্রায় ১৩৮ কোটি 
টাকা-কমিয়! যায় এবং ১৯৫৯৬, সালে তাহা অপেঙ্গ। আরও ২ই কোটি 
টাক! কমে। অর্থাৎ এই হিসাব হইতে দ্রেখা যায় যে গত তিন-চার বছর 
ধরিয়। আত্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতের দেনা ধারাবাহিকভাবে কমিতেছে। 
এই ধার! দেখিলেই বুঝিতে পার যায় যে ভারত-সরকার বৈদেশিক ক্ষেত্রে 
বিশেষ একটি বাণিজ্যনশতি অন্ুদরণ করিতেছেন । সেই নীতিট কি? আগে 
আমরা যাহ] বলিয়াছি সেই নীতি--আমদানি যথাসভ্ভব কমাইতে থাক] এবং 
রপ্তানি কিছুটা! কষ্ট স্বীকার করিয়াও যতদূর দাধ্য বাড়ানো । এই নীতি 
অন্থলরণ করার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাবপত্রে আমাদের দেন] ক্রমেই 
কমিয়া বাইতেছে। যত রপগানি বাড়িতে থাকিবে এবং আমদানি কুমিবে তত 
আমাদের দেনাও কমিবে, 'এবং রপ্তানির অবন্থ! খুব ভাল হইলে এমনও হইতে 
পারে যে অন্তের কাছে আমাদের কিছু পাওনা হইবে, বিঞ্রেশ হইতে টাকা 
উপার্জন করিয়! আনিয়া স্বদেশের ভাগারে জমা করিতে পারিব। তঙখন 
আস্তর্জাতিক বাণ্যিজ্যের হিসাবপত্রের খাতায় আমাদের টাকার অঙ্কের পাশে 
বিয়োগচিহ্বের বদলে যোগচিহৃ (+) বাসবে। 


আমদানির জিনিসপত্র 
বিদেশ হইতে বর্তমানে ভারতে যেসব জিনিস আমদানি করা হয় তাহার 
মধ্যে প্রধান হইল এইগুলি £ টু 
১। উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রপাতি 


| খাগ্যিশস্া 
৩। ব্যবহার্য বস্থ 
৪। কাচামাল 


ইহার মধ্যে খাছ্ঘশস্তের আমদানি বিশেষ আমর কমাইতে পারি নাই বরং 
১৯৫৬-৬* সালের মধ্যে ইহ] বেশ কিছুট। বাড়িয়াছে--১০৭ কোটি হইতে ১৫৫ 
কোটি হইয়াছে । উৎপাদনের উপযোগী জিনিস ও যন্ত্রপাতির আমদানি ক্রথে 
কমাইবার চেষ্টা কর] হইতেছে । এই শ্রেণীর জিনিস (087168] €০০৫৪ ) 
১৯৫৭-৫৮ সালে আমদানি কর] হইয়াছিল প্রায় ৩৭৮ কোটি টাকার, পরে 
১৯৫৮-৫১ এবং ১৯৫৯-৬০ সালে ইহা ক্রযে কমিয়| হইয়াছে ৩৫৩ কোটি টাকা 


৫৩৬ সমাজবিগ্ধা প্রবেশিকা 


ও ২৭৬ কোটি টাকা। বোঝা যায়, উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রপাতি বা 
0801881০০৭৪ ইহার মধ্যে আমাদের দেশে কিছু উৎপাদন” করার ব্যবস্থা 
হইয়াছে । আমদ্ধুনি কমানোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল ভোগ্য বা! ব্যবহার্য 
বস্তু (90728000092: 60009) | ১৯৫৬-৫৭ সালে প্রায় ১২৩ কোটি টাকার 
ভোগ্যবস্ত আমদানি করা হইত, ১৯৬৯-৬০ সালের মধ্যে ইহ! কমাইয়া ৬৫ 
কোটি টাকার মতো! কর! হয়। ভোগ্যবস্তর আমদানি কমাইয়। দেওয়ার ফলে 
দেশের লোকের কিছু অস্নবিধা ভোগ করিতে হইতেছে । বহু বিদেশী ভাল 
জিনিস বাজারে এখন সহঙ্গে পাওয়া যায না, যদিও বা পাওয়].যায় তাহার 
মূল্য ছই-তিন-চারগুণ বাড়িয়াছে। ধাহার! ভোগী ও বিলাসী লোক তাহাদের 
অবশ্য খুবই অন্বিধ। হইতেছে, কিন্ত সাধারণ লোকের বিশেষ অন্ুবিধ! 
হইতেছে, বলিয়া মনে হয় না| বিলাতী বা বিদেশী জিনিস ব্যবহার না করিলে 
ধাহাদের আভিজাত্য বজায থাকে না, তাহারাই ভারত-সরকারের ব্যবহার্য 
বন্তর আমদানি রুমাইবার নীতির বির্ধপ সমালোচন করিয়া! থাকেন। কিন্ত 
অর্থনীতির ছাত্রদের জান! আছে যে দেশীয় জিনিস বেশী পরিমাণে ব্যবহার 
করিয়। তাহার পোষকতা ন1 করিলে কখনও কোন দেশে দেশীয় শিল্পের বিস্তার 
ও উন্নতি হইতে পারে ন।|। বিলাতের বা জার্জানির কোন কোন জিনিস 
রাতারাতি বাজারের সের জিনিস হয় নাই। বহুকাল ধরিয়! দেশ-বিদেশের. 
লোক এইসব জিনিপের পোষকত! করিয়াছে বলিয়া! এনব দেশে শিল্পের 
উন্নতি হইয়াছে এবং তাহার ফলে জিনিসও ভাল হইয়াছে । আমাদের 
দেশেও বর্তমানে শিল্পায়নের নীতি গ্রহণ কর! হইয়াছে এবং বহু জিনিস যাহ! 
আগে বিদেশ হইতে আমদানি কর] হইত, তাহা এখন এদেশেই উৎপাদন 
কর হইতেছে। ব্যবহার্য বস্তর আমদানি কমাইয়| দিয়া ভারত-সরকার 
স্বদেশের এইসব নুতন শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবহারে উৎসাহ দিতেছেন। যে- 
কোন জাতীয়-সরকার বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে এই উৎসাহ দিতে বাধ্য। 
তাহাতে দেশের মুষ্টিমেম ভোগবিলাশী লোকের যদি কিছু অন্ুবিধা হয়, 
দেশের ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া তাহ| কর] উচিত। 


রপ্তানির জিনিনপত্র 


ভারত হইতে রপ্তানি করা প্রধানত ভেজিটেবল তেল, 
*. বীজ, সুতির কাপড়, চামড়া, পাট ও পাটের তৈরী 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য 





ভারতের রগ্ডাানির গতি 


৫৩৮ সমাজবিদ্াা প্রবেশিকা 


“জিনিস, চ| ইত্যাদি। ইংলণু ও দক্ষিণপূর্ব-এসিয়ার বাজারে ভারতীয় বস্ত্রে 
সহিত চীনের প্রতিযোগিতা বন্ধ হওয়ার ফলে ভারতের বন্ত্রধ্যবসামীদ্দের এই 
অঞ্চলে রপণ্ডানি-বাণিজোর সম্প্রতি অনেক স্থুবিধা হইয়াছে । উপরস্ত ভারতীয় 
'পাটের জিনিসের চাহিদ| চীনে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়াছে এবং তাহাতে 
পাটব্যবপায়ীদেরও রগ্াানির সুবিধা হইয়াছে । কতকগুলি দেশের সহিত 
চুক্তি আছে যে তাহার কোন জিনিসপত্র কিনিলে ভারতীয় টাকায় মূল্য শোধ 
করিবে। এই সমস্ত দেশের সহিত ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্য সম্প্রতি বেশ 
খানিকটা বাড়িয়াছে এবং তাহাতে উপকৃত হইয়াছেন চামড়া, পাটের জিনিস 
ও চ1 ব্যবপায়ীর|। রপ্তানির জিনিসের দিক হইতে বিচার করিলে ১৯৫৯-৬০ 
সালে দেখা যায় যে সুতির কাপড়ের ব্যবসায়ীর। লাভবান লইয়াছেন সবচেয়ে 
বেশী (.১৮ কোটি টাক), তারপর চামড়ার ব্যবপায়ীর! ( ১৬ কোটি টাক), 
তেলের খোল (১১ কোটি টাকা) এবং তেজিটেবল তৈল ও তেলবীজের 
ব্যবলায়ীরা (.১০ কোটি টাকা )। কিন্তু কাচা তুল! ও চায়ের রঞ্জানিতে 
অন্তান্ত বছরের তুলনায় প্রায় ৮ কোটি টাকা করিয়া কম বাণিজ্য হইয়াছে। 


রপ্তানিতে উৎসাহদান 

ভারত-সরকার রপ্তানিতে কখনও কম উত্পাহ দেন নাই, তবে সম্প্রতি 
নান। উপাধে ব্যবসায়ীদের আরও বেশী উৎসাহ দিবার চেষ্টা করিতেছেন। 
যে-সমস্ত শিল্পের মালিকর] প্রধানত রপ্তানি করিবার জন্তঠ জিনিসপত্র উৎপাদন 
করিবেন বা! করিতেছেন তাহাদের নানারকম উৎসাহ দিবার পরিকল্পনা কর! 
হইয়াছে । এই উৎসাহদানের পরিকল্পনাগুলিকে (1006776159 801)61068 ) 
শিল্পমালিকর যথাপভ্তভব কাজে লাগাইয়। রপ্তানি-বা ণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা 
করিতেছেন। এইলব পরিকল্পনার মধ্যে প্রধান হইতেছে এইগুলি ; 

১। বাছির হইতে জিনিসপত্র আমদানি করিবার জন্য 'লাইসেন্স। 
দেওয়!। জিনিসপত্র বলিতে শুধু রপগানি-শিল্পের উৎপাদনের উপযোগী 
জিনিসপত্র বুঝাইতেছে। 

২। শিল্পের উপযোগী কাচামাল (187 10086921819 ) আমদানি ব্যবস্থ। 
করিয়৷ দেওয়। | 

৩। যন্ত্রপাতি ও অন্তান্ত উৎপাদক-বস্তর আমদানির হ্থুযোগ-স্ুবিধা 
করিয়া! দেওয়া। 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য *&৩১ * 





ভারতের ৫বদেশিক বাণিজ্যশীতি 


যতরকমের লস্ভব জিনিসপত্রের আমদানি কমানোই খে ভারত-সরকারের 
বাণিজ্যনীতির প্রধান লক্ষ্য, একথা আগেই বল। হুইয়াছে। কিন্ত তাহা 
সত্বেও আমদানির এই সুধা দেওয়া হইতেছে কেন, এই প্রশ্ন মলে জাগিতে 
পারে। এদেশের লোকের ভোগে লাগে এরকম কোন জিনিসের উৎপাদন 
বাড়াইবার জন্য শিল্পমালিকদের এই স্থুবিধা আপাতত দেওয়। হইতেছে ন|। 
স্থবিধ। দেওয়! হইতেছে শুধু লেই সমস্ত শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত যাহা 
বিদেশে রপ্তানি করা হইবে । যেমন মিলের কাপড়। মিলমালিক যদি 
তাহার কলকারখান। বড় করিয়া বেশী কাপড় উৎপাদন করিতে চান এবং 
তাহা! এই দেশের মধ্যেই বিক্রয় করিয়া! মুনাফা করা তাছার উদ্দেশ ছয়, 
তাহা হইলে ভারত-সরকারের কাছে তিনি তাহার হিলের প্রসারের জন্ত 
কোন যন্ত্রপাতি বা জিনিস আমদানি করার অনুমতি চাহিলে পাইবেন না। 
ভারত-সগকার তাহাকে বলিবেন--পআমাদের দেশে কাপড়কলের যন্ত্রপাতি 
(6656119 208011091198 ) তৈরী করা হইতেছে, দরকার হইলে সেই 
যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া কারখান] বড় করার চেষ্টা করা উচিত। তাহাতে 


8৪৩ সমাজবিদ্ব প্রবেশিক। 


যদি বেশীরদিন সময় লাগে তো লাক, দেশের জন্ত আপাতত কিছুদিন 
কাপড়ের উৎপাদন বাড়াইবার কোন তাগিদ নাই। এই অবস্থা বাহির 
হইতে যন্ত্রপাতি জ্লামদানি করিয়া! ঘরের টাক1 বাহিরে দিয় আসার 'কোন 
প্রয়োজন নাই এবং তাহার জন্ত ভারত-সরকার অনুমতি দিতেও অক্ষম |” 

কিন্ত যদি কোন কাপড়কলের মালিক ভারত-সরকারকে আশ্বাস দেন যে 
তিনি তাহার মিলের আরও দুইটি ইউনিট বাড়াইবেন এবং সেই ইউনিট 
হুইটিতে যতট! পরিমাণে নুতন কাপড় উৎপাদন করা সম্ভব হইবে তাহা সম্পূর্ণ 
বাহিরে রপ্তানির জন্য ব্যবহার করা হইবে, তাহ হইলে ভারতস্সরকার 
হয়ত বিদেশ হইতেও তাহাকে যন্ত্রপাতি বাযে-কোন জিনিস আমদানি করার 
লাইসেন্স দিতে পারেন । এই রকম শুধু কাপড নহে, যে-কোন জিনিস 
রপ্তামি-বাণিঙ্ে যদি কাজে লাগে তাহা হইলে ভারতসরকার ত'হার 
উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত যাবতীয অস্ুবিধা ও বাপ! দূর করিবার চেষ্টা করিবেন। 
এককথায 'ভারত-সরকারের এই বাণিজ্যনীতিকে রপ্তানি-নীতি বল] যায়, 
অর্থাৎ বাহিরে মত পাব মাল পাঠাও এবং ঘরে যত পার টাকা আন । যতদূর 
সম্ভব ঘবের টাকা বাহিরে দিও না, এবং তাহার জন্য কিছুদিন যদি 
ভোগবিলাস কমাইতে হয়, প্রয়োজনীষ জিনিসের ব্যবহার কমাইয়া দি] 
কষ্ট করিতে হয এবং স্বদেশে উৎপন্ন জিনিসের ক্রটিবিচযুতির জন্য কিছুটা 
অস্থবিধাও ভোগ করিতে হয়ঃ দেশের ভবিষ্যৎ সমুদ্ধির কথ! ভাবিয়া! তাহ! 
কর! আমাদের জাতীয় কর্তব্য । বৈদেশিক বাণিজ্যক্ষেত্রে বর্তমানে ইহাই 
ভারত-সরকারের রপ্তানি ও আমদানির নীতি। 


রগু।নিবৃদ্ধির ব্যবস্থ। 


রপ্তানিবৃদ্ধির জন্য শিল্পমালিকদের উৎসাহদানের'পরি কল্পন! ছাড়াও ভার্ত- 
সরকার ১৯৫৭ সালে একটি “বৈদেশিক বাণিজ্যবোর্ডা (17019167 17809 
73০৪: ) এবং একটি স্বতগ্্র “রপ্তানিবুদ্ধির বিভাগ” (10179960289 ০1 
007৮ 1১801706100) গঠন করেন । এই ডাইরেক্টোবেটের একটি করিয়া 
শাখা কলিকাত। বোদ্বাই ও মাদ্রাজ শহরে আছে। ইহার কাজ হইল, রগানি- 
বাণিজ্যে সংশ্লি্ শিল্পমালিকদের নানারকম পরামর্শ ও উপদেশ দেওয়।, 
পাসপোর্ট ভিলা বিদেশী-টাকা লাইসেন্স বাণিজ্যচুক্কি ইত্যাদি পাওয়| ও করার 
. ব্যাপারে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা। এই বোর্ড ও ভাইরেক্টোরেট ছাড়াও 
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ভারত-সরকার এক-একটি জিনিসের রপ্তানির সুযোগ-সুবিধা দেখিবার জন্ত, 
একটি করিয়! 'কাউন্সিল' ( 11য1)080 1১700000100, 0০9101] বল হয় )* 
গঠন করিঘ্াছেন। যে-সমন্ত জিনিসের রপ্তানি বাড়াইবার জন্ত আলাদা 

কাউন্সিল গঠন কর! হইস়্াছে তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হহঁল সুতির কাপড়, 
সিল্ক ও রেয়নের কাপড, প্র্যাস্টিক ও লিনোলিষম, তামাক, খেলার জিনিসপত্র, 

কেমিক্যাল, চামডা, ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জিনিসপত্র, অভ্র ও মস্লাপাতি। ইহ] 

ছাড়া রপ্তানির ব্যাপারে একটি উপদেষ্টা-সমিতিও গঠন কর। হইয়াছে। 

রপ্তানির বাণিজ্যনীতি সম্বন্ধে এই সমিতির অভিজ্ঞ সভ্যর| ভারত-সরকারকে 

নান| বিষয়ে "পরামর্শ দিয় থাকেন । এইসব বিধিব্যবস্থা হইতে পরিষার 

বোঝ। যায় ভারত-সরকার রপ্তানি-বাণিজ্যেৰ উপর কতখানি গুরুত্ব আরোপ 

করিয়াছেন । 


ভারতীয় পণ্যের ভান্তর্জাতিক প্রদর্শনী 


আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী । ভারতের বাহিরে বিভিগ্ দেশে ভারতীয় 
পণ্যের প্রচারের অন্ত প্রদর্শনীপও ব্যবস্থা! করা ভইধা থাকে। ১৯৬০ সালে এই 
ধরনের মস্তর্জাতিক পণ্য-প্রদর্শনী হল্যাণ্ড আগেরিক] ফ্রান্স তুরস্ক যুগোল্াতিয়া 
ইটালি পশ্চিম-জাম্ণান ও ভিয়েনাতে ভইয়াছিল এবং ইহার সবগুলিতেই 
ভারত-সরকার যোগদানও করিয়াছিলেন । আত্তর্জতিক প্রদর্শনীতে ভারতীয়, 
পণ্যের প্রচারের ব্যবস্থ। কর] ছাড়াও, মধ্যে মধ্যে বাহিরে শুধু ভারতীয় 
পণ্যের প্রদর্শনীরও ব্যবস্ত। কর] ইয়া থাকে । ক্ছুদিন আগে এই ধরনের 
ভারতীয় পণ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল আফ্রিকার কেনিয়! টাঙ্গানিকা 
উগাণ্ড। প্রভৃতি স্থানে । বিভিশ্ন দেশের বাণিজ্যকেন্দ্রে ভারতী পণ্যের 
প্রচারের জন্ত 'শো-রুম” রাখারও ব্যবস্থা কর হইয়!ছে। 


ভারতের রপ্তানি-আমদানি বাণিজ্যের গতি 


বাণিজ্যের গতি । ভারতের রণ্তানি ও আমদানি ছইরকম 
,বাণিষ্ঞের প্রধান অংশীদার হইল ইংলগ্ড ও আমেরিকা । ভারতের রপ্তানি 
পণ্যের প্রধান ক্রেতা ইংলগুড এবং আম্দানি-পণ্যের প্রধান সরবরাহক 
আমেরিক]| ১৯৪২ হইতে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত লাত বছরের বৈদেশিক বাণিজ্যের 
হিসাব বর্তমানে পাওয়া যায় । এই সাত বছরের হিসাবের পরিপূর্ণ তালিকা 


৫৪২৭ সমাজবিদ্য। প্রবেশিক। 


যাচাই করিবার আপাতত আমাদের প্রয়োজন নাই। কেবল ১৯৫৯ সালের 
বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাব দেখিলে আমরা ভারতের রগুনি-মাষদানির 
গতি কোনদিকে বুঝিতে পাৰিব £ 


১৯৫৯ সাল । ভারতের রগানি 
লক্ষ টাকার হিসাব 


ইংলগ্ ১৬৭'৬৪ 
আমেরিক। : ৯৫১২, 
জাপান ঃ ৩%-৩৮ 
সোভিয়েট রাশিয়া ৩০৩৪ 
সিংহল টু ২২-১৪ 
পশ্চিম-জাশানি ঃ ১৯৪৪ 
অস্ট্রেলিয় ঃ ১৯-১৫ 
কানাডা £ ১৫১২ 
স্ুডান ঃ ১৪৬২ 
বর্ম। ঃ ১২৬২ 


ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্যে দেখ! যায় প্রথম স্থান ইংলগ্ডের, দ্বিতীয় স্থান 
আমেরিকার, তৃতীয় স্থান জাপানের, চতুর্থ স্থান সোভিয়েট রাশিয়ার, পঞ্চম 
স্বান লিংহলের, যষ্ঠ গ্বান পশ্চিম-জার্মানির, সপ্তম স্থান অষ্ট্রেলিয়ার, অষ্টম স্থান 
কানাডার, নবম স্থান স্থডানের ও দশম স্থান বর্মার। পরে যে ইহার অদল- 
বদল হইবে না এমন কোন কথা নাই। তবে এসিয়ার অন্যতম দেশ হিসাবে 
ভারতীয় পণ্যের রপ্তানির গতি ভবিষ্যতৈ বেশ কিছুকাল পর্যস্ত মনে হয় 
ইউরোপ আমেরিকার দিকেই প্রবল থাকিবে । প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে যে 
আমাদের দেশ প্রায় পৌনে ছইশত বছর ধরিয়৷ ইংলগ্ডের শাসনে ছিল বলিয়। 
ভারতীয় পণ্যপ্রব্যের (কাপড় সিল্ক ইত্যাদি) উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে ইংলগ্ডের 
লোকের যে ধারণ! ও বিশ্বাস আছে, ইউরোপে আর কাহারও তাহ] নাই। 
বর্তমানে এই ধারণ অনভ্র গড়িয়। তৃলিতে হইতেছে। ইংলগু ভারতীয় 
রপ্তানির প্রধান ক্ষেত্র হইবার ইহাও একটি কারণ বলিয়! মনে হয়। 

ভারতে কোন্‌ কোন্‌ দেশ হইতে জিনিসপত্র আমদানি কর! হয় এইবার 
তাহা দেখা যাক। কিকি জিনিস প্রধানত আমর] বিদেশ হইতে আমদানি 
করিস! থাকি আগে তাহা বল৷ হইয়াছে। 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য &৪৩, 


১৯৫৯ সাল । ভারতের আমদানি 
লক্ষ টাকার হিসাব 


আমেরিকা! ু ১৯৫৬৩ 
ইংলগু : ১৭২৭২ 
পশ্চিষ-জার্মানি ঃ ১১৮৭২ 
জাপান ু ৪০*৯৬ 
ইরান ঃ ৩৫৫৬ 
, ইটালি ২৫৮৩৬ 
কানাডা 2 ২২২১ 
সৌর্দি-আরব টু ২০১০৫ 
ফান্স ১৯১৩ 
সোভিয়েট রাশিয়া ১ ১০:৬৫ 


ভারতের আমদানি-বাণিজ্যে দেখ! যায় প্রথম স্তান আমেরিকার, দ্বিতীয় স্কান 
ইংলগ্ডের, তৃতীয় স্বান পশ্চিম-জার্মানির, চতুর্থ স্থান জাপানের, পঞ্চম স্বান 
ইরানের, ষষ্ঠ স্থান ইটালির, সপ্তম স্কান কানাডার, অষ্টম স্কান সৌদি-আর বের 
নবম স্থান ফ্রান্সের ও দশম স্কান লোভিয়েট রাশিয়াপ | আমদানির এই রূপও 
ভবিষ্যতে বদলাইয়] যাইতে পারে, তবে ইহার মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল 
পাশ্চাত্য দেশগুলির প্রাধান্ত । কাচা তুলা, খনিজ তেল, কেরোমিন তেল* 
ইত্যাদির জন্ অদূব-প্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ এই তালিকার মধ্যে 
স্বান পাইয়াছে বটে, কিন্ত বৈছ্যতিক ও সাধারণ যন্ত্রপাতি, কেমিক্যাল, 
সামরিক সরঞ্জাম, যানবাহন ও যোগাযোগের জিনিলপত্র, লোহা ও ইম্পাত 
ইত্যাদির আমদানির জন্ত ভারতকে যে প্রধানত পাশ্চাত্য দেশগুলির উপর 
নির্ভর করিতে হয়, তাহ! এই তালিক! হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায । 


ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ 


বৈদেশিক বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ । অর্থনীতিক ক্ষেত্রে ন্তান্ত অনেক 
দেশের তুলনায় ভারত অহ্ন্নত ছিল। শিল্পায়নক্ষেত্রে ভারতকে ব্যাপক 
উন্নয়ন-পরিকল্পনা! অনুযায়ী কাজ করিতে হইতেছে শিল্লোন্নত দেশগুলির 
সযকক্ষ হইধার জন্ত । এই পরিকল্পন] কার্যকর করিবার জন্ত বর্তমান অবস্থায় 


898 _..' সমাজবিছ্ধ। প্রবেশিক। 


যে তাহাকে বিদেশের পণ্য আমদানির উপর নির্ভর করিতে হইবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। সেইজস্ঠ দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক যোজনার মধ্যেও (১৯৫৬-৬১) দেখা 
গিয়াছিল যে গড়ে প্রতি বছরে প্রায় ১০৫০ কোটি টাকার বিদেশী পণ্য ভারতে 
আমদানি কর] হইয়াছে । এই আমদানির বদলে এই সময় ভারত হইতে 
প্রতি বছরে গড়ে প্রায় ৬১০ কোটি টাকার জিনিস রপ্তানি কর] হইয়াছিল £ 


১৯৫৬-৬১ সাল 
গড়ে প্রতি বছরে আমদানি ১০৫০ কোটি টাক 
গড়ে প্রতি বছরে বগ্তানি ৬১০ কোটি টাকা 
গড়ে প্রতি বছরে ঘাটাঠ ৪৪০ কোটি টাক! 


বৈদেশিক বাণিজ্যের খাতে তারতে এই খাটতি সহজে পূরণ হইবার লম্ভাবনা 
নাই, কারণ অর্থনীতিক উন্নয়নের কাজকর্ম আরও কিছুদিন জোর দিয়া 
চালাইতে £ইইবে এবং তাহ! চালাইতে হইলে বিদেশ হইতে উৎপাদক-বস্তব ও 
প্রয়োজনীয় উপকরণও আমদানি করিতে হইবে । সুতরাং ভারতের 
বাশিজ্য-তহবিল (6899 108187)09 ) ্মারও কিছুকাল ঘাটতি থাকিবে । 


ঘাটতি পুরণের উপায় । ভাবের বৈদে।শক বাণিজ্যের এই ঘাটতি 

পুরণের উপায় কি? উপায় হইল ছইটি। 
১ উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রপা1ত 'লীহ-ইস্পাত, বৈদ্যতিক সরঞ্জাম, 
মূল কেমিক্যাল ইত্যাদি যত শীঘ্ব পর্যাপ্ত পরিমাণে আমর] আমাদের দেশে 
উৎপাদন করিতে পাবিব, তত শীম্র বিদেশ হইতে এইসব জিনিস আহ্দানি 
করার প্রয়োজন কমিয়! যাইবে । অর্থাৎ উৎপাদক-বস্ত ( 08118] £০০৫9 ) 
ও শিল্পের মৌল উপকরণ (08910 1088218]$ ) উৎপাদনে আত্মনির্ভর না 
হইলে নিদেশের জিনিস আমদানি কমানে। সম্ভব হইবে না। 

২। ভারতের য-সমন্ত পণ্যের চাহিদা আছে বিদেশে তাহার উৎপাদন 
যথাসম্ভব বাড়াইয়! রপ্তানিবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। রপ্তানি যত আমর] 
বাড়াইতে পারিব তত আমদানি-রপ্তানির ঘাটতি কমিবে। এইজন্ত ভারত 
সরকার ভারতীয় পণ্যের রপ্তানির উপর এত 'বশীগুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। 
ভারতের বর্তমান শিল্লোন্নতির গতি বজায় থাকিলে এবং রপ্তানি-নীতি কার্যকর 
করিতে পারলে, ভারত-সরকার আশা করেন আগামী ১* বছরের মধ্যে 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ৫8, 


( ১৯৭১-৭২ লাল) আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য-তহবিলের খাটতি পুরণ হইয়া 
যাইবে। 
রি 

ভৃতীম্ন ' যোঞ্জনায় বৈদেশিক বাণিজ্য । তৃতীয় পঞ্চবাধিক 
ঘোজনায় বদেশিক বাণিজ্যের এই শীতিই গ্রহণ করা হইযাছে। আমদানি 
যথাসম্ভব কমাইতে হইবে এবং রপ্তানি যথালাধ্য বাড়াইতে হইবে । দ্বিতীয় 
পঞ্চবাঘিক যোজনায় (১৯৫৬-৬১) গড়ে প্রতি বছরে ৬১০ কোটি টাকার 
জিনিস রপ্তানি .কর1 হইয়াছে । তৃতীয় যোজনায ঠিক হইযাছে যে এই 
রপ্তানি বাড়াইয়। বছরে অন্তত ৬৯০ কোটি টাক! করা হ£বে, অথাৎ বছরে 
প্রায় ৮০ কোটি টাক] করিয়] রপু।নি বাড়ানো হইবে । তাহা হইলে তৃতীয় 
যোজনার মধ্যে (১৯৬১-৬৬ ) পাচবছরে সর্বপাকুল্যে রপ্তানির পরিমাণ হইবে 
৬৯০ কোটি * ৫&-*৩৪৫০ কোটি টাকা। 

রপ্তানি-বাণিজ্যে যে-সব জিনিসের চাহিদ| বেশী-যেমন চা কফি তামাক 
কাপড মসল1 পাট ভেজিটেবল-তেল ইত্যার্দি--সেই সব জিনিসের উত্পাপন 
বাড়াইবারও ব্যবস্থ। তৃতীয় যোজনায করা হইয়াছে । রপগ্তানি করা হইবে 
বলিয়াই এই জিনিসগুলির উৎপাদন বুদ্ধি কর! হইবে। 


স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন 


ভারত-সরকার একটি রাষ্বীর বাণিজ্য কর্পোরেশন € 28601178011) 
10790180101) ) স্থাপন করিয়াছেন (১৯৫৬)। বৈদেশিক বাণিজ্যের 
উন্নতি ও অগ্রগতির জন্ত এই কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছে । যতপধকম উপায়ে 
সম্ভব ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রসারের পঞ্থা উদ্ভাবন করা কর্পোরেশনের 
অন্ততম কতব্য। এই কতব্ব্য পালনের জন্ত “স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন, 


সাধারণত এই কাজগুলি করিয়! থাকেন £ 
১ যে-সব দেশ হইতে শিল্পায়নের যন্ত্রপাতি ও উপকরণ আমদানি 
করিতে হয়ঃ পেইসব দেশে বিশেষ করিয়] রপ্তানি বুদ্ধির চেষ্টা কর|| তাহা 


করিতে হইলে যে-্রেণীর ভারতীয় পণ্যের চাহিদা সেই সব দেশে বেশী, 
সেগুলির ডৎপাদন-্বুদ্ধির ব্যবস্থ! করা । 
২। পৃথিবীর কোন্‌ দেশে কি কি ভারতীয় পণ্যের চাহিদ! চেষ্ট।৷ করিলে 


৩৫ 
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হইতে পারে তাহ! তাল করিয়! অনুসন্ধান কর] এবং ক্ষেত্রবিশেষে চাহিদা] 
তৈরী করা। অর্থাৎ ভারতীয় পণ্যের জন্ত বাহিরে ভাল বাজার খোজ কর! 
এবং বাজার তৈরী কর! কর্পোরেশনের একটি বড় কাজ । 


৩। যে দেশের সহিত যতদূর সম্ভব পণ্য-বিনিময়ের শর্তে বাণিজ্যের 
চুক্তি করা, অর্থাৎ আমাদের জিনিস দিয়! অন্যের জিনিস নেওয়ার ব্যবস্ব' 
করা। ইহা করিতে পারিলে বৈদেশিক মুদ্রার সমস্য! থাকে না, পণ্যের 
বদলে পণ্য দিয়! দেনা-পাওন1 শোধ কর] যাইতে পারে । 


৪| শিল্পের অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ যাহ! বিদেশ হইতে আমদানি 
করিতে হয় তাহ বেশী পরিমাণে একসঙ্গে আনিয়। বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের 
প্রয়োজন অহ্যায়ী যথাসময়ে সরবরাহ করা। ইহাতে পৃথকভাবে কোন 
শির্প-প্রতিষ্ঠানকে আমদানির ব্যাপার লইয়। ঝঞ্াট করিতে হয় না এবং 
যথালময়ে প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়ার ফলে তাহার উৎপাদনের কাজও 
ভালভাবে চলতে পারে । 

মোটামুটি এই ধরনের কয়েকটি দায়িত্ব “স্টেট-ট্রেডিং কর্পোরেশনের উপর 
দেওয়। হইয়াছে এবং তাহা! পালিত হইলে ভারতের শিল্পোৎ্পাদনে কোন 
ব্যাঘাত ঘটিবে না, রপ্তানি-বাণিজোরও যথেষ্ট উন্নতি হইবে । কর্পোরেশনের 
চেষ্টায় কয়েকটি জিনিসের রপ্তানির সুবিধাও হইয়াছে--যেমন খনিজ পদার্থঃ 
চ কফি লবণ পশম কুটিরশিল্প ইত্যাদি । জাপান ও অন্তান্ত আরও কয়েকটি 
দেশের সহিত বিশেষ বাণিজ্যচুক্তি করিয়া ভারতের খনিজ ও লোহা 
রপ্তানিতেও কর্পোরেশন অনেক সাহায্য করিয়াছে । ১৯৫৬ সালের মে মাসে 
প্রতিষ্ঠার পর হইতে ১৯৫৯-৬০ সালের শেষ পর্যস্ত কর্পোরেশন প্রায় ১২০ 
কোটি টাকার বৈদেশিক বাণিজ্য করিয়াছে, তাহার মধ্যে শুধু ১৯৪৯-৬৯ 
সালের পরিমাণ হইল ৪৫ কোটি টাক] (রপ্তানি ১৬ কোটি টাকা, আমদানি 
২৮২ কোটি টাকা)। ক্রমে বৈদেশিক বাণিজ্যক্ষেত্রে কর্পোরেশনের 
দায়িত্ব ও কাজকর্ম যে আরও বাড়িতে থাকিবে তাহাতে সশেহ নাই। 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের এই বিবরণ হইতে তাহার অর্থনীতিক 
ক্গ্রগতির যে আভানল পাওয়] যায় তাহ! আশাপ্রদ। মাত্র ১, বছরে দেশের 
নীতিক ভিত্তি নুতন করিয়] গঠন করিয়! বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এইটুকু 

" হওয়াও সহজ কথ! নহে। ছুইটি মাত্র পঞ্চবাধিক যোজনার কাজ 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ৫৪৭ 


শেষ করিয়া, বর্ষ জনলংখ্যার সমস্ত সমস্যা! যখদভব সামলাইয়া, যদি এতটুকু, 
প্যস্ত কর] সঙ্ভৰ হইয়া! থাকে, আশ! করা যায় তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চবাধিক 
যোজনার উন্নয়ন ও উৎপাদনের কাক্গ শেষ হইলে বৈদেশিক বাণিজ্যক্ষেত্রেও 
বাহিরের লক্ষ্মী আমাদের ঘরে আলিবেন, অর্থাৎ দেশের জিনিস বিদেশে 
পাঠাইয়! আমর ঘরে টাকা আনিতে পারিব। বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত বা 
তহবিলও (0:89 10818009 ) আমাদের পাওনার দিকে অনেক ভারী হইবে 
এবং বিদেশের খণ হইতে আমর মুক্ত হইতে পারিব। 
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ভারতের পররাষ্ট্রনীতি 





ভূম্মিকা। ভারতরাষ্ট্রের জাতীয় প্রতীক (2861008] 71000190 ) 
সারনাথের অশোকন্তস্তের শিরোভাগ হইতে গৃহীত হইয়াছে। কেবল 
মুতিকলার জন্য ' ইহা জাতীয় প্রতীকরূপে গ্রহণ কর! হয় নাই, ভারতের 
জাতীয় আদর্শ ও সুপ্রাচীন এঁতিহা ইহার মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই 
ইহ! গ্রহণ কব! হইয়াছে । ভারতের কোন্‌ আদর্শ ও এতিহ এই প্রতীকের 
মধ্যে মূর্ত হইয়। উঠিয়াছে? অহিংসা ও শাস্তির আদর্শ। এই আদর্শ 
কতকালের প্রাচীন? 
_ বেদ-উপনিষদের কালে খধিদের কঠে এই আদর্শ ভারতভূমিতে ধ্বনিত 
হইয়] উঠিয়াছে £ 
ও দৌঃ শাস্তিঃ 
অস্তরীক্ষং শাস্তিঃ 
পৃথিবী শাস্তিঃ 
স্ৃতরাং এই আদর্শ হাজার হাজার বছরের প্রাচীন। এই আদর্শই গৌতম 
বুদ্ধ ও ভারতের শত শত সাধকপুরুষের কে যুগে যুগে ধ্বনিত হইয়াছে। 
আর প্রাচীন ভারতের সম্রাটদের মধ্যে প্রিয়দর্শা অশোক এই অহিংসা ও 
শাস্তির আদর্শকে ইহলোকের জনসমাজে বাস্তব রূপ দিবার আত্তরিক চেষ্টা 


0 (০) [0012150010৮ 90110৮০1105 01 ০0-১116000600- 

02700108007) হছে 9০110 0185019201010--1170023 5$0113 1) 0136 

01556550050 ৮0110 0৩৪০৫--1098873 0120৩ 20 0১০ ০000109 ৩: 
২809705, 


ভারতের পররাষ্ট্রনীতি | 8৫১, 


করিয়াছিলেন । কেবল ভারতের ইতিহাসে নহে, পৃথিবীর ইতিহাসে তাই 
সম্রাট অশোক ল্১েকচিত্তজয়ী হইয়াছেন । 


জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আদর্শ 


জাতীয় আদর্শ ই আস্তর্জাতিক আদর্শকে বূপায়িত করে । জাতীয় আদর্শের 
মধ্যে প্রতিফলিত হয় জাতীয় চরিত্র । যে-কোন ব্যক্তির জীবনের আদর্শের 
মধ্যে যেমন তাহার ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রতিফলন হয়, রাষ্টীয় আদর্শের মধ্যেও 
তেমনি রাহ্রের আসল চরিত্র ফুটিয়। ওঠে। অশোকন্তভের শিরোভাগ যাহা 
জাতীয় আদর্শের প্রতীকরূপে ভারতরাষ্ে গৃহীত হইয়াছে, তাহার 
তাৎপর্য কি? 

বোধিলাভের পর বুদ্ধদেব বারাণসীর অদূরে সারনাথে ধর্মপ্রচার কুরিতে 
গিয়াছিলেন। সারনাথেই বুদ্ধ তাহার সাধনালব্ধ শাস্তি মৈত্রী ও অহিংসার 
বাণী ভারতঙ্জন ও বিশ্বঙ্গনের কাছে প্রথম প্রচার করিয়াছিঞ্কলন"। সম্রাট 
অশোক তাই দারনাথে একটি শিলান্তস্ত স্থাপন করিয়া শাস্তি ও অহিংসার 
আদর্শের কথ| তাহার গায়ে খোদাই করিয়! দ্িয়াছিলেন। সারনাথের 
অশোকন্তম্তের শিরোভাগটি তাই স্বাধীন ভারতের জাতীয় প্রতীকরূপে গ্রহণ 
কর। হইয়াছে। 

সারনাথের অশোকন্তভের শীর্ষে চারটি সিংহ পিঠাপিঠি দাড়াইয়। আছে» 
তিনটিকে দেখা যায়, একটিকে সামনের দিক হইতে দেখা যায় না। মধ্যে 
আছে একট ধর্মচক্র । ভারত-সরকার ইহাকেই জাতীয় প্রতীকর্নপে গ্রহণ 
করিয়াছেন। কেবল দেবনাগরী অক্ষরে উপনিষদের বাণী “সত্যমেব জয়তে” 
নিচে খোদাই করিয়া! দেওয়া হইয়াছে । শাস্তি, অহিংস ও সত্য- ইহাই 
আমাদের জাতীয় আদর্শ। এই জাতীয় আদর্শ আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রকাশ 
পাইয়াছে। 


ভারতের শাস্তিনীতি 


ভারতরাষ্ট্রের আদর্শ হুইল শাস্তি অহিংস1 মৈত্রী ও সত্যনিষ্ঠা। এই 
আঘর্শ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পঞ্চশীল* আদর্শের মধ্যে মূর্ত হইয়! উঠিয়াছে। 
বৌদ্ধধর্মের 'শীল'-সাধনা হইতে 'পঞ্চণীল? কথার উৎপত্তি । 'শীল হইল 


8৫২ _. *সমাজবিদযা প্রবেশিকা 


। চরিত্রের এক-একটি অবলম্বন বা নীতি, শীলের ভিত্তির উপর চরিত্র গঠিত 
হয়| ১৯৫৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহের পঞ্চশীলঃ ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে 
এই পাঁচটি নীতির কথ! উল্লেখ করেন £ 

*১। প্রত্যেক রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সত্তার অথগুতা ও সার্বভৌমিকতা 
স্বীকার কর । 

২। কাহাকেও আক্রমণ করিয়] যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়]। 

৩। কাহারও ঘরোয়] ব1 জাতীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা। 

৩। সকল রাষ্ীকে সমান মর্যাদ। দেওয়! এবং কোন সমস্ত! সম্াধানের 
ব্যাপারে সাহায্য ও সহযোগিতা করা । ও 

&। শান্তিতে পাশাপাশি অবস্থান করার আদর্শ মানিয়। চল।। 


১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে অহুষ্ঠিত ইন্দোনেপিয়ার “বান্দুং সম্মেলনে? 
(138001006 001009:97)09 ) এসিয়! ও আফ্রিকার ২৯টি রা এই পঞ্চশীলের 
আদর্শ মানিয়! চলার প্রতিশ্রীতি দেন। ১৯৫৫ সালের জুন মানে ভারত ও 
সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী একটি যুগ্ম-বিবৃতিতে পঞ্চশীল নীতি সমর্থন 
করেন। ক্রমে যুগোন্নাভিমা চেকোক্সোভাকিযা পোল্যাণ্ড অস্ট্রিয়া যিশর 
প্রভৃতি রাষ্ট্রের কর্ণধাররাও পঞ্চশীলের প্রশংসা করেন। আন্তর্জাতিক রাজ- 
শীতিক্ষেত্রে পঞ্চশীলের শাস্তি, সহাবস্থান ও অহিংসার আদর্শ সার] পৃথিবীর 
লোকের মুখে মুখে ধ্বনিত হইতে থাকে । এই পঞ্চশীল ভারতে পররাই- 
নীতির প্রধান স্তম্ভ বলিয়। ঘোধিত হয় । ১৯৫৪-৫৫ সাল হইতে ১৯৬২ সালের 
মধ্যে অস্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে বছু বিরোধ, সংঘর্ষ, এমনকি মধ্যে মধ্যে 
মহাযুদ্ধের সম্ভাবনাও ভয়াবহ আকারে দেখ! দিয়াছে, কিন্ত ভারত কোনদিন 
কোন স্বার্থের জন্ত কখনও অহিংস! ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আদর্শ হইতে 
এতটুকু বিচ্যুত হয় নাই। বর্তমান পৃথিবীতে যে হিংস! ও হানাহানির পথে 
কখনও বিশ্বমানবের মঙ্গল হইতে পারে না, এসত্য ভারত উপলব্ধি করিয়াছে 
বলিয়াই তাহার বিশ্বাস সত্যের জয় হইবেই। যাহার! ভিন্রপথের পথিক: 
তাহাদের একদিন এই সত্যে বিশ্বাস করিতে হইবে । তাহা না হইলে 
পৃথিবীতে শাস্তি নাই, মাহ্ৃযেরও মঙ্জল নাই, এমন হিংসাত্বক হানাহানিতে 
মানবজাতি পর্যন্ত পৃথিবীর বুক হইতে লুগ্ড হইয়া যাইতে পারে । 


ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ৮ ৫৪৩ 


অপক্ষপাতিতানীতি 


অপক্ষপাতিতানীতি (7০1105 ০1 1০7-41180109ঞ্ ) কাহাকে বলে? 
কাহার'ও প্রতি কোন পক্ষপাতিত নাই এমন যে নীতি তাহাকেই অপক্ষ- 
পাতিতা-নীতি বলা যায়। শান্তিতে পাশাপাশি অবস্কান করার আদর্শ মানিয়! 
চলিবার জন্য ভারতরাষ্রকে এই অপক্ষপাতিতা-নীতি আন্তর্জাতিক রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে সর্বদাই পালন করিতে হয । তাহ] না করিযা উপায় নাই। কেন নাই? 

মনে কর] যাকৃ-_-একটি পাড়ায কখগ ধচারিটি পরিবার বাস করে। 
ক শান্তিতে বাস করিতে চায়। কিন্তু শান্তিতে বাস করিতে চাহিলেই যে 
কর] যাইবে এমন কোন কথা নাই। খ জার করিয়া! ক-কে খোচাইতে 
পারে, খগঘ পরম্পব বিবাদ করিতে পারে । কতখনকি করিবে? যে 
তাহাকে বিরক্ত করিতেছে তাহাপ সহিত আপপে মিটমাট করার চে 
করিবে, উপরম্থ খগঘ যাহাতে পরস্পর বিবাদ না কঙ্র তাহারও চেষ্টা 
তাহাকে করিতে হইবে । খ হয়ত ক-এর কাছে গ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ 
করিল, গ ও ঘ করিল খ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ । সকলের সব অভিযোগ 
ধৈর্য ধরিয়। শুনিযা ক চেই্ট। করিবে যাহাতে তাহাদের বিবাদ-বিরোধ মিটিতে 
পারে এমন একটি উপায় ঠিক করিতে । কিন্তু পরস্পরের অভিযোগ শুনিবার 
সময় ক যদি খ-গ-ঘ যে-কোন একজনের ব1 ছুইজনের প্রতি পক্ষপাতিত। 
প্রকাশ করে, তাহা হইলে অন্তর! আর তাহাকে বিশ্বাস করিবে না, ,বিশেষ 
দলভুক্ত মনে করিয়! দূরে শিয়া যাইবে । ফলে কি হইবে 1 চারিটি 
পরিবারের মধ্যে দ্রইটি বা! তিনটি “দল? হইয়া গিয়! দলাদলি ও বিরোধ আরও 
বাড়িযা যাইবে, এবং ক-এর আত্তরিক ইচ্ছা থাক সত্বেও শাস্তিতে অন্থদের 
সহিত সহাবস্থান কর আর সম্ভব হইবে না। কাজেই “ক; যদ্দি বাস্তবিকই 
শাস্তি চায়, তাহ! হইলে বিবদমান প্রতিবেশীদের প্রত্যেকের সহিত তাহাকে 
একই মনোভাব লইয়| মেলামেশ1 করিতে হইবে, কাহারও প্রতি কোন কারণে 
পক্ষপাতিত৷ প্রকাশ করিলে চলিবে না। শাস্তির সহিত অপক্ষপাতিতার 
সম্পর্ক যে কত ঘনিষ্ট তাহা! এই ছোট ৃ্টাস্তটি হইতে পরিষ্কার বোঝা যায়। 
এই কারণে ভারত-সরকার অপক্ষপাতাকে শাস্তিনীতির বনিয়াদ বলিয়। 
মনে করেন এবং অজন্র বাধাবিদ্বের মধ্যেও তাহার] এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন 
করার প্রয়োজনবোধ করেন নাই । 


৫৫4 সমাজবিভ1 প্রবেশিকা! 


ভারতের এই অপক্ষপাতিতা-শীতির ফল আস্তর্জীতিক রাজনীতিক্ষেত্রে 
ঘে কতখানি শুভ হইয়াছে তাহ! সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধিতেই বুঝিতে'পাব1 যায়। 
পৃথিবীর গা্গুলি আজ প্রধানত ছুইটি বড় গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়1 গিয়াছে। 
এই ছুইটি রাষ্গোষ্ঠীকে যুদ্ধক্ষেত্রের ছুইপক্ষেব শিবিরের সহিত তুলন1 কর। 
যায়। একটি সাধাবণ ধন-গণতান্ত্িক বাষ্গোষ্ঠীর শিবিব, আর-একটি সমাজ- 
তান্ত্রিক কমিউনিস্ট রাইগোষ্ঠীর শিবিব। প্রথম শিবিরের প্রধান নায়ক 
আমেরিকা, দ্বিতীয় শিবিরের প্রধান নায়ক সোভিয়েট রাশিয়া | ছুই শিবিরের 
মধ্যে আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিবাদ-বিরোধ লাগিয়াই আছে। মধ্যে মধ্যে বিরোধ 
এমন তীব্র হইয়া ওঠে যে মহাযুদ্ধের সম্ভাবন] পর্যস্ত দেখ! দেয় এবং 
আপাতদৃষ্টিতে যনে হয না যে এই বিরোধের কোনদিন মীমাংসা হইবে। 

এই দুই পবম্পববিরোধী বাইগোঠীব মধ্যে ভারতের পক্ষে কি করিয়া 
শাস্তি ও মৈরীব ঠবঠা ধরিয়! বাখা সম্ভব হইতেছে? একমাত্র অপক্ষপাতিতার 
জন্য । দুইটি প্রত্তদ্বপ্দী শিবিবেব রাষ্্রগোর্ঠী ছাড়াও একদল বাধ আছে-_ 
যেমন “স'যুক্ত আবব বিপাবলিক" আফ্রিকার কয়েকটি ছোট ছোট বাষ্-_ 
যাহাব! কোন শিবিবের সহিত নিজেদের স্বার্থ ও আদর্শ জড়িত করিতে 
বাজী নহে। এই তৃতীয় দলের বাষগোষ্ঠীর প্রধান প্রবক্ত1 হইয] উঠিয়াছে 
ভারত | ভাবতেব ধীব স্থিব শাস্ত সংযত মৈত্রীর বাণী আজ তাহাদেব প্রধান 
আশাতরস, বার্্রীয় ছুযোগে চলাব পথের শ্রেষ্ঠ সম্বল। শুধু তাহাই নহে, 
ভারতের অপক্ষপাতিতার জন্য আজ ছুইটি প্রধান বিরোধী শিবিরের রাঘ্র- 
গোঠঠীও বিবাদ-বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপাবে ভাবতেব মুখাপেক্ষী হইয়াছে। 
একদিকে দোভিয়েট বাশিয়া, অন্তদ্দিকে আমেবিকাঁ, দুইপক্ষই আজ ভারতের 
মধ্যস্থতার উপব সমান নির্ভরশীল ও আস্বাবান। আজ বিশ্বরাষ্টসংঘে যে-কোন 
অন্যায়-অবিচারেব বিকদ্ধে ভাবতের নিভিক প্রতিবাদ ও সমালোচনার স্শ্রদ্ধ 
শ্রোতা সকলে । অস্ত্রবলের তুলনায় নীতিবল ও আদর্শবল যে কত বেশী 
শক্তিশালী, বিশ্ববাস্ীসংঘের বৈঠকে ও বিতর্কে ভারতরাষ্ট্রের প্রতিনিধির] তাহ। 
বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন | সেইজন্য অস্্রবলে বলীয়ান রাশিয়া! ও 
আমেরিক! উভয়েই ভারতেব নীতিবলকে আজও অসশ্রদ্ধা বা অগ্রাহ্য করিতে 
পাবে নাই। 

ভাবতের অপক্ষপাতিতা-নীতি যে আস্তর্জাতিক দ্বন্দের কঠোর পরীক্ষায় 
৬ হইয়াছে, তাহার প্রমাণ ভারত-রাশিয়ার ও গারত-আমেরিকার 


. ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ৫৫ 





গ্রীতি-মৈত্রীর সম্পর্ক। ছুইপক্ষের কোন অগ্রীতিকর প্ররোচনাতেই ভারত 
কাহারও সহিত এই প্রীতির সম্পর্ক ত্যাগ করে নাই। ভারতভূমিতে আজ, 
সোভিয়েট রাশিয়ার ও আমেরিকার সহযোগিতা 'অর্থনীতিক্ষেত্র হইতে 
শিক্ষা-সংস্কতিক্ষেত্র পর্মস্ত প্রলারিত* এবং সকলের সহযোগিতা ভারতের কাম্য। 
বাহিরের রাষৌঁর সমস্তার সমাধানেও ভারত সহযোগিতা করিতে সর্বদাই 
প্রস্তুত। কোরিয়ার যুদ্ধে এবং আফ্রিকা-এসিয়ার রাষ্গোষ্ঠীর স্বাধীনতা- 
গ্রামে ও নানাবিধ সমস্যার সমাধানে ভারত যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে 
তাহা, দলনিবিশেষে সকলেরই শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের উদ্দর্েক করিয়াছে। 


বিশ্বরাট্রীসংঘে ভারতের স্থান 
বিশ্বরাষ্্পংঘে ভারতের স্থান আজ এই নীতির দ্বারাই নিদিষ্ট হইয়াছে। 
ভারতের আন্তর্জাতিক কর্মধার| হইতে এই অপক্ষপাতিতা', শাস্তি অহিংস 
ও মৈত্রীর নীতিনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়। 
হইতেছে । 


৫৪৬ সমাজবিচ্ভ। প্রবেশিকা : 


. পঞ্চদশ সাধারণ সভার বৈঠক । ২০ সেপ্টেম্বর হইতে ২০ ডিসেম্বর 
১৯৬* পর্যস্ত নিউইয়র্কে ইউ. এন. ও.র জেনারেল আঘান্সম্বলি'র বৈঠক 
হয়|, এতবড় বৈঠক বোধহয় “ইউ. এন. ও.র ইতিহাসে আগে আর কখনও 
হয় নাই। বড়-ছোট-মাঝারি সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরাই এই টৈঠকে 
যোগদান করিয়াছিলেন । ইঠার অলাধারণ গুরুত্বের জন্তই এই প্রতিনিধিত্ব 
সম্ভব হইয়াছিল। আস্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে যে ছুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের 
কথ! আগে বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিরোধ ও মতভেদ ক্রমেই বাড়িরা 
যাইন্েছিল। ছুইপক্ষের কেহই বিরোধের অবসানের কথা চিন্তা না করিয়া 
এমন পথে অগ্রলর হইতেছিল যে হঠাৎ কোন সামান্য কারণ অবলম্বন করিয়া 
তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাশিয়! যাওয়াও অসম্ভব ছিল না। আমেরিকা ও পোভিয়েট 
রাশিয়া» উভয়েই জিদ ধরিয| বসিযাছিল কেহ কাহারও কাছে নতি স্বীকার 
করিবে না। 'এই সময ইউ. এন্‌. ও.-র সাধারণ সত্তার বৈঠক হয় নিউ হইয়র্কে। 
এই বৈঠকে ঘনধ, ইন্দোনেপিয়া, যুগোল্লাভিযা ও ইউনাইটেড আরব রিপাব- 
লিকের সহিত ভারত একযোগে প্রস্তাব করে যে আমেরিকার প্রেপিডেণ্ট ও 
সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে-স্মবিলঘ্ে সাক্ষাৎ মিলন ও আলাপ-আলোচনা 
হওয়। আবশ্যক। কেবল তাহাদের নিজেদের স্বার্থে নভে । পৃথিবীর সমস্ত 
রাষ্থরের শান্তি ও নিরাপত্তার খ্বার্থে উত্তয়পক্ষের নায়কদের এই মিলনের 
প্রয়োজন 'মাছে। এই প্রস্ত।ব অবশ্য গুচীত হয় নাই। 


জৈনেভ] বৈঠকে নিবস্ত্রীকরণ বিষয়ে অ।লোচনার জন্য এবং যত শীঘ্র সম্ভব 
সর্বসম্মতিক্রমে নিরস্ত্রীকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অহ্থরোধ কবিয়। ভারত 
একটি প্রস্তাব পেশ করে। পারমাণবিক মারণাস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ করিবার 
জন্যও আর-একটি প্রস্তাব ভারতীয় প্রতিনিধি পেশ করেন। প্রস্ত'বগুলি 
সভায় গৃহীত হয় । 


স্বাধীনতা-সংগ্রামের সমর্থন । আক্রিকা-এনিয়ার বিভিন্ন জাতি 
ও রাষ্ট্রের আস্মনিয়ন্ত্রণের ও স্বাধানতার অধিকার স্বীকার করিয়া! স্ভারত 
সকলের জন্য রাষ্ট্রপংঘে নির্ভয়ে সংগ্রাম করিয়াছে । কঙ্গো, আলজিরিয়া 
প্রহৃতি ছোট ছোট রাষ্র হইলেও ভারত তাহাদেবস্বাপীনরাগ্রের যোগ্য মর্যাদ। 
দিবার প্রস্তাব করিয়াছে রাইইলংঘে এবং এই সব রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের স্কায্য 
দাবীদাওয়] সমর্থন .করিয়াছে। রাষ্ট্রপংঘের সাধারণ লভার পঞ্চদশ বৈঠকে 


' ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ৫৪৭ 


(১৯৬০) আফ্রিকাঁএসিয়াব আরও ২৪টি বাষ্ট্রের সহিত একযোগে ভারত, 
প্রস্তাব করে ফে এখনও যে-সমন্ত্র “দশ বিদেশী শাসনে বা অভিভাবকত্ে 
আছে তাহাদের সকলকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। এব প্রস্তাব সারারণ 
সভায় সূর্তঠাম্মতিক্রমে গৃহীত হয় । 

বিশ্বপাষ্্সংঘে ভারতের স্থান কোথায় ও ভূমিক1 কি তাহা এই সব দৃষ্টান্ত 
হইতে পরিষ্কার ধুঝিতে পার! যায়। শাস্তি ও মৈত্রীর আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার 
জন্য ভারত আজ আন্তর্জাতিক বাগ্ুমঞ্চে অদ্বিতীয় স্বান অধিকার করিয়াছে। 
আধুনিক অস্ত্রবূলে বল'খান নহে এরকম ছোটবড সকল রাষ্ট্রের উপর ভারতের 
অখণ্ড প্রভাব আঙ্জ বুহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রেরও হিংসার বস্তু হইয়াছে। 
আমেরিকা বা রাশিয়। মারণাস্ত্রের হুমকি দিখ! যাঠ। করিতে পারে না, ভারত 
অনাযালে ৩া51 নৈতিক শক্তির ছেরে করিতে পারে-ইহা হিংসায়* উন্মত্ত 
পৃথিবীতে এক আশ্চর্য ব্যাপার বলিষা মনে হয়। এইজন্ত যাহারা মারণান্ত 
বিশ্বাদী এবং হিংসান্্ক শক্তির সাপক। 'তাহারাও ভারতের এই আদর্শ- 
নিষ্ঠার প্রতি শ্রন্ধাণীল। আর যাহারা আঙ্গও অতীতের সামাজ্যবাদী 
শ]সনের নির্যাতন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষতাবে ভোগ করিতেছে, তাহাদের 
সকলের শ্রেষ্ট সহায় ও মুখপাত্র ভারত | শিশ্বরাষ্ট্রপংদের আদর্শ হইল সকল 
জাতি ও রাই্রকে আগ্ননিযন্তরণের অধিকার দেওয়া এবং এই আদর্শের অন্ত তম 
ধারক-বাহক হইল আজ ভারত। 


আন্তর্জীতিক মৈত্রীর পথে ভারত 


এপিয1 আফ্রিক। আযেরিক1 ও ইউরোপের বিভিন্ন রা্রেরে সহিত ভারতের 
সৌহার্দের সম্পর্কের মধ্যে ভারতের মৈত্রীনীতির সুস্পঃ অভিব্যক্তি হইযাছে। 
শৌহার্দের সম্পক কেবল যে রাষ্টরনীতিক্ষেত্রে স্থাপিত হইয়াছে তাহা নহে, 
অর্থনীতি শিক্ষণ সংঃতি-_পর্বক্ষেত্রে স্কাপিত হইয়াছে । কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে 
উল্লেখ কপ হইতেছে। 


এজিয়া। দক্গিণপূর্ব এসিয়া, পূর্ব-এপিয়া ও পশ্চিম-এপিয়ার বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের সহিত ভারতের সৌহার্দের সম্পর্ক অন্ন পহিয়াছে। থাইল্যাণ্ড, লাওল 
কান্থোডিয়া, ভিয়েখনাম সকলকে ভারত অর্থনীতিক উন্নয়ন ও রাজনীতি 


৫৫৮ সমাজবিষ্য1 প্রবেশিক। 


গাত্তিরক্ষার ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছে ও করিতেছে। 
ইন্দোনেসিয়ার প্রেসিডেন্ট লোয়েকার্নো যখন ১৯৬০ সালে ভার'তভ্রমণে আসেন 
তখন* ভারত ও* ইন্দোনেলিয়ার মধ্যে সেনাবাহিনীর গিট চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হয়। 

পূর্ব-এসিয়ায় সম্প্রতি ভারত-টীনের মৈত্রীবন্ধন সীমানা-সমস্তা! লইয়া 
শিথিল হইয়াছে বটে, কিন্ত ভারত-জাপানের মৈত্রীবন্ধন আরও দৃঢ় হইয়াছে। 
১৯৬০ সালের ডিসেপ্বর মাসে জাপানের যুবরাজ ও রাজকুমারী ভারত-লফরে 
আসিয়া এই বন্ধন আরও দৃঢ় করিয়। গিয়াছেন। অর্থশীতিক্ষেত্রে ভারতের 
সহিত জাপানের সহযোগিত৷ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং শিল্পবাণিজ্যের 
সমৃদ্ধির জন্য উভয়ের মধ্যে একাধিক বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। 


পশ্চিম-এসিয়ায় ইরান ইরাক জর্ডান লেবানন তুরস্ক প্রভৃতি রাষ্ট্রের সহিত 
ভারতের লৌহীর্দ সর্বক্ষেত্রেই বজায় রহিয়াছে। চীনদেশে ইরানের স্বার্থ 
ভারতরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরাই দেখাশুনা করিয়াছেন। ভারত-ইব্লানের মধ্যে 
এক বিমান চলাচলের চুক্তিও স্বাক্ষরিত হইয়াছে ( আগস্ট ১৯৬০ )। 
ইরাকের সহিতও ভারতের মধুর সম্পর্ক আছে। ইরাকের প্রতিনিধির! উন্নয়ন- 
পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনার জন্ত ভারতে যাতায়াত করিয়াছেন, ভারতীয় 
প্রতিনিধির| বাণিজ্যবিষয়ে আলোচনার জন্য বাগদাদে গিয়াছেন। জর্ডানের 
সহিতও ভারত বাণিজ্যচুক্তিতে আবদ্ধ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিজে 
শেবানিন-সফরে গিয়াছিলেন এবং লেবাননবাপীর আস্তরিক প্রীতির প্রকাশে 
তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তুরস্কের আমস্ত্রণেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী যখন তুরস্ক 
সফর করেন, তখন তুরস্কবাসীর সম্বধশায় তিনি অভিভূত হন। পশ্চিম 
এসিয়ার জর্ডান লেবাননের মতো! ক্ষুদ্র রাষ্্রকেও যে ভারত কতখানি স্বাধীন 
রাষের মর্যাদ| দিয়া থাকে তাহা এই সম্পর্ক হইতে বোঝ] যায়! ভার্তর 
এই প্রকৃত গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিই ভারতকে আস্তর্জাতিক রাজনীকিক্ষেত্রে 
শ্রদ্ধেয় করিয়! তুলিয়াছে। বিশেষ করিয়! এসিয়া-আফ্রিকায় ভারতের 
অখণ্ড প্রতিপত্তির মূল কারণ এই আস্তর্জাতিক সমতাবোধ ও অপক্ষপা'তিতা |, 


আফ্িকা। কেবল দক্ষিণ-আফ্রিক! ছাড়া, আফ্রিকার অন্তান্ত অঞ্চলের 
রাষ্ট্রের সহিত ভারতের সৌহার্দের সম্পর্ক সম্প্রতি আরও গভীর হইয়াছে। 
দাধ্যদ্তর সহিত “সংযুক্ত আরব রিপাবলিকে”র সম্পর্ক যে কত শ্রীতিপুর্ণ 


ভারতের পররাধ্নীতি &৫৯ 


তাহা প্রেলিডেণ্ট নাসের ও পণ্ডিত নেহরুর ব্যক্তিগত গ্রীতির সম্পর্ক হইত্বেও 
বোঝা যায়? প্রেসিডেন্ট নাসের নিজেই স্বীকার করিম্লাছেন যে বর্তমান 
৮: একজন রাষ্ট্রনায়ক তাহার রাজনীতিক জীর্বনে গভীর" প্রভাব 
বিস্তা্থ করিয়াছেন, তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু | নেহরু- 
নাসেরের ব্যক্তিগত প্রীতিবন্ধন আজ সার] পৃথিবীর আলোচনার বিষয়বস্তু 
হইয়াছে। 


আলজিরিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারত পূর্ণ সহাহৃভূতি প্রকাশ করিয়াছে 
এবং বিশ্বরাঁগ্রসংঘে আলজিরিয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকারের প্রস্তাব 
উত্থাপন করিয়াছে । মরক্কোর সহিত ভারত বাণিজ্যচুক্তিতে আবদ্ধ এবং 
মরকোর স্থানীয় নির্বাচন (6190610) ) তদারক ও ব্যবস্থ! করিবার জন্য 
ভারতে ডেপুটি ইলেকশন কমিশনারকে পাঠাইয়1 সাহায্য করিয়াছে। প্যাট্রিস 
লুবুদ্বার প্রধানমন্ত্রীত্বে যখন কঙ্গোর জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয়.তখন ভারত 
তাহা সমর্থন করে। ম্যাভাগাস্কার শ্বাধীন রাষ্রের মর্যাদ। পাইবার পর ভারত 
তাহার স্বাধীন্তা-উত্সবে যোগদান করে। 


পশ্চিম-আস্রিকায় ক্যামারুন, তোগোল্যাণ্ড, ঘন! ও নাইগেরিয়) ১৯৬০ 
সলের জাহ্য়ারি, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসে স্বাধীনত] অর্জন করে। 
ভারত সানন্দে এই সব রাষ্ট্রের স্বাধীনত1-ঈৎসবে যোগদান করে। 
কেবল দক্ষিণ-আফ্রিকার বিজাতীয় জাতিবিদ্বেষনীতির সহিত ভারত 

কোনরকম সহযোগিতা করিতে পারে নাই। সেখানকার ভারতীয়দৈর 
উপর অমাহ্থধিক সামাজিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে ভারত শুধু দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ 
জানাইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে । ভারতের এই প্রতিবাদ আফ্রিকার অন্ান্য 
রাষ্ট্র সমর্থন করিয়াছে এবং ঘন] ও নাইগেরিয়! এই কারণে দক্ষিণ-আফ্রিকাকে 
অর্থনীতিক্ষেত্রে বয়কট করিবে সিদ্ধান্ত করিয়াছে। 


ঈথিওপিয়ার সহিতও ভারতের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক রহিয়াছে | ঈথিও- 
পিয়ার সেনাদলের শিক্ষার জন্য ভারতে সামরিক শিক্ষাশিবির পর্যস্ত স্বাপিত 
' হইয়াছে । ভারতীয় সেনাবিভাগের অভিজ্ঞ কর্মচারীর। ঈথিওপিয়ায় সামরিক 
শিক্ষার জন্য একটি আকাডেমি স্বাপনেরও ব্যবস্থা করিতেছেন । আফ্রিকার 
সহিত ভারতের মৈত্রীবন্ধন এইভাবে সর্বক্ষেত্রে দৃঢ় হইয়াছে ও হইতেছে । 


ইউরোপ ও আমেরিকা । ইউরোপে কমিউনিস্ট ও অকস্ি 


৫৬০ সমাজবিদ্য। প্রবেশিকা 


ছ্ই দলের প্রত্যেক রাষ্ট্রের সহিত ভারতের সদৃভাব রহিয়াছে, ২ কারণ 
রাজনীতিক আদর্শঘন্দে লিপ্ত হইয়| কোন বিশেষ রাষ্রগোর্ঠীর পক্ষ ত .,। 
কর] জ্বারতের প£্রাষ্রনীতিবিরুদ্ধ। তাই সোভিয়েট রাশিয়া] ৩৯ পুর্ব 
ইউরোপের পোল্যাণ্ড রুমানিয়! বুলগেরিয়৷ চেকোলোভাকিয়।, ূ্ব- 1নি 
প্রভৃতি রাষ্ট্রের সহিত ভারতের যেযন বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে, ইটালি, স্ব 
বেলজিয়াম হল্যাণ্ড পশ্চিম-জার্মানি প্রভৃতি রাষ্ট্রের সহিতও অনুরূপ সম্পক 
ভারতের আছে। কাহারও বিশেষ স্বার্থরক্ষার জন্য কাহারও সহিজ্জ এই 
সহজ স্বাভাবিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছেদন কণিতে ভারত কোনদিন অ; /ধহ 
প্রকাশ করে নাই। স্বাধীনতালাভের পর ভারত-ইংলগ্ডের সম্পর্কেও শোন 
প্রকার তিক্ততার স্থপ্তি হয় নাই, বরং “কমনওয়েলথ' রাইগোঠীর আরশের 
বন্ধনে এই বন্ধুতু আরও দৃঢ় হইয়াছে। 

আমেরিকা মহাদেশে কানাডা, মাফিন-যুক্তরাষ্র হইতে মেক্সিকো ও 
দক্ষিণঅ।মেরিকান অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত ভারতের আস্তর্জাতিক বন্ধুত্বের 
সম্পর্ক বজার রহিয়াছে । ভাপতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু যেমন আগে 
মোভিয়েট রাশিয়া সফর করিয়াছেন, তেমনি পরে আমেরিকা, মেক্সিকো 
প্রতি দেশে সফর করিয়া! এই শৌহার্দের সম্পর্ক দৃঢ় করিয়াছেন। 

প্রতিবেশী-রাষ্ট্র। পাকিস্তান নেপাল ভুনান পি'কম বর্শা সিংহল 
আফগানিস্তান প্রভৃতি প্রতিবেশী-রাগ্রের সহিত ভারত সম্প্রাতির সম্পূরক 
বজায় বাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে ও করিতৈছে | অপক্ষপাতিতা- 
নীতির একটি বড় বিপদ হইল এই যে ইহাতে অনেক সময অন্যের ভুল বুঝিবার 
সভ্ভাবনা থাকে । যাহারা কোন বিশেষ দলভুক্ত হইতে না পাপিলে নিজের! 
ভরসা পায় না, তাহার] ভারতের অপক্ষপাতিত। যে সমসময় বুঝিতে পারিবে 
এমন নিশ্চয়তা নাই । পাকিস্তান-ঠারতের সম্পকক হইতে এবং সম্প্রতি 
নেপাল-গারতের সম্পর্ক হইতে ইহা বুঝিতে পারাযায। ভারতের শাস্তি 
অহিংল! মৈত্রী ও অপক্ষপাতিতার*আদর্শের তাৎপর্য পাকিস্তান উপলব্ধি করিতে 
পারে না, উপলব্ধি কপ তাহার পক্ষে ভিক্টেটপী শাসনব্যবস্থায় পস্ভবও নহে। 
সেইজন্য ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্কের মধ্যে নানাকারণে প্রায় তিক্তুতার 
স্থষ্ট্ি হয় এবং দুই প্রতিবেশী-রাষ্ট্রের মধ্যে বাহিরে বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকিলেও 
ভিতরে বিশ্বাল বা শ্রদ্ধা! বছিয়া কিছু নাই। 

ভারতের সহিত চীনের বন্ধুত্ব সীমান্তের ব্যাপারে বেশ কিছুটা! সম্প্রতি 


ভারতের পক্রাষ্্নীতি*ৎ : ৫৩২ 


ক্ষ হইয়*ছে। এমনকি তাহ! লইয়। যুদ্ধ বাধাইতেও চান দ্বিধা করে, 
নাই | হছাপই স্থযোগ.লইয়। স্বার্থান্বেমী রাষ্রগুলি ভারত-নেপ্টীলের সম্পকে, 
তিক্ত! গহৃ্ির *চেষ্ট। করিতেছে । অথচ ভারঙ-নেপালের দিদ্বুত্বের স্গক 
কা স্বামী সম্পর্ক, তাহা সহজে ক্ষুণ হইবার কথা নহে।, 
এ-সম্পর*কবল রাজনীতির স' ক নহে, সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ও ঘনিষ্ঠ 

আত্বিক সম্পর্ক। তবু অবিশ্বাল এমন জিনিস “যু একবার ইহ1 যনে বাস। 
বাধিলে পরস্পরের মধুর সম্পর্কও বিষাইয়৷ তোলে । এই অবিশ্বাস আঙ্জ 
নেপালে? মনে বাহিরের স্বার্থপর কয়েকটি পা জাগাইবার 5৪1 করিতেছে। 
কিন্ত” 'পালেন্ন সহিত ভারত যথাসাধ্য রীতির সম্পব বজায় রাখাহ চেষ্ট 
করিত ছ এবং মনে হয় নেপালের মনে সম্প্রতি নানাকারণে যে সঙ্দেহ 
জাগিয়াছে তাহ। অদূর ভবিষ্যতে দুর হইয়া! যাইবে। 


বর্ম সিংহল ও আফগানিস্তানের সহিত আারতের ৈআীবন্ধন কোন কারণে 
শিথিল হয নাই, বরং সম্প্রতি আরও ধৃঢ হইয়াছে। প্রতিবেশার নহি 
যেরকঙ্ঈ সম্প্রীতির সম্প্ক বাঞ্ছনীয় তাহা ইহাদের সহি৩ ভাখও সম্পূর্ণ 
বজায রাখিয়াছে। ভুটান ও সিকিমরাজ্যের সহিতও ভাপত বিশে টুক্ষিতে 
আবদ্ধ রহিয়াছে এবং তাহ ছিন্ন হইবার কোন কারণ নাই । উভয় পাঙ্গেের 
উন্নয়ন-পরিকল্পনাষ ভারত যযাপাধ্য সহফোগিতা করিতেছে। 
আস্তর্জারতক রাঙ্গনীতিক্ষেত্রে এই পক্ষপাতশন্য মিতার সাপকে মধ্যে 
ভারতের পররাইনীতির মূল আদর্শ স্পষ্ট হইয়া ফুটিরা উঠিখাছে | 'অপম্- 
পাতিতা অবশ্থই ইহার ভিত্তি, কিন্ত হাহা কাপুরুন ও ছুর্বলের অপক্গপা তিতা 
নহে। রাজনীতিক আদর্শদ্বন্দে ভাবতের পক্ষপাঠিত। নাই, ইভাই অপক্ষ- 
পাতিতার মুল কথা । কিন্তু সত্য ওন্ায়ের অন্য, আন্তগা।তক শাস্তির গ্রন্য 
ভারত সবলময় সত্যের পক্ষপাতী, ন্যায়ের পক্ষপাতী এবং শাস্তিণ পক্ষপাতা । 
যাহার হিংল! ও অশান্তির পথে চলিতে চায়, অন্যায় ও অসঠ্য মণ করে) 
ভারত তাহাদের শীতিবিরোধী এবং প্রকাশ্যে এই বিরোপ ঘোনএ। করিঠেও 
তাহার “অপক্ষপাতিতায়” কোনদিন বাধে নাই । আুতরাং আন্তর্দাতঠিক 
'রাজনতিক্ষেত্রে ভারতের অপক্ষপাতিতা যে নিদ্রিঘ়তার নামাস্তগ নহে, 
ইহা মনে রাখা প্রয়োজন | ভারতের এই পররার্রনীতি ঠাহার স্বাওশ্র্যঃও 


নৈতিক শক্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, ইহার মধ্যে দুর্বলতার স্থান নাই। 
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পশ্চিমবঙ্গের মপাশিক্ষা পপ সাপামিক ছা নীদের * জন্য 
'ইতিহাস' € গোল" বিষয় দ্বইটির নিক পাঠাবিষয (710017)7- 
(1৮০ 91110100) করিযাভেন “সমাজনিগ্চা।' (19504451 +81010115 )। 
কেন এই নূতন নিষষটি চারছাত্রীদেন পাপা কর| হইল? এই 
প্রশ্নেন উত্তরে মপাশিক্ষ। পমৎ বলিয়াছেন মে চাগাদের দেশের 
ছেলেমেয়ের! যাহাতে ভারতবধকে আন সমগ্রভীনে জানিতে «& 
বৃনিতে পাবে এনং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত তাহাণ সাদশ্য € 
পার্থকা কোথায তাহ। বিচাৰ করিতে পারে, সেইজন্য ইতিহাস & 
ভগোলের নদলে সমাজবিগ্ঞ। পাঠা করা হইল (০১০০০ ঘাা7ে। 
1175 106০1) 11170001060 25 21) 711017711৮6 ০011150 10 
[1150015 2170 05001291119 ৮7700169151 19)18 0701017151০ 
61707 117010 0501781910 0701 717 7৮101071/17 0) 011762171)01719 01 
12 7/97/4.৮ )। ইতিহাস ও ডুগোল সংক্রান্ত নানাবিধ তথা এই 
নৃতন বিষয়বস্র মণ্যেও দেণ্য। হইযাছে, কিন্ত তভা সমাজনিগ্ঠা 
বিষয়ের মূল উদ্দেশ্টেব সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যতটুকু দেওয়া 
আবশ্তাক ততটুকুই দেওয়া হইয়াছে, অনাবশ্যক বা ভতিরিক্ত কিছু 
দেওয়া! হয় নাই। পাঠ্যবস্থর বিষয়-বিভাগ হইতে শিক্ষণীয় বিষয়ের 
পরিধি সম্বন্ধে ধারণা হইবে । বিষয়গুলি এই £ 
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] 
ক ক ভারতের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ; 


খ |, মানুষের জীবনের প্রধান প্রয়োজন ও চাহিদা ; 

গ। সেই প্রয়োজন ও চাহিদা মিটাইবার জন্য' "বিবিধ 
কাজকর্ম ; 

ঘ। ভারতের সামাজিক 'ও সাংস্কাতিক এঁতিহা ঃ 


উ। ভারতের স্বাধীনতা- সংগ্রামের ইতিহাস ও নূতন 
জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের কাহিনী ; 


চ। বর্তমান ভারত £ নূতন ভারতরাষ্ট্রের বিবিধ অর্থ- 
নীতিক ও সামাজিক উন্য়ন-পরিকল্পনার বৃত্তাস্ত ; 


বিশ্বের সহিত ভারতের সংযোগ ও সম্পর্ক 
আস্তঙ্গতিক শাস্তি ও মৈত্রীর আদর্শ- এক অভিন্ন 
বিশ্রমানব-পরিবারের ধারণা । 


এই বিষয়গুলির উপর একবার চোখ বুলাইলেই বুবিতে পারা যায়, 
সমাজবিষ্ঠার ভিতর দিয়া ছেলেমেয়েদের কি ধরনের শিক্ষা ও 
জ্ঞানলাভ করিতে হইবে । যে-শিক্ষা না হইলে কোন শিক্ষাই 
সার্থক হয় না, দেশের ছেলেমেয়েদের সেই শিক্ষা দিবার জন্যই 
£মাজবিদ্যা" পাঠা করা হইয়াছে । 

ইতিহাস” পড়িয়া আমরা সুদুর অতীতকাল হইতে আধুনিক- 
কাল পর্যস্ত দেশের ও পৃথিবীর ইতিহাস জানিতে পারি, ভূগোল, 
পড়িয়া ভৌগে।লিক তথ্য আয়ত্ত করি। কিন্তু যেইতিহাস ছাত্রদের 
পাঠা তাহা সন-তারিখ ও রাজা-রাঁজছার নামের দীর্ঘ নীরস তালিকা 
ছাড়া কিছু নহে। অথচ ইতিহাস হইল মানুষের সমাজ সংস্কাতি 
ও জীবনযাত্রার ইতিহাস, যুগে যুগে তাহার পরিবর্তন ও জয়যাত্রার 
ইতিহাস। কিন্তু এই ইতিহাস আজও রচনা কর! বা শিক্ষা দেওয়া 
হয় না। ভূগোলও কেবল দেশের নাম, রাজধানীর নাম, নদনদী- 
পাহাড়পর্তের নাম অথবা বিবিধ অঞ্চলে উৎপন্ন দ্রব্যের নামের 


ধা 


৬/* 


স্থদীর্ঘ ক্যাটালগ নহে। সভ্যতার ইতিহাস হইল মা ও প্রকৃতির 
সংঘাত ও গামঞ্জস্তের ইতিহাস। কেন সংঘাত ওর্রঁকেমন করিয়া 
সামপ্ীস্য স্থাপিত হয, ভূগোল তাহাই শিক্ষা দিয়াঁ থাকে। * কিন্ত 
"ছাত্রদের পাঠা ভুগোলের মধ্যে বর্তমানে এই শিক্ষার স্থান 
কতটুকু? সামান্য যেটুকু আছে তাহাও অতিরিক্ত অশ্রীতিকর তথ্য 
গিলিতে গিয়া ছাত্ররা শিখিতে পারে না । এইজন্য ছাত্রজীবনে ইতিহাস 
ও ভূগোল বেশীর ভাগ ছাত্রের কাছে অতিকায় দৈত্য-দানবের মতো 
ভীতিপ্রদ বলিয়া মনে হয় এবং কৈশোরের মূল্যবান সময়ের অধিকাংশ 
ব্যয় করিয়া তাহার! যে কয়েকটি রাজার নাম, যুদ্ধের কাহিনী ও দেশের 
নাম মুখস্ত করে, তাহা। পরীক্ষার মর্মীস্তিক প্রয়োজন মিটিয়া ,যাইবার 
পর খুব সহজেই ভুলিয়া! যায়। ভূলিয়। গিয়া যেন একটি কঠিন দায় 
হইতে মুক্ত হয় । 


'সমাজবিদ্যা বিষয়ের মধ্যে যতটুকু ইতিহাস ও ভূগোল আছে 

শুধু সেইটুকু পাঠ করিলেই ছাত্ররা এই বিভীষিকা হইতে মুক্ত 
হইবে । কেন হইবে? কারণ ইতিহাস ও ভুগোলের সহিত 
মানুষের সমাজ-জীবনের সংযোগ কোথায় এবং তাহা কত গভীর, 
সমুজবিগ্যার মধ্যে সেইভাবে এঁতিহাসিক ও ভৌগোলিক স্তথ্যের 
“বিচার-বিশ্লেষণ করা হইয়াছে । সমাজবিদ্ধার পাঠ্যবস্ত সম্খধ 
আরও একটু বিশদ আলোচনা করিলে ইহ! পরিষ্কার চি 
যাইবে । 
_ প্রথমে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য 
সম্বন্ধে আলোচনা কর৷ হইয়াছে এবং বর্তমান স্বাধীন ভারতের 
স্বাধীন নাগরিক হিসাবে আমাদের দায়ি ও কর্তব্যের আভাস 
দেওয়া হইয়াছে । দেশটি আমাদের কিরকম এবং দেশের মানুষ 
হিসাবে বর্তমানে আমাদের মর্যাদা কতখানি, তাহাই এই ভূমিকার 
আলোচ্য । এই ভূমিকার পর মানুষ হিসাবে জীবনধারণ করিতে 
হইলে যে কয়েকটি জিনিস না হইলে চলে না, সেই স্গি 


অবতারণ কর হইয়াছে । এই. ধরনের জিনিস হইল-_খাছ্য, বস্ব, 
গৃহ, এবং অন ব্যবহার্য সামগ্রী ও “সাভিস'। ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলের খাগ্ঘ৮* বস্ত্র ও গৃহের বিবরণপ্রসঙ্গে দেখানো হইয়াছে 
প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত তাহাদের সম্পর্ক কতখানি 'এবং 
জাতিগত সংস্কার ও রুচির সহিতই বা তাহার সংযোগ কতটুকু । 
বাস্তব জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়া ইহার মধ্যে ইতিহাস ও ভূগোল, ছুইটি 
বিষয়কেই, সরস ও জীবন্ত করিয়া তুলিয়া প্ররার চেষ্টা করা হইয়াছে। 
ইহার সহিত পৃথিবীর অন্যান্য কযষেকটি দেশের খাছ্য বন্থ ও গৃহের 
আলোচন। করিয়া দেখানো হইয়াছে যে মানুষ মূলত সব্ন্র এক, 
প্রাকতিক পরিবেশের ও জাতিগত এঁতিহোর ভিন্নতার জন্য 
বাহিরের বৈচিত্রা মানবসমাজে ফটিয়া উঠিয়াছে । ভারতের বিভিন্ন 
জনগোগীর " জীবনে যেমন বৈচিত্রোর মধ্যে একা আছে, পৃথিবীর 
বিঙিন্ন মানবজাতির জীবনেও তেমনি বৈচিত্র্যের মধ্যে এঁকোর জ্ 
রহিয়াঙ্ে | 

অবশ্যপ্রয়োজনীয় বিষয়ের কথা! বলিয়া সেই প্রয়োজন মিটাইবার 
জন্য মানুষের জীবনসংগ্রামের ও কাজকর্মের বিবরণ দেওয়া 
হইয়াছে। মানুষের নানারকমের বস্তি, কর্ম ও পেশার মধ্যে 
পন হইল . কৃষিকর্ম, শুপালন, বনজ ও খনিজ উৎপাদন, 
রি ক্লোংপাদন, কুটিরশিল্প, যানবাহন ও যোগাযোগ-ব্যবস্থর প্রবতন 
ইত্যা্দি। ভারতের পটভূমিতে এইসব বিষয়ের বৃত্তান্ত দিয়া 
পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের সহিত তুলনা করা হইয়াছে । এখানেও 
ইতিহাস ও ভূগোল কিছুটা আসিয়াছে, কিন্তু সামাজিক জীবন- 
যাত্রার সহিত তাহার সম্পর্ক ছিন্ন না করিয়! যতটুকু আসা সম্ভব 
তাহাই আসিয়াছে । 

যানবাহন ও যোগাযৌগের ক্রমবিকাশের ইতিহাস স্থদূর 
অতীতকাল হইতে বর্তমান বিমান ও বকেট-স্পেসশিপে'র যুগ 
পর্যন্ত আলোচনা করা হইয়াছে। বিমানের যুগে যানবাহনের 
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আশ্চর্য উন্নতির বিষয় উল্লেখ করিয়। দেখানো হইয়াছে ফ্ট্রে এই উন্নতির 
ফলে দেশের স্তহিত দেশের দূরহ্ব এবং মানুষের সহিত মণ ষের * বাবধান 
বর্তমান যুগে কতখানি কমিয়া গিয়াছে । এই / বৈজ্ঞানিক ও 
স্পামাঞ্জিক উন্নতির ফলেই আজ বিশ্মানবের এঁকা এবং এক অথগ্ড 
বিশ্বের স্বপ্প বাস্তব সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এই কারণে 
যানবাহনের ইতিহাসের পর বিশ্বমানবিক এঁকোর প্রসঙ্গটিরও 
অবতারণা] করা হইয়াছে ।* 

ইহার গর তিনটি, বিষয় যথাক্রমে পঠিতবা- (ক) ভারত-সংস্কাতির 
ধারা, (খ) জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস ও নুতন ভারতরাষ্ট্ 
এবং (গ) বর্তমান ভারতে শিল্প-উন্নয়ন ও সমাজু-উন্নয়ন 
পরিকল্পনা, পুন/ঠন-প্রচেষ্টা ও আন্তগাতিক শাস্তি-মৈত্রীনীতি_ ইহা 
আগাগোড়া “ইতিহাস? কিন্তু ইতিহাসের ধারাটিকে * এখানে স্ত্ুদূর 
অতীতকাল হইতে একেবারে বর্তমানকাল পরধস্ত টানিয়া আন। 
হইয়াছে । অতীতের ইতিহাস, প্রসঙ্গে রাজরাজড়া অথবা 
যন্ধবিগ্রহ-চক্রান্তের কথা বলা হয় নাই, সমাজ-সংস্কতির পরিচয 
দেওয়া হইয়াছে । ভারতস্স্কৃতির ক্রমবিকাশ, ভারতের ধর্ম 
ভাব! শিল্পকল! স্থাপত্য সংগীত ও নতাকপা, ইহাই ইত্ত্িসের 
» ভাঁলাচা বিষয়। অতীত হইতে বতমানে পদক্ষেপ কত্নির_ 
আগে স্বা্থীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। তার 
ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হইয়া কিভাবে আমর। নৃতন ভারতের রাষ্ট্র ও সমাজ 
গড্ডিয়া তুলিতেছি, অর্থাৎ নৃতন ইতিহাস রচনা করিতেছি তাহারই বিবরণ 
দিয়া শেষ করা হইয়াছে । 

“সমাজবিদ্যা” বিষয় পাঠ্য করার উদ্দেশ্য হইতেছে প্রত্যেক 


পেস 





€ *এই পযপ্ত বিষয়+4. এখনম্বর হ55 পাঁতনঙ্বর গ্করণ 00100 11091) এব এগার 
নন্বণ প্রকগণে ( 0081৮ 117 বিভক্ত করিয়া লমাজিষ্ঠার "প্রথম পপ £, 6 ৮8500১71067 100 
20810 ) শিদিঠ হয়ছে! অঞ্ুদ, নবম ও দশম প্রকরণের বিষয়পন্ত লহ] “দ্বিতীয় প্রশ্থপ- 
(56০০700 12272657100 059£05 ) লিপি ₹হয়াছে। মোট ২০৭ নম্বরের ছুহটি প্রশ্থপ, 


ছেলেমেয়েকে ]শের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ধারার সহিত 
পরিচিত্ত করিয়া অতীত ও বতর্মানের সহিত সুযোগ স্থাপন 
করিতে সাহায্যকরা | . পাঠ্যবস্তর মধ্যে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি 
ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়গুলি আছে, কিন্তু পৃথকভাবে নাই__ আগাগোড়া 
সমস্ত বিষয়ের মধ্যে মিশিয়। রহিয়াছে । জীবন ও সমাজের গতি প্রকৃতি 
সঠিকভাবে বুঝিয়া যাহাতে দেশের যুবা-সম্প্রদায় বর্তমান সমাজ-জীবনের 
সহিত নিজেদের জীবনেরও সামগ্তস্ত স্থাপন করিতে পারে এবং বিদ্যা- 
বুদ্ধিতে স্বাবলম্বী হয়, সেইজন্যই “সমাজবিদ্যা” আজকাল আমাদের দেশে, 
এবং পৃথিবীর সকল দেশেই, ছাত্রদের অবশ্যপাঠ্য করা 
হইয়াছে ও হইতেছে । 


